্রী্ীরাধারমাণে! জয়তি । 


ভক্তি । 
১ম সংখ্যা__১ম বর্ষ । 


ভক্তি গবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমন্দক্কপিদী । 











ভক্তিরানন্দরাপা চ তক্তিভক্তত্ত জীবনন্‌ ॥ 


প্রাথন। । 
সপ 


নমস্তে মঙ্গলাধার সব্বমঙ্গল কারণ, 
| 
শাস্তি স্বরূপ ভক্তীশ, শান্তি ভণ্ডিং প্রযচ্ছষে। 


হে মঙ্গলাধার! হে সব্রম্গল কারণ! তোমায় নার, হে ভক্তির বীর 
শাভিময় প্রভু ঝেমায় নমস্কার, তুমি তক্তি ও শান্ত প্রদান করিয়া আমাকে 
শুজার্থ কর। 


ক্ষ আনন্দ বিশ্ববাসী বিভো! তুমি সকলকেই মঙ্গলের পথে লইয়া 
বাইত গ্পত। যেমন পুত্রদিগের মঙ্গলের জন্য স্বভাবাহুসারে কাহাকে মিষ্ট 
বাক্যে এবং কাহাকে্ ব+ প্‌ পূর্বক সংপথে আনয়ন করেন, সেইরূপ‘ তুমি 
সম্পদ ও বিপ্ষ্ধুশাত ও স্বশান্তির মধ্য” জিয়া সকলকেই মঙ্গলের পথে লইয়া 
ঘাইতেছ, কিনু অজ্ঞান আমরা, তোমা এই অপক্ষপাত বিচারের* মঙ্গঙ্ময়ন ভানু 


‘ টি 
শরর্মাতে "পারি ,লা। ধায়! আমরা তোমার মঙ্গলময় চৈতন্তসত্বার সর্ধরব্যাপীত্ 
মহত করিতে সক্ষম না হওয়াতেই বিমল আনন্দ লাভে বক্চিত।* মোহ- 


স্‌ ভক্তি | [ধম বর্ষল/ম সংখ) 





নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিথ!তে নিস্পেষিত। হে সব্ধশক্তি- 
মন! আমরা ছুর্দল ও সাধন ভজনহীন বিয়াই ভুজিরসে চিরনুক্ষিত। তাই 
আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাদের ছয়ে সাধন শক্তি সঞ্চার 
পুর্র্বক তোমার আনন্দময় মত্বার অভিমুখে আকর্মণ কর ! যাহাতে আমরা তোমার 
ভাবে বিভোর হইয়া আনন্দময় প্রাণে সংসারের কওব্য পালন করি, এবং 
মহানিদ্রার পরে তোমার চরণ সুকাশে উপনীত হইয়া মহাজাগরণের অপার 
আনন্দ সম্ভোগ করিতে সন্ষম হই । 
আজ সাত বংসর হইল "ভক্তির ডালি” লঈযা তোমার পানে চাহিয়া 
আছি, আবার এই নতন বর্ষে bl মার মঙ্গলাশীর্বাদ লাভের জন্য প্রার্থন। 
কবিতেছি, জানি না আমাদের এই “ভক্তির ডালি” তোম।র গেবার উপযুক্ত 
হইতেছে কি না, তবে ভরসা এই যে, শিশু সুত্র পিতাকে ডাকিতে না গারিলেও 
তাহার আধ আধ বুলি যধন পিতার নিকট রি হয়, তখন তুমি জগৎ পিতা 
ও ভাবগ্রাহি; তুমি নিশ্চয় ভক্তির লেখক ও গ্রাহকণণের উপর শুভাশীব্বাম 
বর্ষণ পুর্ব্বক তাহাদিগকে তোমার ধুম ত প্রচারের জল উৎসাহিত করিবে । 
প্রতি গৃহে “ভক্তি” প্রচারিত হইয়। ইহার হৃদয় নিহিত তত্ব সুধ! ড্রান যেন 
সকলের জীবন শান্তিময় করে। দীর্ঘ জীবন লাভ ফরিঘ্। এই ভক্তি গ্রিক 
যেন তোমার প্রীচরণ দেবা করিতে সক্ষম হয় । 


পদ পকপররচিড 
প্রাথন।। 
শা 5 0 2 সপ 
দয়ার “ঠাকুর ভূমি, গৌবাঙ্গ সুন্দর জে 
| কর এই নরাধমে । 
হুদ্ব় মন্দিরে মোর, বারে দীত্বও ধর 
ললিত ভ্রিত7 বাক! ঠামে & 
রসিকের স্মরণীয়, “ব্াঙ্গ৷ পা ছু'খনি? হে 
হেবিয়ে মানস নেত্তে মোর 


ভাত, ১৩৯] ভক্তি । 





তাপ-দঙ্ধ প্রাণ মন, সুণীতল করি হে, 
প্রেমানন্দে হইয়ে বিভোর ॥ | | 

মাখাইয়ে ভক্তি ওফুল, গীঙিল্ চন্দনে হে, 
ফুল মনে করিব অর্চনা । 

মানব জীবন তীহে, | হইবে সার্থক হে, 
দুরে যাবে সংসার বাসন ॥ 

দয়ালের শিরোমণি, দীনের ঠাকুর হে, 
প্রেমময় পতিত পাবন। 

কলিযুগ মায়াবৃত, পাতকী তারিতে হে, 
প্রচারিলে নাম সংকীর্ত্তন ॥ 

চি জন পরিধি, কাঙ্গালের বেশে ছে, 
দেশ দেশে কৰিছে ভমন। 

হুজিম্্ীল কৃষ্ প্রেমে, নহিয়ে মাতা'লে হে, 
কীদয়ে কাদালে জগজন ॥ 

সংসার-বাসনা নলে, দহে সদা হিয়া যে'র, 
মক্ষ প্রায় এ পোড়া জীবন । 

মনে মোর শান্তি নাই, হয়েছি কাতরু হে, 


তব পদে লইনু শরণ? 

বাঙ্গালের ধন তুমি, প্রেমের সাগর হে, 
# 
দয়! কর এই দীন জনে। 


হিয়ার অনল মোর, করছঞ্ নির্বাণ হে, 
বিন্দু মাত্র প্রেম বারি দানে ॥ 


দীন_-ক্রীশশিতুমণ সরকার, 
সোণামুখী। 


আবাহন [ 
( প্রাণের দেবতা |.) 
(পীতিকা ।) 
(আমার ) প্রাণের দেবতা, হে গৌর সুন্দর! 
পরাণের মাকে এস। 
তুমি এস, তুমি এস। 
আধার হৃদয়, ক'রে আলোকিত, 
দীপ্ত হদাকাশে ক্স! 
তুমি বস, তুমি বস ॥ 
মোর, কলুষ আসক্ত, চিত খানি সয্ব, 
(আছে) নীরস ভাবেতে পড়িয়ে । 


(তুমি) ওহে রসময় ! হইয়ে সদয়, 
কর সরস, কৃপা-বারি দিয়ে ॥ 
বৃহ দিন হাতে, প্রাণে আশা ধারে, 
(আছি ) তৃষিত বড় সংসারে । 
টকোর যেমন, শশী সুধা লাগি, 
( অথবা ) চাতক, মেম্ববারি তার ॥ 
আকুল শুহইয়ে, ডাকিলে তোমায়, 


থাকিতে তুমিত পার ন! নি 
পার না, পার মু ন্বাথ পার*না। 


পরাণের মাঝে; আকুল পিয়াস 
আরে! জাগাইয়ে পাও না 


গ লঘু ড? উচ্চারণে পাঠ করিতে হইবে। 


ভাদ্র, ১৩১৬] ভক্তি । ৫ 
চপ ৯৯ 


শুদ্ধ চিতে তব, হয় আবির্ভাব, 
ভুশুদ্ধ কি তবে পাবে না? 
পতিত-পাধন, ৬ নামটা তোমার, 
পবিত্র করিয়ে লও না॥ 
অতি সুমধুর, নামটা তোমার, 
নামে দৃঢ় রতি হইলে 
প্রাণের দেবতা! ওহে প্রেম বগ্া। 
হিয়া মাঝে প্রেম উথলে ॥ 
নাম সত্য তব, দাও পরিচয়, 
এ বিশ্বাস দৃঢ় "কর না। 
*( আমি) বিশ্বাসের সাঃ দুরগম পথে 
চলি, পূর্ণ হোকৃ্‌ বাসনা ॥ 
প্রাণের দেবতা! পরাণেতে এস 
মায়া আবরণ খানি সবা'ষে। 
আমি, মানস-ন্যুন। করি উন্মীলন, 
ধন্য হই শ্রীরপ হেরিয়ে॥ 
পরাণে জাগিলে, তোমার ও রূপ, 
বাহিরে জাগিবে, জাগিবে। 
প্রাণ গৌরময়, শুধু গৌরময়, 
তখন এ দীন হ্বেবিবে ॥ 
প্রাণের ধনু? হৃদয় দেবতা, 
ভুলিয়ে, ভুলায়ে থেকো না। 
} ও 
(তুমি) নিজ জন কারে এ অধম জনে-- 


প্রি, প্রকাশিয়ে করুণা । 
ওহে, বঞ্চনা মোরে কারন! ॥ 


দখন--শ্রীরমিকললি দে। 


বিভু গীত 
(৯১) 
পোহাইল বিভাবরী উদে (ও ) দিনমণি, 
(মন ) রহিয়াছ কেন মৌনী চিন্ত’ হরি চিন্তামণি ৷ 
তোমা হেন অনাথারে, বাখিবেন ভব ঘোরে, 
যিনি কপ! নেত্রে হেরে, এ পাপ সংসারে। 
ঞাণ তম্‌ঃ ন'শ করি, ভয়াল ক]ল-যামিনী। 
তবেরে মন আমার, মায়া ‘কমে কেল আর, 
খুল হৃদনের দ্বার যাবে অন্ককার, 
গাও বিতু-গীত প্রাতে, গ!হিছে যাহা লঠ্লিতে 
কল কণ্ঠে পিক বধু ধরিছে, নব রাণিনী। 
(২) 
অরে মন আমার অটৈতন্ কেন এত, 
বৃথা মান সন্্রম বুথ! যেন প্রিয় সুত। 
কোথা রবে প্রিয়জন 
কোথা রবে পরিজন! 
যখন কাল শমন হইবে নিকটানত। 
ংসার যেন অনিত্য, 
ভান নিত্য পরমার্থ। 
ভজিলে শ্রাহরি সত্য সুখে পাবে মোক্গ পথ ৷ 
£3) 
প্রেম-নীররে ফেন ডুবন।? 
জিয়া জগতে ওরে পাম্র মন, 


ভাদ্র, ১৩১৩) ভক্তি | 


সংসার শয়াতে অজি অনুক্ষণ, 
শ্রীহরি-চরণ হ'য়ে বিম্মরণ, 
ভুগিছ ভব্রে ঘন্থন]। 
পাপের অংমার সব মিথ্যাময়, 
কুহকের বাজী কিছু সত্যনয়, 
অতএব মন নিত্য নিরঞ্জন, 
নিরন্তর কর ভাবন|। 
গ্ুহিক সুখের ত্যজ অভিলাষ, 
মিথ্য! বাকা আর ভান্ত পরিহাস, 
এসব ত্যাজিঘে ভক্ত রূপ হয়ে, 
শ্রীহরি করহ সাধনা । 
(8) 
কে আছে আপন বল ওরে অবোধ মন, 
তামার কে শাছে ভেথ। কারে বলপ্লে আপন । 
নহে, মাতা) নহে পিতা, লাহে ভগ্রি, নহে ভ্রাতা, 
যে সব দেখিছ হেথ! সকলই পন, 
সদা ডাক হরি বাল, খিনিরে অন্তিম কালে, 
তোরে লইবেন কোলে তিনি তে'র আপন । 
(৫) 
এ পোড়া পরাণে হরি পারিনা ভজিতে চরণ, 
কুপ। সিন্ধু ক্রপ! করি, দাও মোরে ন্ব-জীব্ন | 
জন্সিয়া এ ভব বাসে, মুগ হয়ে মায়া বেশে 
ভুপ্তি দুঃখ কর্ম দোষে, তবু যে বুঝেনা মন। 
ত্যজনা অবল। বঙ্গে 
ঘাখিও ও শত দলে 
হরি হে অন্তিন্গ কালে, পাই যেন দরশন। 
দশনা--শ্রীমতী কুহ্ঞকুমনুরী দেব্য!। 


রওজা 


(১) 
ই তুমি কোথা তুমি হেরি অন্ধকার ৷ 
কিছুই দেখিতে নারি ভীষণ আশাধার ! 
অন্ধ আমি দয়া ক'রে 
চক্ষু দান কর মোরে 
ছুরস্ত সংসার পথে না চলে চরণ । 
অন্ধকারে বারে বারে হরে ছি পতন ॥ 
(২) 
এম হরি আলো করি জুড়াক জীবন । 
এ আধারে আর কত করি ভ্রমণ। 
চলেনা চবণ আর 


পতনেতে বার বার 
ক্ষত অঙ্গ ভর জর, দেখ ভাল করে। 


দয়া করে দয়াময় ত্রাণ করু মোরে ॥ 
(৩) 
পথ হারা দিশে হারা দুরন্ত সংসারে! 


কুপথে বিপথে সদা পড়ি ঘুরে ঘুরে । 


অন্ধকার অন্ধকার 
অন্ধকার চার্রধার, 
অন্ধ আসি এ আধারে চাঁলিব কেমনে । 
দয়া ক'রে চক্ষুদান কর প্রভু দীনে ॥ 


ভাঁড) ১৩১ক৬। ভক্তি । » 
চাষা পপ 
(8) 
যাদের কাছেতে মোরে দিয়াছ পাঠায়ে। 
তারাত দ্রুধেন! কেহ মোর মুখ চেয়ে । 
"কলুর বলদ মত 
বাগে পেয়ে অবিরত 
খাটায়ে নিতেছে মোরে শতেক প্রহারে। 
দ্ধ আখি বলিবর্দ চক্রে যথা ঘোরে ॥ 


(৫) 
নাহি দয়া নাহি মায়া কঠিন ভদয়। 
আপনার ভ্ভীজ নিতে ব্যস্ত অতিশয় । 


প্ৰাণটি দেহেতে রেখে 

ক্াজ্ছজ নেয় বিধি মতে 
বলেনা কখন মোরে কেনখট আর । 
যত খাটি তত বলে খাট আরবার ॥ 


(৬) 
অন্ধ আমি কোথা যাব না পারি পলাতে । 
অস্থির সতত আমি এদের জ্বালাতে । 


জালার উপর জালা 

করে এরা ঝাল। পালা 
একে অন্ধ সদা মরি মনের বিকারে। 
তাহে এর! বাগে পেষে নিয়ত প্রহারে | 


(৭) 


রক্ষা কয় টয়াযয়।এ ঘোর সঙ্কটে । 
কাতরে তোমারে প্রভু ডাকি করপুটে । 
রাখ হরি রাখ প্রাণ 


ভক্তি | | ৮র্বর্ধঘঁ ১ম সংখা 





কর মোরে পরিত্রাণ" 
অন্ধকাবে মহা ফেরে প্রাণ বুঝি যাঁয়। 
চন্মুদান কর মোরে আপন কুপাষ ॥ 


(৮) 


তুমি না করিলে দয কে করিৰে আব। 
এ পাপী কেমনে তবে পাইবে নিস্কাব। 
অন্ধ আমি কোথা যাব 
কোথ। গেলে আলো পাব 
দিশে হারা কার ভাবা আমি আভাজন । 
দাও চক্ষু চেয়ে দেখি বাতল চবণ। 
ব্রীক'লীপদ নিশ্বাস! 


পা পাজি 


গৃহীর কর্তব্য কর্শ্ম। 


পপ সি 
০৪০ 


ছুল'ভো মান্তিযো দেহো দেহিনাৎ ক্ষণভচ্চ ব,। 
তত্রাপি ছুলভিৎ মনো বৈকৃঠপ্রিষদর্শনমূ ॥ 
জীব দেহেব মধ্যে মন্্রষ্য দেত (মানব জন্ম) একে ত ছুলভ, তাহাতে 
আবার ক্ষণভঙ্গ র, সেই ঢুল'ভ স্মণভঙ্গ ব মনুষ্য, দেহ লাভ করিযা বৈতুগঠপ্রিং 
শ্রীহবির দর্শন লাভ আবও ছুল্ভ বলিষ! বিবেচনা কৰ্ি। আও বলি, ধেমন 
ভোজনের হ্যায় হাঁক কিছুতেই হয় না, পিতার স্তায় গুরু আর লাই ব্ৰহ্মিখেব 
ন্যায় 'উত্তম দানের পাত্র আর নাই, তগ্ববান কেশব জ্মুপক্ষা উৎকৃষ্ট দেবতা নাই, 
গঙ্গার সমান তীর নাই, ধেন্তদানের ঞতুল্য ও দান ন$ই, চিনির সমান জপ 
নাই, একাদশ প্রতের তুল্য ব্রত ন্মুই» আতর ভা স্দাচার নাই, সম্তোষের 
তল সুখ নাই, ভার্যার ল্য মিত্র নাই, দয়ার ন্যায় “ধর্মম নাই, স্বাধীনতার *' 
ন্যায় সুখ নাই ;-_ফেইরপ গুহস্থী শ্রমের স্তাম'আশ্রম নাই। কিন্ত গৃহস্থকে অধুন। 


ভাদ্র, ১ ১১৬6] ভক্তি | | ১% 


অনেক আইন জানিয়া শুনিয়া এবং তগিয়ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে হই 
তেছে। গৃহঞ্ার্ভাকে অনেকে বিষয়ের উপায় নিদ্ধারণ করিতে হয়। প্রধিমত 
জীবন রক্ষা বা আত্মরুন্ধা, পঞে ধৰ্ম্ম রক্ষা, কম্ম রক্ষা, কুল বক্ষ, মান রক্ষা, 
শীল রক্ষা ও বংশ রক্ষাদি একার কব্য। 

সেই সর্বশক্তি মুলাধ!র বিগাধার নিানিবগ্জনের অভ্যন্তরীণ ভাব সমাক 
অবগতির জন্ত উপায় একমাত্র ধন্দু, সেই লীলাময়ের লীলা! কৌশল উদ্ভেদ 
ও ভন্তুনিরূ্পণের একমাত্র প্রস্থ উপায় ধন্মলাভ, এই সৃষ্টি সামঞ্জস্ত সৃষ্টি- 
তত্তের অভ্যন্তর বাবচ্ছেদে মহত্ত্ব প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ প্রক্ু্ীতম উপ'য় ধর্ম্মার্জন। 
ধৰ্ম্ম শব্দ--ধব ধাতু হইতে নিপ্পন, প্র--ধারণে, ধারণ করে যে, পতিতে পরিত্রাণ 
করে যে, সেই ধর্, যে যাহার প্রক্ষতিত্ত *অক্ষু্র রাখিয়া সম প্রযত্বে তাহার 
গতির সুব্ধান করে, তাহাই তাষ্টার ধন্ম, ধর্ম নান! স্থানে নানা অর্থে বাবঙ্গত 
হইলেও মূল এম লক্ষ্য__অভিব্যক্ত করে । প্রা্কতিক ধৰ্ম্ম দ্রব্যের প্রকৃতিকে 
ধম্মু বলে, যাহার যাহা স্বভাব, ছাই তাহার ধৰ্ম্ম, ষেমন অগ্নির ধর্ম্ম, তাপ, 
শিলার ধন্ম শৈত্যঞ্ইত্যাদি। ধন্মে বিশ্বের প্রতি১। এবং ধন্মুই পাপক্ষয়ান্তে 
 মোক্ষল্পভের সেতু স্বরূপ, অতএব ধন্মাচরণ যে মানব ম্ত্রেরই অবগ্য কওব্য 
তাহা কে স্বস্বীকার করিবেন? 

ধন্দুই সামীপ্য, সারপ্যাদি প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ | শাস্থ বিশেষের উক্তি “সতা।ৎ 
নাস্তি পরোধন্মঃ” সতোর অধিক ধম্ম নাই, যাহ? সত্য তাহাই ধনু, যাহ! প্রত্যক্ষ, 
ইন্সিয় বিষষ্তীভূত তাহাই সত্য, সত্য মহোকজতুঙ্গ শৃঙ্গ মানব নেত্রের"অ গ্রবস্তাঁ 
জাজ্ুল্যমান পরিদুষ্ট, মিথা--শৃণ্য, অস্ককারম্য, গভীর অন্ধকার গর্জে নিহিত । 
সৃত্যে জগত্বে অস্তিত্ব, আসতে জগতের ধ্বংস । “বেদ প্রতিবাদা প্রয়োজম- 
বু ” বেদ*কতৃক প্রতিপাদিত এবং ং প্রয়োজনীয় যাহা তাহাই ধৰ্ম্ম৷ 
বেদ শব্দে আদে) রর সত্যে. যাহা প্রতিপাদ্য তাহাও সত্য । সত্যে যাহার 
গ্রযেঃজন তাহা সত্য i 

মহাপ্রষ্ট প্রীশ্টীকক*চৈতনতদেবের উক্তি “জীবে দয়া নানে রুচি” (ঈশ্বরের 
নামে) “ভক্তিই” ধ্রৰ্শ্বের লক্ষণ, জীব চৈতন্য একদা “এই একথা বুলিয়া 
ছিলেন যে, “আমার জন্ত, আমার গতির জন ভাৰি নাই, আমার সক্গিগণ্ের ॥ 
জন্তই আমি চিন্তিত,” মহামতি চপণক্যও এই ৰাক্যেক প্রতি মণ কি 


২. ভক্তি । (৮মবর্ঘঠ-১ম সংখ্যার 


ধ্গিয়াছেদ_-“আত্মবং সর্কভূপতেযু যঃ পগ্তি স পণ্ডিতঃ,” সর্ব্বজীবে আত্ম 
ভাব সর্বশাস্ত্রে স্বজাতির ধন্্ম শান্সের উক্তি । কষ্ট ধন রক ক্রাইট ও 
তাহার শিষ্যগণ কতক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়া ছিলেন --““তোমাদিগেব পিতা 
কে (ঈশ্বরকে ) হৃদ্ধেব সহিত শ্রীতি কব, এবং প্রতিবেশীকে আপনার জ্ঞান 
কর,” সব্বজীবে আম্্ভা সামান্য সাধনাব বিষণ নহে, এই আত্মভাবই মুক্তির 
হেতুর সোপান ৷ সাধন! সন্দচিদ্ধিপ্রদ সাধন। বলে জীব সব্প্ প্রাপ্ত হন। 
এ মহান জাধন। সব্ব শ্রেণীৰ সন্মজাতিব কবণীন্ব। মহাভাগ কথ দ্বৈপাযন, 
ধঙ্দের ক্ষণ ও মানবেব ধন্ম তত বায়ে কক্ব্য, সেই মানব ধৰ্ম্ম এইকপে 
বর্ণন করিযাছেন যে;খ্ুধাধ্যায নিবন্ত, ব্রক্ষচর্ধা, দান, যজন, অকার্সণ্য, অনায়াস, 
অহিতসাক্লিতেজরিব, শৌচ ও দয়া এই কয়েকটীর অন্যষ্ঠানই মানব ধন্ম । 

পকমহুৎম শর্কব।চাধ্য ও বলিযাছেন ষে, “তিনি ময়ি চাণাতৈকো ব্িষ্ণঃ, 
ব্যর্থ কুপ্যসি মধ্যসঠিদুঃ1 অঙ্গ, পণাত্বঙ্যাগ্র নং, সপ্বভোষ্ঠকজ ভেদজ্ঞানং"। 
অর্থাং তোমাতে আমাতে ও আন্তে, সকলেছেই এক বিষ্য আছেন তবে (কেন 
আমার প্রতি অসহিষ্ণু হইথা বুখ। কোপ কব? নিজ আন্কাতে সর্বআত্মাকে 
দর্শন কর এবং সকল বিষষে ভেদভ্ঞান ত্যাগ বব ॥ 

সহ্ৃদ্য পাইৰগণ ৷ স্বাধ্যামনিবত বক্ষচয্য দান যজন, এ অনা- 

যাস, অহিংসা. জিতেলিসু শোচ ও দঘাব যথাযথ শান্রশদ ভাবাথ নিয়ে উল্লেখ 

কবিভ্ডেছি অনুহ সহকাবে পাঠ কবিধ। বুন। যিনি cE কাধ্যে নিপুণ, 
আপনার অনুষ্ঠিত কাধ্যেগ অগ্ুষ্ঠানে যান তংপব স্ডিনিই বব ।ধ্য!য নিরত। 
যিনি ব্রহ্ষেব পদ প্রাপ্ডেচ্ছ এবং পরে জু গুণসম্পন্, দ।ন eH তিনি 
ব্রক্ষচধ্যাবলন্বী দান সন্থন্ধে আণ্েনে উক্জি,-অহন্যহনি দাঁতব্যমদানে নাম” 
রাত্মনা, জোকাদপি প্রযহেন দান মিত্যভিধামতে ॥ ' EE নে যিনি ন স্থাপ ৰ 
পান, যাচক যাহার নিট বিফল মনোরথ নহেন, সামান্ত দান কারণেও খিনি 
যক্ধসহকাঁরে যাচকেব স হান বঞ্ষা কবেন, বাঁচার দান" প্র্ধিদরেব ভবণ পেয়ুণেই 
ব্যয়িত হয় তিনিই দাঁত'। যিনি এতাচাজ্দর উদ্যোগ যজম।নের 
কুশলাকাজাী, শিক্ষক, তিনিই যাজক, ্য্ন--পৌরহিত্য 1 সব্ব বিষষে যিনি 
পুত 1 পরিশুণ্য, দয়া দাক্ষিণ্যাদি অর্থ প্রভৃত্তে যিনি কাপ ণা না করেন, 
নিই অবঞর্ণণা। অনায়াম সপ্গঞ্ধে মত যথ। 'শরীণণ পিড্যতে যেন ওভেন 


ভাদ্র, ১৩১৬ ॥ ভক্তি । ১৬ 


তং শুভেন বা!» অত্যন্ত তন্ন কুব্বাত অনায়াসঃ স উচ্যতে ॥” শারীষ্বি্ 
গীড়নে শুজে্ত কিম্বা অুতেতেই হউক, হর্ষ বা বিষাদেই হউক, যাঁহার 
আত্যস্তিকী ভাব পরিদৃষ্ট হয় না, তিনিই অনায়াসী। পরের যে কোন কার্যে 
অহুয়াশূণ্যত৷ প্রদশন, অপরের ধন জনে বা! শোক দুঃখে হিংসা শুণ্য ভাব, 
যাহার স্বতাব তিনিই অহিৎসক, মহামতি বৌদ্ধ ধশ্ম প্রবস্তক শাক্য সিংহ 


অহিৎসাকেই শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম বলিয়াছেন, “অহিংসা পরমে! ধৰ্ম্ম” এই ম্হামুল্য 
উক্তি তাহারই । 
ইন্সিয় জয় ;-_ইন্স্িয় পরিচালনের যথেষ্ট ক্ষেত্র বর্তমানেও তদাচরণে নিরৃত্তি 
তুবই জিতেন্রিয় ব্যপক, লিক বৃত্তি সহ্হ স্ফ,রিত ও- কাধাক্ষম থাকিতেও 
যিনি সেই প্রবৃত্তিকে নিহৃত্তি, মার্গানুসারী করিতে সক্ষম, সেই মহ পুরুষই 
জিগ্ডেলিয়। 
শৌচের সন্বক্ষেও অমাণ যথ|;__অভক্ষ্য পরিহারশ্চ' সংসর্গ-চাপ্যনিন্দিতৈঃ, 
আচারেষু ব্যবস্থায় ,শৌচমিত্যভিধীয়তে ॥ যাহা শাস্তান্ুসারে অভক্ষ্য তাহার 
' ভক্ষণ লালস। পরিহার, অভক্ষ্য ভোজনকারির সংসর্গ ত্যাগ করা, যিনি সদ চার, 
তিনিই শোঁচাচারী ৷ 
দয়ার অর্থ মংস্তপুরাণোক্তি -আত্মবং সব্বভৃতেমু যে হিতার শুভায় চ। 
বসতে সততং হষ্টঃ ক্রিয়া হেষ! দয়া স্থৃতা ॥ 
সর্কভূক্ের প্রতি আত্মব শুভ ও হিত সুচক যে ক্রিয়া তাহারই নামণ্দিয়া। 
অপিচ পদ্ম পুরাণে_যন্তাদপি পরক্লেশং হং য! হৃদি জায়তে ! 
ই ভূমি: হুরশ্রেষ্ট স; দয়া পরিকীত্তিত! ॥ 
ক্ন্ষ্টে পরের ক্লেশ নিবারণ জহই হৃদয়ে যে ইচ্ছা সঞ্টাত হয় তাহাই দয়া 
নামে অভিহিত হী | 
ভারতেঞ্জছুল ভূ নরজঞ্খ ধারণ করিয়ষ্ট যাহার শ্রেয়োলাভের বাসনা হয়, তাহা 
একমাত্র বিষ্ণুভক্তি ব্যতিরেকে পূরণ হওয়ার উপায়ান্তর নাই?» মন্ই একমাত্র 
পবিত্র ক্ষেত্র । মনের দ্বারা যাহ) কত হয় তাহাই কুত এবং মনের দাবা খা 
ত্যক্ত হয় তাহাই ত্যপ্ত। মনঃ সংযম হইলেই সংসার এম শান্তিওপ্রাপ্ত হয়। 


৪ ভক্তি । $ ৮ম বর্ঠি১ম সং খখ্যা। 





ব্য বাসনারূপ মলোবৃত্তিই সংসাররূপ বিষর্ক্ষের অঙ্কুর) মনঃ সংযম 
করিলে ও সকল অঙ্কুর প্নবিত হইতে পায়ে না, যে ব্যক্তি *ঝধিত বস্ত ও 
ৰাহু ভোগাদি পরিত্যাগ পুব্বক সংশয় শুণ্য হয় অবশ্থিতি করে, তাহারই 
মন জিত হয়। স্বায়ত্ত বাঞ্কিতকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম ন! হইলে সে পুরুষকে 
অধম বণিয়া গণন! করা যায়। যেমন লৌহ দ্বারা লৌহ কত্তন করে, সেইরূপ 
তীক্ষীভৃত মনের দ্বারাই মনোবাদনা ছেদ করিতে হব । বাসনা ত্যাগেই মনের 
শান্তি । 

গৃহস্থ সৰ্ব্বদাই আচার রক্ষ। করিবে আচানহন ব্যক্তি ইহকালে ও পরকালে 
অনমুখী হয়, যক্ঞই কর, দানই কর, আর তপ সাই কর, আচাৰ বিভীন কর্ম পুরুষের 
পক্ষে কদাচ শ্রেয়স্কর নহে। যে ব্যক্ত সদাচার পরিত্যাগ করিয়া অনাচাবী 
হয়, সে কঙ্গাচ শুভদ্ষল তোগা হইতে পান্ধে ন। স্বাচারবান বান্তি অস্থবশে 
কাচ কোনরূপ পাপ করিলে তাহাও তাহার আচার গুণে ব্লিনধ হইযা থাকে । 
পারিভাষিক কথাষ বলে আচাবে লক্ষ্মী, ৰ্ঢাবে পণ্ডিত। সদাচারে চঞ্চল! 
যদ্দি অচল! হইয়। গৃহে থাকেন তবে নারায়ণ ত আপনা হইতেই ধর! গড়িলেন, 
গৃহ্ঙ্থের মাসব্রত, তিথিরত, নক্ষত্ররত ও দ্রিনরুভ ছারাও জ্দয়ে ভক্তির 
সঞ্চার হয়, এতদ্বযতীত মানসিক, কায়িক ও বাচিকত্রত নামে যাহ। মুনি *ষিগণ নিদ্ধা- 
রণ করিয়া শিনাছেন তাহা ও মানস পরিশুদ্ধি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে । মাসরত 
যথাঃ-_বৈশ!খ, কর্তিক ও মা স পণভাবে কেহ কেহ পালন করেন, কেহবা 
অষ্টমী, “একাদশী, দ্বাদশী, চতুর্দশী ও পুণিম৷ কিন্থা আম্বস্তা অথবা ষষঠা 
পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে রক্ষা করেন, কেহছবা রোহিনা, বিশা রি অনুরাধা, চিত্রা, 
পুষ্যা ইত্যাদিকেও মানিয়া চলেন। আবার কেহ দিনব্রত বা বারব্রত অর্ধাং 
রবি, সোম, বৃহস্পতি ও শনিবারকে বিশেষ রূপে রক্ষা করেন, অহিৎ সু সু সত্য, 
চুরি না করা, বদ্চধ্য ও অকপটনত। এ গুলিকে মানসবত বলে, এই ব্ঙেঃ 
প্রীহরি* ্রীত থাকেন, দিৰাভাগে একবার অযাচিত "অধর আহার রাত্রিকালে 
উপবাস, ইহাকেই স্কায়িক বত বলে, বেঁধাধ্যয়ন, বিনু'র'নাম কী্তনর্ক সত্য কথা 
বল। ও খলু না করাকে বাচিকবত ক্ষত্হে। দ্বাদশ মাসেও আমাদের অভাব 
কি আছে। বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিতে প্রয়াস পাইলাম। “ন মাধন সমে 
সে! নগঞ্পসশী নদী । ছুলভঃ খলু যোগোহয্ং হরিভটক্ত্যব প্ভ্যতে ॥” 


ভাদ্র, ১৩১৬] ভক্তি । ১৫ 
শক শী শিট 
ধাহারা গুবশাখ মাহাত্ম্য জ্ঞাত আছেন তাঁহারাই ধন্য। জৈষ্ঠ মানের পূর্ণিমা 

আষাঢ় মাসের গঞা! একাদশীতে ভগবানের শয়ন মহোৎসব, পূর্ব্ব দ্বিতীয়তে 
রখথোতসব, শ্রীবণ মাসে শ্রবণাবিধি, ভাদ্রমাসে জন্মোংসব, আসনে প্রননপ্ত 
ভগবান শ্রীহরির পার্খপরিৰর্তনে্সব, কার্তিক মাসে উত্ধানোহসব, অগ্রহায়ণ 
মাসে শুর্ুপক্ষের ষঠীতে শুরু বর্ণ বদ্ধের দ্বারা জগদীশ্রর হরি ও ব ক্ষার পুজা 
কর্তব্য, পৌষমাসে পৃষ্যাভিষেক, মাথী সংক্রান্থিতে সাধিবাদিত তণ্ডুল নৈবেদ্য 
প্রদান, ফাল্কনের শুরুপক্ষের পঞ্চমীতে দোলোংসৰ করিলে ও চৈত্রমাসে স্বণ, 
রৌপ্য, তায় বা মুস্তিকা নির্ন্মিত জল পূর্ণ পাত্রে শালগ্রাম সমুদ্ভব দেব জনার্দনকে 
কিন্বা তৃদীয় প্রতিমাকে স্থাপনপূর্ব্বক সেই জলম্থ ভগবানকে যে ব্যক্তি অর্চনা 
বছরন, তাঁহার পুণ্য সংখ্যার গণনা কে করিবে? গৃহমেধিরা ধর্্মার্থকাম স্বরূপ 
ত্রিবর্গের সাধনে যত্ব করিবেন উহা সিদ্ধ হইলেই গ্রহীর সকল সিদ্ধি 
লাৰঙ্ড হয়। গৃহী যে ধন উপার্জন করিবেন তাহার চতুর্থাংশ পার- 
লৌকিক কর্মে ব্যরী এহিপবন, অদ্ধাংশ ছারা আত্ম পোষণ, কুটুম্ব ভরণ ও 
নিত্য নৈমিত্তিক কার্য নির্বাহ করিবেন, অবশিষ্ট চতুর্থাংশ মূল স্বরূপ সঞ্চয় 


করত যে কোনরূপে বর্ধন করিবেন, এইরূপ আচ! দ্বার! অশের সাফল্য 
হয়। “নিত্য নৈমিত্তিক কর্মের দ্বারা কি পরকালে কি ইহকালে ফলপ্রদ 
হইয়া থাকে। নিত্যকৰ্ম্ম ন| করিলে প্রত্যবায় হয়, প্রারন্চিত্তাদি কাম্যত 
নৈমিত্তিক কর্ম্মও অবশ্য কর্তব্য। যেমন ধশ্মার্থকাম পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধ 
হইসেও তাহার অবিরোধ চেষ্টা করিতে হয়। ব'্ষমুহুর্ভে জাগরিত হইয়! ধর্ম্মকর্ম্ 
ও অর্থোপাঙ্'নেরুউপায় চিত্ত! করিবে | 
পরে গাত্রোখান পূর্বক বাহু শৌচাদি কন্মাবদানে পূর্ব মুখ হই উপবেশন 
ও আচমন করত সন্ধ্য। ক্বন্দনাদ্ি করিব্নে। নক্ষতদুক্ত সময়ই“ প্রাতঃসন্ধ্যার 
জকি স্ময় এবং সৃধ্যবুক্ত সময়ই সারাংসন্ধ্যার প্রকৃত ক্লাল। বিশেষ ব্যাঘাত 
ব্যতীত এ সময় অভ্যন্, কর] বিজ্ঞ ব্যক্তির কদাচ কর্তব্য নহে। আস্ববানন ব্যক্তি 
সয়িংকালে ও প্রাতঃকারে হোম করিবুন। নূর্যামগ্ডল উদিত হইতেছে এমন , 
সময় তাহা নিরীক্ষণ করিবে না।* কন্কৃতি কাদি দ্বাবা কেশ সাধন, মুকুরে প্রতি 
বিশ্ব” দর্শন, দস্ত ধান, নয়নে অঞ্জন প্রদান, এবং দেব তর্পণ এই সকলকণ্ 
পূর্ববাঞ্ছেই কৰ্তব্য । কোন গ্রাম গমনের পথে, কোন গৃহ গমনের পথে, কেদ ৭ 


১৩ ভক্তি | [৮ম 'বৰ্ষব-১ম সংখা 








[ন 


তীর্থ গমনের পথে অথবা কোন ক্ষেত্রে গমনের পথে, মূত্র পরিতযাগণকরিতে 
দা; হল কষ্ট ভূমি বা গোষ্টেও মৃত্রত্াগ করির্কে ন!। গরস্ত্রীকে 
দগ্লাবস্থায় অবলোকন করিবে না, সুরত সময় ভিন্ন আপন্‌ ভাধ্যাকেও নগ্নাবস্থাম 
দেখিতে নাই, রজস্বলা স্্রীকে দর্শন স্পর্শ ও' তাহাত সহিত সম্ভাষণও নিষিদ্ধ, ধাহাকে 
দেখিতে নিষেধ আছে সে হটাং নয়ন গোচর হইলে নেত্র মুদিত করাই 
অবলোকন জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত । জলে মূত্র পুরীষ ত্যাগ ও মৈথুন কর্ম্ম 
নিষিদ্ধ । বিভবাম্সারে অগ্রে দেব, পিত মনুষ্য ও ভতাদির পূজা করিয়া স্বয়ং অন্ন 
গ্রহণ করা গৃহীর উচিত, ভোজনকালে শুচি হইয! পূর্ব মুখে বা উত্তর মুখে উপবে- 
শন করিয়! মৌনাবলম্শন পূর্বক অন্ন গ্রহণ কর্তব্য । যতক্ষণ ভোজন পরি সমাপন 
নী হয, তাল জানুত্বঘ মধ্যে বাহ যুগল স্থাপন করিতে হয। অন্নের অত্যুফণতা ও 
য্যগ্নের লবণ দোষ ব্যতীত অন্য কোন দোষ ভোজন কালে উদৃদ্বোষণ করিতে 
নাই। গমন করিতে কবিচ্ছে অথবা শান থাকিযা আহার নিষিদ্ধ । উচ্ছিষ্ট 
মুখে কাহারও সহিত বাক্যালাপ কিম্বা অধ্যমন কদ্রিবে নী; এব” তদবস্থাধ 
গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও নিজ মস্তক স্পর্শ করিবে ন!। অস্তোন্থধ হধ্য ও নক্ষত্র, 
পতন কালে নিরীক্ষণ করিবে ন1। ছিন্ন আমন, ছিন্ন শয্যা ও ভগ্ন পাত্র পত্রিত্যাগ 
করিবে। গুরুদেব সমাগত হইলে আসন প্রদান, অচ্যুখান, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ, 
প্রণাম, অনুগমন ও অনুকুল বাক্য প্রযোগই কর্তব্য । 
এক বন্ধু হইয়া স্নান ও শষন করিতে নাই : উভয় হস্মে এক সময মস্দক ক্ষন 
করিষে না এর্বং পুনঃ পন: স্বান করাও নিষিদ, স্সানকালে হস্ত দ্বায়া গাত মাঞ্জন 
"করিবে না এবং অনধ্যা দিনে বেদাদি অধ্যয়নও নিষিদ্ধ; দিবাভাগে উত্তর 
মুখে ও রাত্রিতে দর্ষিণ মুখে মূত্র পুর্বীষত্যাগ করিতে হয়। গুকুজনের পাপ 
কৰ্ম্ম প্রকাশ করিবে না, ক্র দ্ধ ব্যক্তিকে শান্তবাক্যে প্রব্ধিত করবে এবং পর 
নিন্দা শ্রবণ করিবে 11 ব্রাহ্মণ, রাজ, দুঃখী, আতুর, বিদ্যান, গিনী, কু 
ভারবাহী, যুক, অন্ধ, বধির, মত্ত, উন্মত্ত, বেশী, আসন্ন মৃতু ও বর এই 
সকল ব্যক্তিকে পথ প্রদান করিবে! দেবালয়, চতুষ্পদ, অধিকাজ, গুরু, ও 
পণ্ডিত ইহাদিগকে' প্রদক্ষিণ করিবে, অতিক্রম করিলে মহাপাপ হয়। অন্যধত্ত 
পাকা, .বন্ু ও মালা ধারণ, করিবে না, অন্তপ্ূত যক্কোপবীত ও স্বর্ণলঙ্কারও ধারণ 
করিতে নাই। অষ্টমী, চতুর্দশী ও পঞ্চমীতে তৈল মর্দন ও নারী সম্ভোগ 
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টিনটিন সি 72 SES 
নিষিদ্ধ! অন্টের দেহে চরণ বা জঙ্খাস্পর্শ করত অবস্থান করিবে ন। এবং এক 
পদের উপর অঞ্টীদ স্থাপন করিতে নাই ; কাহাকেও মন্যু বেদনা দিবেন? কহিও 
প্রতি নিত আক্রোশ ধিরিবে ন!। যাহাতে পিশুনতা মনকে স্পর্শ করে 
একপ ব্যবহার কর! ১, ঈান্তিকতা, অভিমান ও নি বতা প্রকাশ বিগ্যান 
ব্যক্তি করিবেন ন|। মূর্খ, উদ্বন্ত, কুংসিত, 'মণ্য ₹্ুম:য়িক, শ্যনাঙ্গ, বিকলাঙ্গ 
ও দরিদ্র দেখিম! উপহাস করিবে না। পুল ও শিষ্যা ব্যতীত কাহাকেও 
উচ্ছিষ্ট প্রদান করিবে ন | এবং চরণ দ্বার, আনন আকর্দণ পূর্ক্দক উপবেশন 
করিতে নাই । নিজের উদর পুরণার্থ পায়মানি উত্তম দ্রবা প্রন্ত করিবে ন।! 
দেবতা ও অতিথির উদ্দেশে প্রস্তুত করিয়া স্ব শেষড়ক হইবে, পুর্ব মুখে। 
গ্ব। উত্তর মুখে উপবেশন পূর্বক দত্তধাব্ণ করিবে, মুখ প্রক্ষ'লিত জল রুক্ষ বা 
লতাঁতে পরিত্যাগ করিবে ন! উত্তর শির; ব রি a হইয়) শয়ন করিতে 
লাই, । স্বানাস্তে অগ্নিতাপে কেঁশ বা বরাদি শুদ্ধ কবিবে না, এহনাদি ভিন্ন 
রাত্রিকালে স্বানঞ্ধ না নিবিদ্ধ! জলে অবগাহন করিয়া তন্মধ্যে গাত্র মাজ্জল 
করিবে ন! এবং হন্স দারাও গাত মাজ্জন নিষিদ্ধ৷ 

৪ অন্যের অক্তুলেপনাৰ্শিষ্ চন্দনাদি গ্রহণ কলি নাই এবং অধিক বসু 
অত্যন্ত ছিন বন্ধ ও "মলিন বঃও ধারণ করিবে না, গার্স্থ আশ্রম অবললন 
করিরাই 'মানবেরা এই সমস্ত জগত পালন কঞ্চেন এবং তপ্দারাই তাহাদের বাঞ্ছিত 
সমস্থ লোক জয় করা হয়, পিতৃগণ, মুনিগণ, ভূতগণ দেবদকল, যানববর্গ, ভুমি, কীট, 

তঙ্গ, পশু, পক্ষী, অনুর সকলেই গৃহস্থকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করেন ও 
গৃহস্তছারী পরাক্সপ্ত প্রাপ্ত ছয়েন, “বোধহয় আমাদিগকে কিছুদিবেন” এই মনে করিয়। 
তাহার! নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। বেদেমযী ধেনু, সকলের আধারভূতা, তাহাতেই 
বিণ প্রতিষ্ঠিত আছে। *সেই ধেনু বিখের হেতুভৃতা, ঝগবেদ তাহার পুষ্ট, যজ্ভঃ 
ভাহাৰ মধ্য, সামবেদ মুখ মস্তক, ইঞ্াপুন্ত কম্ম তাহার বিষাণ, সাধু ও সহুক্তি 
তাহার লোম, ঠাবং, শান্তি ও পুষ্টি তাহার বিছা মু ঞ: ধনু স্বণ পাদে প্রতিষ্ঠিত, 
পর্তনিই জগতের আজীধ্য, তাহার ক্ষয় বা অপচয় নাই । নেই ত্রয়ী বন ধনুর চারিটি 
স্তন, স্বা্ীকার্রট স্বধাকার বহট তুর ওটহত্তকার। তন্মধ্যে (দেবতারা স্ব! চার শুন 
পান করেন, স্বধষ্তার স্তনে পিইগোক আদক্ত, বযট কারু স্তনু মুনিবৃন্দের পনি, 
এবং হস্তকার স্তন মনুষ্যেরা নিরন্তর পান করিয়া থাকে। ও নষয়ী ধেনু এই 
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প্রকারে সকলকে আপ্যায়িত করিতেছেন, যিনি যথাযোগ্যকালে অমরার্দি পৃথক 


পৃথক বংস দ্বারা এ ধেনুর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্তন পান করান, তিনিও স্বৰ্গবাসী হল, 
এই জন্যই প্রতিদিন দেব, বধি, পিঠ, মানব ও ঈমুদীয় প্রাণীকে স্বদেহ্বৎ 
পোষণ করা গৃহস্থের কর্তব্য ! এই কারণে স্বানবত্তে শুচি হইয়া সমাহিত চিত্তে 
জল দান পূৰ্ব্বক তর্পণ করা সর্ধ্তোভাবে বিধেয়, অনন্তর সর্ধ্যপূজা, গুরু 
পুজা এবং স্ব স্ব ইষ্ট পুজান্সে অষ্টম মুহূর্ত পধ্যস্ত অতিথি অভ্যাগতের আগমন 
কাল প্রতীক্ষা করিতে হয়, যে ব্যক্তি মিত্র অথব! একগ্রামে বাস করে তাহাকে 
অতিথি বলে না, যাহার কুল ও নাম অজ্ঞাত, মধ্যাহ্ন সময়ে হঠাং আসিয়া উপস্থিত 
॥ হয় তাহাকে অতিথি বলে। অকিঞ্চন ভিক্ষু, শ্রান্ত, বুভুক্ষু ব্রা্মণকেও অতিথি 
জ্ঞান করা কর্তব্য। এইরূপ অতিথি সমাগত হইলেই ধথাশক্তি পূজা করিতে হয়" 
এঁ প্রকার অতিথির গোত্র, কুল বা অধ্যয়ন জিজ্ঞাসা করা বিজ্ঞগৃহীর কর্তব্য 
নহে। তাহার আকার সুন্দর বা কুৎসিত হউক তাহাকে প্রজাপতি তুল্য জ্ঞানে সন্মাশ 
ককরিবে। অতিথির পরিতোষ হইলেই গৃহী নৃযজ্ঞরূপ ঝণ হইণ্ডে পরিমুক্ত হইয়া 
থাকেন। যে ব্যক্তি অতিথিকে না দিয়! ভোজন করে, মে কিন্বিষ ভোজী হয়; নে 
নির্ভর পপ ভোজন কবে, এবখ পর জন্মে বিষ্টা ভোজ হই! তাহাকে জন্ম গ্রহণ 
করিতে হয়। অতিথি ভগ্মাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে ফিরিয়া যায়, অতিথির 
যাবতীয় দুক্কৃত সেই গৃহীকে আক্রমণ করে এবং অতিথি গৃহস্থের নিখিল পুণ্য 
লইয়া গমন করেন, অতএব অতিথি উপস্থিত হইলে জল মাত্র দান বা আপনি যাহ? 
ভোজন করে তাবন্থাত্র অর্পণ করিয়াও তদ্বারা সাদরে অতিথি সেব। করা কর্তব্য ৷ 
গৃহীব্যক্তি প্রত্যহ অন্নাদি বা উদক মাত্র দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে এলং পিডলোকের 
উদ্দেশে বহু ভ্রাঙ্গণ নিমন্তণে অসক্ত হইলে ওন্তত একটি ত্রাহ্গণকে ভোজন 
করাইবে। পরিব্রাজক, ব্রহ্মচারী, বা যে কোন ব্যক্তি, গৃহে উপস্থিত হইয়া» 
যাচঞা করে, তা হাদিগকে ভিক্ষা প্রদান করা কর্তব্য। ভিক্ষার পরিমা এত 
গ্রাস মাত্র । চার্সিগ্রাম পরিমাণে যে ভিক্ষা তাহার নাম অগ্র [ভিক্ষা ওঁ অগ্রতিক্ষা 
চতৃপ্তণ হইলে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে হস্তকার বলিয়া" 'থাকেন। সারংকালৈ 
কোন অতিথি সমাগত হইলে তাহার প্রতিও পূর্ব্ববং আতিথ্য করিবে অর্থাৎ 
শন্ঘন, আসুন ও চ্ডোজন দিয়া যথোচিত সন্বর্ধন( করিবে এইরূণে যে পুরুষগার্হস্থ্য 
তার স্কন্ধে করিয়া যখাবিধ বহন করেন; দেবতা, পিহইলোক ও ধযিগণ সকলেই 
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টিউন টি নিউ সিটি উট ররর না 
তাহার প্রতি সব্ত্দা কল্যান বৰষা হন৷ গৃহস্থের প্রদত্ত অন্নাদি দ্বারা পণ্ড পক্ষীগণ 
এবং ক্ষুদ্রকী্ট সকলও পত্রিতপ্তি হইয়া! থাকে । গৃহীরা এইরূপ নিয়মে অবস্থিত 
করিলে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষষ্চতুন্বর্গ লাভ করিতে পারে৷ নিস্ধ্য বৈকৃণ্ঠ গম* 
নেচ্ছুকগণ সন্বাগ্রে ধন্মাচরণে জীবনের পূৰ্ণাহুতি প্রদান করিয়া জীবন বিনিময়ে 
এই ধৰ্ম্ম রত্ব লাভ করিয়া থাকেন। ব্দশিক্তিমান যিনি পিতা, পুত্র, আদি, 
অন্ত, পুর্ব, পশ্চিমাদি দিক পমূহ, যিনি চন্দ হূর্ধ্যাদি জ্যোতিক্ষ নিচয়, যিনি শ্রব্য, 
শ্রোতা, কর্তা, ক্রিয়া, কারণ কার্ধ্য, সেই সর্র্বভূতস্থ সর্কাগত এবং অর্ধ মূলাধায় 
গরম ব্রক্ষের প্রতি স্বকীয় মনোবুত্তির প্রবৃত্তি নিঠা সহকারে অর্পণ কর। 
সুদে পবিত্র মূৰ্ত্তি স্থাপিত করিয়া একান্ত একান্তিকী ষত্ সহকারে শ্রীকাস্তের 
চরণ প্রান্তে জীবন উৎসর্গ কর। অলক্ষ্যে তোমার তাবহ বাসনা তাহার 
লক্ষ্যভুত হইয়া প্রত্যক্ষ সাক্ষা্ ধার লভে সমর্থ হইবে । যোগ যাগাদি অন্তান্ত 
ব্রত পরিবজ্জণ ভ্তরিয়াও যদি ভক্তি, যোগ আরস্ত কর তবে অবশ্যই বাসনা 
নুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে। শর্দকালে সর্ধারাধ্য আরাধ্যদেবের মুর্তি মনন, 
পূজন ও চিন্তন করত আত্বোহসর্গই সাধনার ৮রমাদর্শ। যে কালে যে আশ্রমে 
বাস কলম না কেন, সেই সর্ব মূলাধার ব্যতীভ গতি কি আছে! যে দেব দেবীকে 
ভজন সাঞ্চনা কর ন। কেন, এক কেশব আ্ীকঞ্চকেই স্মরণ করা হয়! যিনি 
গৃহাশ্রমে থাকিয়া বিধি নিয়ম পালন করিয়া সিদ্ধ হইতেছেন তিনিই ধন্য ৷ 


দীন হীন ভিখারী * 
শ্রীবিপিন বিহারী রায় ভক্তিরহ। 





মায়া ও যোগ মায়া । 


সস পি 2 সপ 
চাদের এক পিঠ আলো, এক পিঞ্কাঁলে!। পৃথিবীর অর্ধেক ভ্রিবা, মেঁ 


রাতি। মায়া ও যোগ মায়া এক বস্তরই ই পিঠ, আলোকিত পৃষ্ঠা যোগ মায়া 
সেই বন্তন্ট দুই পৃষ্ঠাই স্বচ্ছ ৷ এক অস্তমু খ, অপর পিঠ বহিমুঞ্চ। অস্তমুধ 


২৩ ভক্তি । [৮৭ বৰ্ধ--১ম সং খ্যা। 





পৃষ্টে ভগবান্‌ ফলিত হন, বহিমু'খ পুষ্ঠে ভূত ফলিত হয়, যোগ মায়! চিত্শক্তি, স্বচ্ছ 
প্রসন্ন সলিল তড়াগবং | উহার কম্প নাই, নির্বা। উহাতেসদ্বস্ত নিত্য 
ফলিত ৷ পৃষ্টানস্তর কম্পিত, তরঙ্গিত, তরঙ্গনি-ন্ধন উহাতে নানাত্ব ফলিত হয় 
এবং তরঙ্গের কোলে কোলে “আমিত্ব” ছাইয়! গড়ে। এই স্থিরাস্থিরের সন্ধিতেই 
জশবোপাধি আরোপিত । চিংশক্তিতে তিনি, জীবশক্তিতে আমি; জীবশত্তিতে 
তরঙ্গিত আমার “আমি” এর প্রসার । মায়ার বক্ষে ভূত, যোগ মায়ার বক্ষে 
"বান গ্রতিবিদ্িত হন। মায়ের বুকে যেমন শিশু, যোগ মায়ার বুকে তেমন 
ঠাকুর ঝ.লিতে থাকেন। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ, জীব নিত্যদাস, এই সন্থন্ধোপলক্কির 
নাম যোগ। যে মায়াবলে এই যোগ খটে, তাহার নাম যোগমায়া। রজ্জাত 
সর্ণএমরপ বিক্ষেপ মায়াকুত, যোগমায়া! দিব্য নয়লাপগ্রনশলাকা। মায়া কামরূপিণী, 
যোগমায়া সর্দকামবিঘাতিনী ; মায়া মআলনবাসনা, দুঃখময়ী ; যোগায়! 
পর' ্মবাসন'ময়ী, হুখময়ী। মায়া অমানিশা, তরুতে ভূতভীল্ ভ্রন্মায়, যোগময়ী 
পুর্ণিমানিশা, কালিন্দিতীরতম'লোভাসিকা ৷ খোগমায়া শিব্ষরণী, মায়া তার 
অনুচরী পিশাচী। আলোর অশধারবং মায়া দেবীর চেড়ী ? 

“কে জলে লসতীতি কেলাস বা কৈলাস 1” কৈলাস কারণ সলিল বিচুন্বিত 
জ্রীপীঠ4 উহাতে মায়াতীত পরম পুরুষ শিব ভগবতী যোগময়! প্রকৃতি সহ 
বিরাজমান ৷ যাহার প্রভাবে জীব বদ্ধ হয়, সে মায়া; যাহার প্রভাবে 
জীব নিত্য মুক্ত শিবত্ব প্রাপ্ত হয়, তিনি যোগমায়া। যোগমায়া কুগুলিনী জাগরিত 
হইলে, মায়ার কুহক ন্বপ্র ঘুচিয়! যায়। এই চিন্সয়ী নাগিণী ললাটোদ্ধে মহা- 
দীত্তময়ী কণা ছারা মণিঘুক্ত মুকুট রচিত করিতে থাকে । মায়া ভূত প্রেত 
প্রেতিনী লইয়!, সেই যোগমায়ার সেবা করে। েঃগমায়। এই ভাবে শিবত্ 
ফলাইয়! জীবকে কৈলাস হইতে শ্রীবৃন্দাবনে পৌছায় । অতঃপর ঈশ্বর মানুষ 
হইবেন ৷ ঈশ্বরষ্ঠেতক জ্যে'তির সংহরণ হইলে মানুষলীলা ঘটে । অর্জুন 
সদাই কৃষ্ণ দেখিতেন, কিন্তু একদা তাহার বিরূপ অর্জন সহ কুবিতে 

পারিলেন ন|। মানুষ করিতে ন! পারিলে, মধুর লীলা চাখনা হস্কনা। ধ্ধীর্খর জ্ঞানই 
উপাসনার প্রয়োননে ঘটার । ব্রজ জনেন ঈর্শর জ্ঞান নাই, উপাসনাও নাই। 
জীব মাঘ! বশে ঈখরবোধ লইয়া উপ্াসনায় প্রবৃত্ত হয়৷ ক্রেমশঃ মায়ার 
“হিমুখতা ঘুচে এবং যোগমায়ার অন্তনুথতা স্কপ্তি পায় এবং ঈর্বরও ক্রমশঃ 


ঠাদ্র, ১৩১৬।৭] ভক্তি । ২৬১ 





মানুষের আকাকু প্রকার স্বভাব ধরিতে থাকে। এই ত্রজাভিমুখ্যতাই এখন 
আলোচ্য । ধ্কত্ত জীবের ই ঈশ্বর জ্ঞান এক প্রকার স্বাভাবিক, উহ! হজে 
ঘুচে না। কিন্তু প্রেম বিহ্ধলতায় যতটুকু ভুলিয়া থাকা যায়, ততটুকুই 
মাুর্্যমুধ । স্বজন বাঞ্ছিত হজজনের এই ভাস্তি কি তাঁহাদের হীনকের 
পরিচারক নয়? আমরা যাহাকে ঈশ্বর বলি, তাহার! তাহাকে ঈশ্বর বলিয়! 
চিনে নাই? এষে বিস্বয়াবহ ভাম্তি ও মূর্খতা! তা নয়, তাহাদের পায়! 
অনেক উচু। আমাদের যিনি ঈশ্বর, তিনি তাহাদের জ্ঞাতি কুটুন্ব ! 


রাধা+কৃষ্ণলশ্রীগৌরাজ । তবু রাধা, কৃষ্ণ হার! হইয়া উন্মাদিনী, কৃষ্ণ 
গ্বাধা রাধা” করিয়া! ধূলায় লুণ্ঠিত হন। এই মহ! ভ্রান্তি বিনা লীলা সংদ্ঘটিত 
হয় না। চিড্রাজ্যের এই ভাণ্ডির নাম 'যোগমায়া। জীব জগতের যে ভ্রান্তি 
-ম্ছাঙ্গাব নাম মায়া । কৃষ্ণ ও ভ্রজনেবীগণের পুর্বস্মৃতি বিলুপ্ত ছিল, তাতেই নবীন 
প্রেমের নিত্য নধতাশস্মাদ ঘটিয়াছে। জীবের (নিত্যত্ব সম্বন্ধে) পূর্ববস্থৃতিও 
নাই; তদ্দিলোগও নাই । তবে যোগমায়ার সাহায্যে অনন্ত মমতার দিকে 
ভঙ্ঞ প্রভাবে জীব যতই অগ্রসর হয়, ততই ঈ্খবের ঈশ্বরত্ব সঙ্কুচিত হয় এবং 
মানুষ্ভাব ব্যক্ত হয়। এই প্রক্রিয়ার উপাধি যোগমায়!। প্রক্রিয়া শব্দে শক্তি 
বিশেষকে" বুঝিতে হইবে। সুতরাং যোগমায়া শক্তি রটিৎ পেপার বা চোষ 
কাগজ দিয়া চাপ দিলে উচ্ছবাসিত মসীভাগ উঠিয়া! যায় এবং অল্প ঝিলিমিল 
পাকা অক্ষরে স্থায়ী বসিয়া থাকে। সেইরূপ যোগমায়া এঁখৱর্ঘ্যর ছটা হরিয় 
লয়, মধুরচ্ষির $ঞুর মানুষটি দেখা যায় । এই পাকা অক্ষরে মানুষ নিত্য এবং 
মধুর । উনি জীবের সঙ্গে মিলিয়া প্রেম মিশিয়া বিলায়েম। সুতরাং প্রেম 
প্রাপ্তি ফেমায়ার হজ্ধে। মায়ার সংশ্রবে যিনি আমাদের ঈশ্বর অনস্ত, 
স্গমমার সংশ্রবে তিনি আমাদের প্রভু, সখা, পুত্রপত্ি, মানুষ। এই ছুই 
রাজ্যের ভজন গণানাও পুথক্‌ ৷ কৈল্লাসবাস্নী যোগমায়া অধিকার ধাম শিরোমণি 


ওঁজধামে। কারণ, কারণ সলিল, কারণ শরীর তুরীয়ম্পশী। যোগমায়ার 
মনিনবৃততি মায়াচেড়ী যোগায় ঈঙ্গে এধামে অধিকার পায়ঈমুই। উহার অধিকার 
হইয়াছিল দক্ষপুরে, যেখানে শিবনিন্দা শিববিরোধ, যোগমায়। সতীর অস্তধণন* 
যেখানে অহস্কার কল্পিত যজ্ঞগ্থলে ভূত প্রেতের শ্মশানমেলা। 


£২ ভক্তি | ৮ম বর্ষ--১ম সংখ্যা ॥ 








€ «নানা বর্ণের কাপড়ে গুদরী প্রস্তুত হয়। মায়ার গুদরী ( সংসারের নানাতৃ, 
মমর্ত,) পরিত্যাগ করিয়া' যোগমায়ার উপহার অন্থরাগের একসঙ্গা বসদ ধারণ 
করা জীবনের লক্ষ্য । রাগোন্ঠানের মাল্লিনী ষোগমায়া; উনি ভক্তে 
অনুরাগের অপূর্ববসাজী উপহার দিয়া থাকেন'। যোগমায়ার সম্বন্ধ সিদ্ধদেহে, 
মায়ার সম্বন্ধ সাধন দেহে। সিদ্ধদেহস্ব,র্তি ও যোগমায়ার -শুভকটাক্ষ সম্পা্ত 
এই ছুই একাবস্থা বা এক সুত্রে অনুস্যত। বরাজরাণীর অগোচরে দাসীর 
কতই প্রভা ও প্রভাব; কিন্তু যেই রাজ্জী সাক্ষাতে আইলেন অমনি সেই 
দাসী ম্লিয়মানা, অবনতা ও হীনপ্রভা। তখন আগন্তক বুঝিলেন ইনিই প্রকৃত 


রাণী । ভ্রম গেল। 


রী 


কৃষ্ণ অবিচ্ছিন্ন ব্রদ্ধ। ব্ৰহ্মজ্ঞান বিনা আত্যস্তিকী মমতা দ্বারা ব্রজজন সিদ্ধ 
কাম হইয়াছেন। জীবচিত্তে স্বত-ই এ্র্রক্জান আসিয়া সম্বন্ধ ক শক করিয়া 
দেয়! ভীতি সন্বমাদি ঈশ্বর জ্ঞানের সহচর! আঁবের পক্ষে ব্রজভাব আদৰ্শ 
মাত । যোগমাযার মধ্যব্্ডিত্ব ( হুটৰূলী ) বিন! সম্বন্ধে.খনিষ্টতা টিতে পারে 
না। ত্রজে মায়া নাই. শুধু মমত্ব। মায়া পূতনা স্তনে বিষ মাধিয়া এবেশ 
করিয়াও নিজে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রঞ্জে কাপট্য টিকেনা উহা সরলা 
যোগমারা রচিতধাম। আদ্যাশক্তি সংসার দক্ষষজ্জে মায়া বপুঃ পরিত্যাগ 
করিয়া সংসারোদ্ধে হিমাচলশিখরে নব বপুঃ ধারণ করতঃ শিবত্বের 
উজ্জল মহিমা ঘোষনা করিয়াছেন। সুতরাং মায়া ও যোগমায়ার দেহ ভিন্ন 
মাত্র। শিববিরোধিনী মায়া, শিবপক্ষপাতিনী যোগমায়া ৷ সতী শিববাক্য 
উপেক্ষা করিয়া পিতামাতার প্রতি মমতা দেখাইয়াছিলেন, সুতরাং ইনি মায়া, 
কিন্ত যখন শিবনিন্দায় রুষ্টা হইয়া এহেন মাবাপের অধ্কি ভালবাসাকে এক 
কালীন উপেক্ষা করিয়া এহ শোধন করিয়াছিলেন তখন তিনি যোগমায়া। অতএক 
সাধা দেহ. মায়া, পিদ্ধদেহ যোগমায়!। কবে কৃষ্ণ ঘ্লোগমায়া দ্বারে আমাদের 


শুদ্ধ করিয়া! লইবেন! 
: 
শ্রীবৈষ্কবানুগ 


শ্রীকালাহর দাস বসু । 


সৎ্প্রসঙ্গ। 


( পূর্ববপ্রকাশিতের পর । ) 


চ! তুমি যে কর্মের বিশেষণে “প্রারদ্ন” শব্দ ব্যবহার করিলে, তাহার অর্থ কি? 

র। কর্ম্ম তিন প্রকার, সঞ্চিত, ক্রিয়মান ও প্রারক, যে কর্মের বীজ পূর্বে 
ধপন করা হইয়াছে তাহাকে সঞ্চিত ও যাহা বশুমানে বপন করা হইডেছে 
তাহাকে ক্রিয়মান, এবং সঞ্চিত বীজ যাহা খস্ক,রিত হইয়া ব্মানে ফল প্রদান 
করিডেছে। তাহাকে প্রারদ্ধ বলে ] 

চ। তুমি পূৰ্ব বলিয়াছ যে জ্ঞানলাভের পর সঞ্চিত ও ক্রিয়ম'ণ কর্ম্মু- 
বীজ দগ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু সাঁকত কম্্ম বীজের ফলই যখন প্রারবূ, তখন সঞ্চিত 
কন নষ্ট হইল কিরূপে? 

র।* মনে কর তোমার রক্ত দুষ্টিবশতঃ; ফোড়া হইয়াছে, ফোডার মধ্যে 
তাহাই পুঁজ সঞ্চার করিবার কারণ, অতএব তোমার দেহের মধে। ঘে রক্ত 
বিকার প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা ক্রিয়মান, ও যাহ! বিকৃত হইয়াছে তাহা সঞ্চিত, 
এবং ওঁ বিস্তৃত বুক্ত যাহা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া উহার ফল স্বরূপ ফোড়ার 
মধ্যে পু'জরঞ্তা পর্বত হইয়াছে, তাহাকে প্রারন্ধ বলিয়। জানিও । যে বক্ত দুষ্ট 
হইতেছে ও হইয়াছে, ওষধের দ্বারা তাহা প্রশমিত হইলেও যে পূ'জ পূর্বে 
প্রস্তুত হইয়া উহার ফল »্ষরীপ ফোড়ার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাকে 
যেমন নিত করিয়া দিতেই হইবে, সেইরূপ যে স্মুক জ্ঞানরপ ওঁযধ 

পঞ্জি করিয়াছেন, তাহার কর্ম্মালিন্য রূপ রক্ত ছুষ্টির বীজ, যাহা সঞ্চিত 
হইছে, ও হইতেছে,” তা তুলায় অগ্নি সংযোগের স্যার তংক্ষণাং ভম্ম 
হইয়া যায়, ক্ষিন্ত হার খবকৃত পুরিণামীফল স্বরূপ প্রারবঃ ভোগ করিতেই 
হইবে ; তবে সঞ্চিত এও ক্রিয়মানের যোগ থাকায় অজ্ঞানীদেক প্রারন্ধ ভোগ 
"কঠোর হইয়া পড়ে, কিন্তু শরীতগবানের কৃপায় তাহার উক্ত এই প্রারন্ধ সরল, 


হ৪ ভক্তি | [৮ম ব্র্--১ম সংখ্যা। 





ভাবে ভোগ করেন, তাপের সংস্রবে মাখনের ন্যায় তগবস্তাবের চৈতন্যময় শক্তি 
ভক্তের প্রারক্ধ ভোগ সরল ও রূপান্তরিত হইয়া যায়। 


চ। সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম মালিন্ট নষ্ট হইলে কি বিষয় বৃদ্ধি থাকে না? 


র। তুমি যে হিসাবে বিষয় বুদ্ধির কথ! বলিতেছ, যদিও তাহাকে বিষয় 
বুদ্ধি বলে ন, তথাপি জ্ঞান লাভ পূৰ্বক মন একলক্ষ্যে চালিত না 
হইলে তাহারও প্রকৃত ক্রিয়া হওয়া অসম্ভব, সম্পত্তির বৃদ্ধি করিয়া যে উহা 
ভোগ করিতে না পারিল, সে তো ভার্বাহী গর্দভ মাত্র, তাহার বিষয় বুদ্ধি 
কোথায়? আজ তুমি সত্যকে পদদলিত করিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রমে সম্পত্তি 
অজ্জ'ন করিলে, তোমার মুদ্ধমন ক্রমশঃ ও সম্পত্তিকে বৃদ্ধি করিবার লুট 
নিযুক্ত রহিল, অথচ তাহার অতি সামান্য অংশ তোমার প্রতি ভোগে আসিবার 
পুব্বেই মৃত্যুর আকর্ষণে তুমি মেই অজ্জিত সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া. হতাশ 
প্রাণে কাল সাগরে ভাসিয়া গেলে, পরে হুক্ষ দেহে যন্রণ। ভোগের পর কশ্মানথু- 


যায়ী কোন ব্যাধিগ্রস্থ দরিদের ওরসে জন্মগ্রহণ করিয়া , প্রারন্ধের কঠোরতা 
ভোগ করিতে লাগিলে, ভাই! তখন তোমার সেই অঞ্জিত সম্পত্তি কোথায় ? 


ফলতঃ একবার গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিবে যে, বংসর গুল৷ 
স্রোতেয় ন্যায় বহিয়া যাইতেছে, জীবন এই কমট। বংসরের সম মাত্র, অথচ 
দেহের মধ্যে তুমি যে কয়দিন থাকিবে তাহারও কিন্তু নিশ্চয়তা নাই, কল্যই 
তোমার দেহ" কাল সাগরে বিলীন হইয়া যাইতে পারে, এবং এই দেহ রূপ 
পরিবর্তন করিবা মাত্র অজ্জিত সম্পত্তির সহিত তোমার কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবে 
না, তথন কৰ্ম্মই প্রবল হইয়া তোমাকে শুভাশুভ ফল প্রদান করিবে, ফলতঃ 
যাহার বিষয় বুদ্ধি আছে, তাহার কর্দ্মের দ্বারা ক্ষিয়ের বৃদ্ধি "হয়, নতুবা যে 
বিষয় রাখিতে.পারে-না তাহার বিষয় বৃদ্ধি কোথায়? আজ তুমি দ্বুশ হাজার 
টাকার মালিক আছ, দেহ পরিবর্তনের পরে যদি তুমি দক্ষ টাকার মালিক 
হইতে পার, তাহা হইলে বুঝিব যে তোমার অপেক্ষাকৃত বিষয় বুদ্ধি পাছে, 
আর যদি তুমি এমন বিষয় লাভ করিতেঞ্পার, যাহা উত্তরোত্বর' বৃদ্ধি পাইয়া 
চিরকাল ডোমার ভোগে আসিবে অনস্তকালেও তোমায় হস্তচ্যুত হইবে না, 
তাহা হইলে বুঝিব যে তুমি বিষ বুদ্ধির চরম সীমায় পৌছিয়াছ। 


সা, ১৩১৬৯ ৷ 1 শক্তি | ৫ 


রিকি 


ফলতঃ এই ঞঅবিনগর বিষণ্ধী লাভ করিতে হইলে, শ্রীভগবানকে গ্টাত 
করিবার লক্ষ্য* স্থির রাখিয়াণ্ডাহার আদি পথে অগ্রসর হওয়া আব্গাক’ এই 
রূপে যদি সাধক সেই জন্মে ক্রিদ্ধকাম হইতে অঞ্ষম হয়, তাহা হইলেও দেহ 
পরিবর্তনের পরে তাহার অধোগতি হয় না, কেন ন! তিনি নিজে বলিয়াছেন 

এশুচিনাং শ্রীমতাং গেহে মোগল্লাষ্টোহভিজায়তে 1? 

অতএব তাহার আদিষ্ট পথে মুক্তভাবে বিষ্য় ভোগ করিয়া দেহত্যাগের 
সমর বাসনার আকর্ষণে যদি সেই যুক্তভাব ভা হয়, তাহা হইলেও সাধক 
জ্যোতীর্ম্ময় দেহ ধারণ পূর্বক জীবনের পথে অগ্রসর হই কিছুকাল পূণ্য 
লোকে আনন্দ সম্তোগের পরে যখন পুনরায় স্ুল দেহে প্রবিষ্ট হয়, তখন 
শুন্ধ স্বভাব ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে, এবং সেই জন্মে সমস্কারের আকর্ষণে 
তাহল্প জৃদয়ে পৃত্র্ব জন্মাজ্জিতৎ জ্ঞান ক্ফরিত হইখা তাহাকে উন্নতিন্ন পথে 
্ালন। কস, 

এখন বিবেচনা করিয়! দেখ, গে বিষয় রক্ষা করিম উহা ভোগ করিতে 
পারে তাহার বিষক্ক বৃদ্ধি প্রকৃত কিনা, কিন ইদাও জানিও যে মুক প্রাণে 
বিষ়েক্দিকে লক্ষ্য রাখিলে এই বিষ বুদ্ধর ফল ভোগ করা খা না, অথচ 

জ্ঞানের ছ্খরা অসার বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া বিষয়ের সার 
ভগবঙ্চরণে সংযুক্ত পূর্বক কেবল প্রবন্ধ ক্ষয়ের জন্য বিহয় ভোগ করিলে এই 
বিষয় বুদ্ধির অমিয় ফল ভোগ করা যায়। লন্জ্কান সাধুক, রূপ রসাদি 
ক্ষণস্থায়ী হিয় ৫ ভোগ্য বিষয় সম্পদাদি সস্তোগ করিবার সময়েও উহা ভগ- 
ব্ছাবে অনুরঞ্জিত 'করিয়া প্রসাদ ম্ববুপে ভোগ করিবার শক্তি লাভ করেন, 
এই রূপে তিনি ভোগে যোগ*ও যোগে ভোগ অবলপসন পুর্ব প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির 
যে পথেই যান না কেন, সকল অবস্থাতেই তাহার ভাব অব্য।২৩ থাকায় তাহাকে 
ভৈঁগিজনিত অবমাদ সহ করিতে হয় না বলিয়। তিনি "প্রহৃত বিষয় ভোগের 
আন্বাদে পান, তৃপ্তি স্টাহনংকে অটিরে প্রবৃত্তির পারে লইয়া গিয়া অনস্থস্আনন্দের 
অধিকারি কুরে! 

চ। তোজনের দব্য নিবেদন করিয়া আহার করিবার নিয় আছে বটে, 
কিন্ত অপর ইন্্রিয়গুলির ভোগ্য ডব্য কি নিবেদন করিতে হইবে? 

বর! গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন £__ 


২৬ ভক্তি ৷ [ ৮ম বর্ষ--১ম সংখ? 





“যং করেব যদগ্রাসি যজ্জুহোবি দদাসি যং । 
যং তপন্তমি কৌস্তেয় তং কুরুঘ মপর্পণম্‌ ৷” 
অর্যাং তুমি ভোজনাদি ইন্দিয় ভোগ বা দান তপস্থাদি সংকর্ম্ম জনিত 
আত্ম প্রাসাদ ভোগের জন্য যে কোন কর্ম কর না কেন, আমাকে সমর্পণ 
করিয়া করিবে। 
এবং দমশঃ রি সমর্পণ আভাস হইলে যখন তোমার ভাস্থারী হইবে, যখন = 
“যুভাহার বিহার বুচেট্ যয কর্ন । 
বো যোগে! ভলতি ছুঃখহা |? 
অর্ধাং যখন আহার নিদ্রাদি সকল কন্দেই যুক্ত ভাব অব্যাহত থাকিবে, 
তখন সেই যোগই তোমার সমস্য দুঃখ হরণ লবিবে। 
ফলতঃ যুক্ত ভাবে যে কোন কর্মুই কর না কেন, খোলা জলে নিশ্মাল্য 
সংযুক্ত থাকিলে যেমন তা 1 নিম্মুল হয়, সেইহগ তোমার ভোগে বা কম্ষে 
প্রতিক্রিয়। রূপ অবসাদের মালিন্ত থাকিবে না, তৃপ্বি দান পু্ক উহ! তোমাকে 
নিবৃত্তির পথে লইর়! যাইবে, কর্মক্ষঘ করা মোহ জনিত আসক্তির বন্ধন 
হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়া! দিবে, এবং এইরূগে ভাবে তাপে বর্খর্দীজ গুলি 
ঝলসিত হওয়ায় যখন উহাদিগের অঙ্গ,র উৎপাদনের ডি লোপ হইয়া যাইবে, 
তন এরূপ হইবে যে, ব্যবহারিক ভাবে বর্ম্ম করিয়াও তুমি উহা! হইতে নিলি 
থাকিবে । 
এইরূপে তন্বক্জানের আলোকে গম্য পথ নিণিত হইলে - 
“নেব কিনি করোমীতি যুক্তে! শন্ট্যেত তন্থবিহ। 
পণ্ঠন শুবুনস্প শন জিন্বন্নগণ গচ্ছন স্বপন শ্বসন ॥ 
গ্রলপন বিহজন্‌ গৃহ্ৃন, মিষদিমিষ্নপি | 
হন্দিয়ানীন্িয়ার্থেষু বনস্তে ইতি ধারফন্‌ |" 
অর্থাং তখন” তোমার এরূপ বোধ হবে যে, ভুমি কিছুই ফরিতেছ না। 
দর্শন শরবণাদি সমস্ত কর্ম্মই ইন্নিয়গণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং দ্রষ্টারপী 
মামার শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তোমার মন, প্রভু ভাবে তাহাদিগকে নিয়মিত 
রপে চালনা, করিতেছে মাত্র। 
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এই বোধ হইবার পর যখন তোমার মূন সদাই আস্মানান্দে বিভোর থকিবে, 
মেঘোম্ু্ত তপন্রে স্যার আত্ম জ্যোতীতে তোমার চিন্তাকাশ অলো্রিত 
হুইয়া চৈতন্ত স্থক্টির বিহার ভূমি হইবে এবং স্পর্শমণি সংযুক্ত লৌহের রপ্ঞন্তর 
প্রাপ্তির ন্যায় মনের অহংভাব পুর শুদ্ধ হওয়ায় সে অ ্মার উদ্দেশে বলিয়! 
উঠিবে_- 
বধু! তোঁমার গরবে গরপিনধ আমি, 
রূপসী তোমার রপে-- 
তখন মেই শক্তিবলে তোমার মন ইন্দ্যিগণকে পূর্ণ দাসছে নিচ 
করিবার ক্ষমত। লাভ করিবে, অগ্নির তাপ জনে মপ্রিত হইলে তাহা হইত 
বু্ুপ বহির্ঘত হইয়া যেমন ইঞ্জিনকে চালন। কারে, সেইকজপ্‌ মন আজম শক্তিতে 
বলবান হইব! প্রভুক্পে কেবল প্রারন্ধ ক্ষর়ের জন্য ইন্দ্িরগপকে নিরমিত ভাবে 
সুচালনা পূৰ্ব্বৰ তৃপ্তির পথে লইয়া খাইবে 
| জীবন্তাৰ অল ও শিক ভাব লব হওয়ায় মন অতপর জীবন কি ভিত 
আত্ম প্রাসাদ সম্ভোগ করিতে কনিছন নিতানন্দের পথে অগ্রসর রি এব 
তাহার পথদশকক্ধপে নিশ্ুলা বূদ্ধিকে প্রেরণ কিন হামার আজ কেবল দ্টা 
বা সাক্ষী রূপে অবস্থান করিবে মাত : 
মনের গুই অবস্থা হইলে :; = 
“লিপ্যতে ন ম পাপেন পদ্ম পত্র নিবাহ্ুম; :' 
অর্থাৎ পদ্পত্ৰন্থিত জলের ন্যায় পাপ তাহাতে পিপ্ত হইবে না 
এইরূপে অগ্র্জর হইতে হইতে ক্রমে প্রান্তিক মীম অহিক্রম করিলে, 
‘যখন আত্মদৰ্শন হয় এবং ডি আকবণে ক্ষুদ্র লৌহুপিতডের ন্যর মন অ'্মতে 
সঞ্ভলগ্র হইয়। গাড়ে কেবল ্খনহ “ 
“ভিদা তে জদয়ঞছি চ্ছিদ্যত্তে মর্কামংশয়$। 
ক্ষীমতে চা কম্মাণি তম্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥” 
চ। এ কেবনু শা্ী্ উপদেশ মাত শুনিলাম, এবং মন কিরূপে উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইয়। ক্রমে চরম ন্ষ্যে উপনীত হয় তাহা বুঝি নাম, কিন্ত 


উহ. 
কিএপে এই উপদেশ জীবনে প্রতিফলিত হইবে, তাহার উপাম তে কিছু 


Le 


২৮ ভক্তি | [ ৮ম ব্--১ম সংখ্যা। 
*বুঝিলাম না। কিরূপ কাধ্য করিলে প্রত্যেক ইন্দিয় ভোগ্য বস্ত শরীডুগবানে 
সমত হইবে এবং এই সমপণ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণই ব৷ কি, তাহা 
না জানিলে এই উন্নত অবস্থায় পেছিব কিরপে ? 

র। ভাই। ভাবই সমপণের মুল, নি কেবল নিয়ম রক্ষার জন্য এক 
বার নারাযণের নাম করিয়। জলের ছিট। দিতে না দিতে আহার করিতে বসিলে 
প্রকৃত নিবেদন করা ভপ্ন না, অথচ, প্রাণাদি অপর ইন্দিয়গাণের ভোগের সময় 
এই ছিটা টুকুই ব! দিবে কি ক্রিয়া! শ্্রীভগবান জীবের উপভোগের জন্য 





যে সকল বন্ত প্রদান করিয়াছেন, তাছহাদিণের নিকট হইতে ভিক্ষ। স্বরূপে 
তাহা পুনরায় এহণ করিবার তাহার কোন আবশ্রাক নাই, অথবা তাহার স্থষ্ট 
জীবের নিকট হইতে একট তুচ্ছ খোখামোদ পাইবার জন্য তিনি বসিয়া নাই. 
কেবল জীবের কল্যাণের জন্যই তিনি এই সকল উপায় নিদ্দেশ করিয়া দিয়াছেন 
জানি€: মনে কর নদী যদি বলে “হে পল তুমি আমাতে অবগাহন ও 
আমার বারি পান কর, তাহা হইলে তোমার শারিরীক গ্লানি ন ও তৃষ্ণা 

ভ হইবে, তাহ! হইলে যেমন জীবের প্রানি না বা তনু শাস্তি রূপ মঙ্গলের 
উদ্দেশ্য ভিন্ন নদীর অন্য কোন সা খাকিতে পারে না, সেইরূপ শ্রীভগবান 
কেবল জীবের কল্যাণের জন্যঃ সমস্থ হন্দিয় ভোগ্য বন্ত তাছাকে নিবেদন 
অর্থাৎ উহার ভাবে অনবসিত কর্বিগা ভোগ করিবার আদেশ দিয়াছেন, ইহাতে 
লালসা দমিত ও ভোগ্য ব্র অনিঠকাব্িতা অপগত হয়, হৃদয়ে ভগবহ স্মরণ 
জনিত স্ব/টিকঃভাবের উন্মেষ হওয়ার সেই ভাব ভোগা বস্তুর রজস্তম গুণকে 
অভিভূত করিম! ৷ উ্ভার অবদাদ জনক শক্তি নষ্ট করিয়া দ্র এঝুং এই রূপে 
ক্রমশঃ তাঁৰ স্থায়ী হইলে আভগবানের সহিত যোগ অব্যাহত থাকায় সাধকের 
মৃত্যু বা পতনের ভয় তো নিবারণ হয়ই, অধিকৃত্ত উদ্ধগ্তি বা জীবনের 
পথ বিদ্শুন্য হওয়ায় তিনি অচিরে প্রকৃতির অতীত ভূমিতে উপস্থিত হইয়া 
কৃতাৰ্থ হন । 

সম্মুখে ভোগা বস্তু উপস্থিত হইলে যে মূঢ় কেবল ইন্দিয় তৃপ্তির উদ্দেশে 
লোভী পশুর ন্যায় উহ! ভোগ করে, অমতে শক্ষ কি সংগ্যক্ত লে যেমন 
উহা বৃদ্ধি পয় ৫ খুমেপগার পুর্বক গৃহক মলিন করিযু। দেয়, সেইরূপ এ 
চৃতৃগ্যবতত তাঁহার লালমাকে বৃদ্ধি করিয়া চিত্তে মণিনতার ছাপ লাগাইয়! দেয় 
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এবং গৃঠুহ আবর্জন। জঁমিলে যেমন তাহা হইতে সর্পাদি হিংস্র জন্তর আবাস 
স্বরূপ নানার্লপ অগ্যাছ। উৎপন্ন হয়, সেইরূপ চিত্ত মালিন্য বৃদ্ধি পাইলে *হা 
খলতা, কুটিলন্কা প্রভৃতি হিং বৃত্তির আবাস স্থল হয়, এবং রোগ শোবাদির 
বীজের প্রস্তুতি হইয়া হৃদয়কে অশান্তিময় করিয়! ফেলে। 
ক্রমশঃ 
_-হরেন্দ্নাথ শশ্মী- 


৬ সকলো 


লীল। রহুদ্য । 
( পুর্বব প্রকাশিতের পর ৷ ) 
প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ আপনাদের শ্বক্ণণ আছে যে, পুর্ব প্রবন্ধে লিখিয়'ছি 
্রীন্কাবান বহুদেবকে আদেশ করিলেন, 
“যুদি কংসাদিভেষি ত্বং তহি মাং গোকুলং নয়। 
মন্মাঞঞজল্যাশু তৃং যশোদা গউসন্তবাহ ॥” 
অর্থাৎ যদি কংঘ হইতে তোমাদের দ্ধ হইয়! থাকে, তবে আমাকে গোকুলে 
লইয়া যও সেখান হইতে যশোদ। গর্ভ সম্ততা আমারহ মায়াকে এখানে আনররন 
কর ইত্যাছ্ি। বহুদেব তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । প্রাণের প্রাণ শ্রীভগবানকে 
পাইয়া কৃতাৰ্থ হইয়াছেন, সকল সংশয়, সকল দুঃখ, সকল ভয় বিদূরিত হইয়াছে, 
কিন্ত যদি কংদ কোনরূপ অনিষ্ট করে, যদি কংসের অত্যাচারে হৃদয়নিধিকে 
হারাইতে হয়, সেই ভাবন! হৃদয়ে উদয় হওয়ায় সুনিখুল হৃদয় জ্রীবহুদেব 
শ্রীগোষিন্দকে বঞ্চে ধারণ করিয়! নন্দালয়ে গমনের উন্ঠোগ করিলেন। দ্বারদেশে 
' উপনীত হইবামাত্র সুদৃঢ় কপট সকল আপনা আপনি খুলিয়া গেল, কেহ দেখিল 
নী সুতরাং *কেহ বধ! দিবার রহিল ন! ভাববিরোধী কংসানুচর সকল ঘোর 
কর্্রীয় তভিভূত হইল। 
“তাঃ কৃষ্ণ বাছে বুদ্ধদেব আগতে স্বয়ং ব্যবর্ধান্ত যথ! তমোরবে: ( 
্বারুস্চ সর্ক্ণাঃ প্িহিতা দুরত্যয়! ন্বুহং কবাট ফস কীলশৃঙ্খলৈঃ ॥” 
শ্রীক্ণকে বহন করিয়া যেম বহুদেব দারদেশে উপা্টুতু হইলেন, অমনি 
দ্বার সকল খুলিয়া গোল, যে সকল কপাট অতি কঠিন খিল ও শৃঞ্জল দ্বার রুদ্ধ ' 
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ছিল, তাহা শুধ্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় একেবারে খু্ঠিয়া গেল। বহুদেধ 


অনদান্তাসে কংস কারাগার হইতে বাহির হইলেন এদিগে বৃষ্টি হুইতেছিপ, অনস্ত 
দেব বিদ্ব নিবারণের নিমিত্ত সহস্র ফণা বিস্তার করিয়| বৃষ্টিপাত হইন্তত বহুদেবকে 
ও শ্রীগোবিন্দকে রক্ষা করিতে করিতে বহুদেবেক সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। 
“বরর্ষ পধ্যন্ত উপাংস্থ গজিটতঃ শেষোৰগাধ বারিনিবারঘন ফণৈঃ |” 
পাঠক ৷ এইবার এই লীলার রহস্ত টুকু খ্বিরভাবে ভাবিয়া রাখুন। সাধক 
অভিমানের আলয় স্বরূপ দেহাত্মবাদ অর্থাৎ অন্নময় কৌষকে অতিক্রম করিয়া 
যখন সাধনার ধন গুরদন্ত ইষ্টদেবকে হৃদয়ে ধারণ করত কাধ্যক্ষেত্রে গমন 
করিতে থাকেন, তখন তাহার অসহ সঙ্গ ও জাতাভিমানাদি সীমাবদ্ধ ভাব 
আপানা আপনি খুলিরা যায়, মেমন কংসের কারাগ!রের দ্বার অতি সুদৃঢ় কিছুতেই 
খুলিত না অথচ আপন! আপনি খুলিয়া! গেল, সেইরূপ যে জাত্যাভিমানের 
কোনও একটু হানি কর কাধ্যে জখম সাধক ব্যাকুল হইয়া পড়ে, সংধুনার 
উন্নতিতে দেহাত্ম বুদ্ধির গণ্ডী যখন ছাড়িয: যায়, তখন ওঁ অভিমান কপাট শাপন্দা 
পনি খুলিয়া যায়, সাধক স্থূল দেহের ভাব ছন্দ? পস্ম দেহতন্ত পথে 
চলিতে আরম্ভ করেন, ও সমন পরনিন্দ। ও অযণ! শ্রসংশাদি দ্বার! সাধক 
অধ্যাত্ম পথে ব্যথিত বা ভীত কিনহ্থা লক্ষ্য চ্যুত লা হয়, তাহার জন্য মৃংপগুক্ণ 
সহজ সহস্র শিক্ষা বা বিব্যাপী গুরুত্ব শক্তিতে তাহাকে আশ্রয় দেন, সাধক 
নিরস্তর গুরুর আশ্রয়েই আছেন ইহা অনুভব করত পরমানন্দে গম্য পথে অগ্রসর 
হইতে থাকেন, জগতের সমস্ত কাধে সং অমং সকল লোকই শিক্ষা গুৰু রূপে 
কর্ভব্যাকগুল্য শিক্ষা দিতেছে, ইহ! অনুভব করিতে পারে, কাহাকে ৪ ঘৃণা করে 
না, সাধকের সাবু ব্যনহারে কর্তব্য জ্ঞান দৃঢ় হয়, অসধক পাগ।চারীর ব্যবহারে 
ত্যাজ্য বিষয় নিচয় করিয়। নিজে সাবধান হয়। এ সমত্ব সাধক এতই ভাবা- 
বিষ্ট থাকে যে, অসং অসতী নরনারীর অসং ভাবকেও স২ভাবের আদর্শ হৃদে। 
গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে গুরু মনে করিম ভক্তি করে, যে মন অবপূত পিন) 
নারী বেগ্তাকে তাহার উপপতির জন্য ব্যাকুল প্রাণে ছল ছল নেত্রে পথ পানে 
চাহিয়! থাকিতে দেখিয়! প্রার্থন। করিয় ছিলেন, ছে ব! রবিল! মিনি! তুমি আমীয় 
অঃশীপ্বাদ কর তিথি [যমন তোমার প্রি জনে; নিমিত্ত পথপানে ছাহিয়! আছ, 
আমি কল আর্সার প্রিয়তম প্র'ণণননভ প্রীহরির জন্য রূপ বকুল ভাবে তাহার 
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দর্শন কামনা ক্করিতে পারি। এইকূপে সাধক প্রথম কক্ষ! কংস কারাগুরের 


দেহাস্ত বুদ্ধির ব্যাপার; দ্রতীয় কক্ষা বৃষ্টিপাত নিন্দা তি অতিক্রম করিয়া অধ্যাত্ব 
পথে চলিতে থাকেন | এদিকে 
“মঘোনি বর্ধত্যসক্কং যমানুজ| গভীর তোয়ৌঘ যবোট্ি কেবিন 
ভয়ানকাবর্ত শতাকুলনদী মাং না নিন্ধু রিব শ্রিয়ঃ পতেঃ ॥” 
তখন পজরন্যের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ অতিশয় বৃষ্টি করায় যনুনার জল 
বৃদ্ধি পাইয়াছে, ভয়ানক জলের বেগ, যণন!র 'আবহন ও আত দেখিয়! ভ 
বিশ্বয়ে বহুদেবর ভাবিলেন আর যাওয়া হইল না, কেমন করিয়া এই স্রোত 
ই তর এই আবর্তন অতিক্রম করিয়; পরপারে যাইব? হার! আমার 
জীবন ধনকে গোকুলে রাখা হইল না! ভায়ে বিস্ময়ে কাতর হইয়া ভন্ত বাসা 
কেনে শ্রীহরিকে স্বরণ করত ফাতর ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, বহুদেবের 
নায় শ্রীভগব.£ ফাহাকে আগাশ দিবার মানসে এক অপুষ্ খেলা খেলি- 
লেন, যেখানে বসুদেব দাড়াইয়| যখুপ। জল নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন সেখানকার 
জলঞ্গ্ির হুইল, সহসা এক শৃগাল অনায়াসে পার হইয়। গেল, র্মুদের সাহস 
পাইলেন আর ভর রহিল না, ভবভমহারী প্রীহরিকে বক্ষে করিয়া বন্দে 
যনুনা পার হইলেন 
পাঠক এখানে আবার অধ্যাত্ম রাজ্যের অপুর্ব কৌশল ভাবুন, স্থখ পাইবেন ; 
সাধন পথে অগ্রসর হইবার সাহস আসিবে । স্থান বিশেষে যনুগ্গার পৃথক পৃথক 
নাম বুধিতে হইক্জে। এখানে ম্খুরার যমুন! বিষয় ভোগ বাসনা নামে অভিহিত 
হন। সাধক স্থূল দেহের ভোগকে জয় করিলেও য'বং পর্বান্ত ঝাসনাময় সক 
গ্দহের বিষঞ্চ বাসনাকে জন করিতে বা সংযম করিতে ন! পারে, তত্তদিন গো কুলে 
গঞ্জন হজ হয় না! যনুন! যেমন ভা'নক বেএবতী ও জল পরিপূর্ণ, বাসনা 
ন্‌দীও সেইরূ্চপ্রবৃত্তি জু জলে নানাপ্রকার ভাব স্রোতে ভোগ আবর্ভনে অতিশয় 
ভীষণ মুর্তি ধারণ করে) যে সাধক হতাশ হইয়া উহা অতিক্রম করিবার চেষ্টা 
না করে, শী সার্ক কষ্ট সঞ্চিত ভাব ও তপন্তার ফল ও গানেই হারায়, যাহার 
সংগুরু সহায়, যেঞ্প্রত্যেক বিষয়ে আরাধ্য দেবের নিকট শীর্তি্সকার প্রার্থনা * 
করে, তাহার ভয় থাকে না, তাহাকে সাহস দিতে প্রীভগবান নানাপ্রকার লীনা 
অবতারঞ্জা করেন, সে ভীত না হইয়া সর্দ্দশভ্তিমানের, অব্যর্থ শক্তিকে সা 
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কেরে, য়ন পু্্টপ নির্ভরকরে, অমনি তাহার জ্ঞান চক্ষুর নিকট বিষয় বাসনাকে 
অনায়াসে আতিক করিয়াছে এমন কত শত দৃষ্টান্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। 
সে অকাতরে বলিতে থাকে “ঘুকৎ করোতি খাচালং পঙ্গ, লচ্ঘয়তে গিরিৎ যত 
কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধব ॥” যাহার শক্তিতে বোবা কথা কহিতে পারে, 
পঙ্গ, পর্ববত লঙ্ঘন করিতে পারে, আমি সেই পরমানন্দময় প্রীহরিকে বন্দনা করি, 
আমার ভয় রে সাধক তখন সাহমে বুক বান্ধিয়| বিষয় বাসনাকে অতিক্রম 
কারিয়! চলিয়া যায়! বন্থদেব যেমন যমুনা পার হইয়া অনায়াসে গোকুলে উপস্থিত 
হইলেন, সাধক ও ইন বিষয় বামনাকে পরাজয় করিরা আরাধ্য দেবকে 
ধ্যান করিত করিতে হৃদয় গোকুলে ভাবনিধি ভগবানকে স্থাপন করেন । বঙুদেব 
যেমন নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া যশোদার সয্যাগত-মায়াকে গ্রহণ করিয়া 
শ্রীহরিকে তথায় রাখি! আমিলেন, “মৃত গশোদাশয়নে নিধায় তং মায়াং 
সমাদায় পুন গৃহানগাং ৷” সাধক ও দয় গোকুলে ভক্তির গত ভগবানকে 
রাখিয়া হৃদয় হইতে মহামানাকে একেবারে গ্রহণ খারা কংসালয়ে লইয়া যান। 
অর্থাৎ সাধকের মায়া কেবল বান্দির্ক ভাবেই কর্তব্য পালনের অনুকূলে সংসার 
করায় আন্জিক মায়া থাকে ন।। যতক্ষণ গোহুলে মহামায়া আবিভূতি ছিলেন, 
ততক্ষণ যশোদা প্রভৃতি সকলেই নিছিত, যেমন শ্রীগোবিন্দ তথায় গেলেন 
সকলে জাগিয়া উঠিল । পাঠক এনিযয় পূর্বে বলিয়াছি যতক্ষণ হৃদয়ে মায়ার 
প্রকাশ থাকে,ততক্ষণ জীবাস্রা নিদিতের ন্যায় থাকে, ভক্তি ও নামে রুচি 
প্রভৃতি ও মায়ার সঙ্ধীর্ণ ভাবে প্রকাশ থাকে, শ্রীগুক্র রপুয় মায়! অপসারিত 
হইলে ভ'বময় শ্রীতগবান প্র্কাখ পান, তখন সাধক ভাবানন্দে জাগিয়! উঠেন 
এবং আরাধ্যদেবের প্রতি প্রবল! ভক্তির মপুরত্া, আনা দনকরিয়৷ লীলারঙ্গে 
ম'তিতে থাকেন। অ হ্‌ ব্রজলীলা কি মধুর; বলিয়। ুষণান যয না, ভাবি বিভোর 
হওয়াই ভাল, সাধক? প্রাণে প্রাণে ভাবুন, আর লীলার জয় দিউন, এইবার 
প্রীভগবানৈর ব্রজলীলার রহস্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইব) প্রাণ ভরিয়া অকপট "হৃদয়ে 
গোকুল বিহারি শ্্রুহরির নাম উগ্চার করুন, প্রীহ।রকে রণ করিয়া অদ্য 
অবপর লইল্যম।* CO 
| ক্রীদীনবন্ধু শর্মা । 


শ্রীহীরাধারমণো জয়তি | 
তক্তি। 


২য় ও ৩য় সংখ্যা--৮ম বৰ্ষ । 


পট 





ভক্তিভগবতং সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দ পা চ ভক্তি উক্ত জীবনঘূ ॥ 





প্রার্থনা ৷ 





বররন 


দীন তারণ দীনেশ দীন দৈম্যার্তিহারক ৷ 
দীধ্য-ভাবং দীব্য-দৃষ্টিং দীব্য-মুত্তিৎ ও দর্শয় ॥ 


হৈ দীন-তারণ। দীনজনেব তংখ দ্র করিতে তোমার মতন আর কেহই 
মান্কী। হে "ীন্তজন বন্ধো।* তুমিই দীনের ছু খ ও দৈত্য নাশ করিতে প্রভু, পবিত্র 
ভব গদা পবিত দৃষ্টি দাও তোমার সুপবিত্ৰ নযনানন্দক্কর মনোষোহন মূর্তি 
দেখাইয়া দাও স্বেমারু দেখিষা মনের আশা পূর্ণ করি তোমার ঘরশনে নয়ন 
»মন jill a মর জুড়াইয় যাউক । 


হে বিশবার্থীর ! * তৃখ্ের যেদিকে চাই তাহাতেই তোমার গুল সন্ধার পরিচয় 
bt যয়। মঙ্গলম ৷ বিএব্যাপী তোমার মঙ্গ"ময় ভ'লব সা অনুভব করাইয়া 
ও, যখনই তোমার দয়ায় প্রাণে ভবের সঞ্চার হয়ব তখন আর কৌন অভাব ' 


৩৪ ভক্তি । [ ৮মবর্ষ-_২ব, ওয়, সংখ্যা। 


কোন, রতি টি বিঞ্ষেপ থাকে না, প্রাণে অপুর্ব অব্রে উদয় হয়, তখন 


মনে হয় তোৌঁনার ভালবাসার বিনু বিন্দু হৃদয়ে লইয়া সংসারে, পিঁভা, মাতা, ভাই, 
বন্ধু, পতি, পত্রী, পুত্র, কন্া প্রভৃতি পরস্পর গরব্গরকে ভালব! [সিয়া সুখ পাইতেছে 
এবং সুখ দিতেছে । এক এক জনের ভালবাসা পাইয়াই তোমাকে মনে হয়, আরও 
মনে হয় পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, পত্রী, পুত্র এবং কন্ঠারূপে তুমিই সকল ভাবের পূর্ণতা 
অনুভব করাইতেছ, শান্ত, দান্ত, সখ্য, মধুর ও বাংসল্য এ সকল ভব তুমিই অনুভব 
'ক্রাইতেছ তুমি ভাবের আধার তোমা হইতেই সকল ভাব আসিতেছে, আবার 
সাধকের হৃদয়ে যাহার যেমন ভাব তাহা তুমিই গ্রহণ করিয়া সাধককে সুখী 
করিতেছ, তুমি ভাব সঞ্চার না করিলে ভাবের বিহ্দুলাভ করিতেও কৌন ব্যক্তি 
সমর্থ হয় ক্ল] ৷ তুমি নানাভাবে ভাল বাধিয়া বাচাইতেছ, আদর করিতে, নু, 
পিতেছ, কিন্তু নাথ ৷ আহি প্রাণ খুলিয়া তেমন ভাল ব'সিতে পারিলাম না । টিধাই 
পরিতাপের বিষয়। অ.মি তোম'র ভ।গবান। পাইয়। হুখী হঈতেছি, কত শত শত, 
নর নারীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ভাল বসিয়া অভাবমোচন কবিন! যন্ত নিব 
তাহার সংখ্য। করিতে পারি না, কিন্ত আমি তোমায় ভাগ বাঁসিয়! তোমার আদেশ 
পালন করিয়!'তে৷মার সিস্হ' পূর্ণ করিতে পারিলাম না। প্রতে! ! ভালবা সাশিখাইয়া 
দাও যেমন প্রতি নিঘত প্রত কাব্যে প্রত্যেক ব্যক্তি দার! তোমার সঞ্চারিত 
ভালবাসা পাইতেছি, তেমন করিয়া যেন বিশ্বজীবে ভল বাসিয়া তোমার ভাব অনুভব 
করিতে পারি। মোহে বিমু্গ হইয়া অন্ধের মতন ঘোর অন্ধকারে ঘুরিবা ঘুরিয়। 
যেন সংসার কূপে পতিত না হই, নিজগুণে ভাল বাসিয়া দীব্যভঞ্কব দীব্যনেত্র 
প্রদান করিয়া তোমার বিশ্বব্যাপী দশব্য মুত্তি দেখাইয়া দ(ও, আমার হৃদয় পোষিত 
ডিরপ্রীবনের আশা পুর্ণ হইয়া যাউক। ভাবে'ভাবে সকলের নিকট তোমার; 
মহিম! কীৰ্তন করি ।, | 


দীল্বন্ধু শর্শ্ধ।। 


শ্বীগৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণব । 


স্পট 0 Sa 


বৈষ্ণব মাত্রেই, শীগৌরাঙ্গকে, পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তাহা, 
যিনি না করেন, তিনি বৈষ্ণব-পদ-বাচ্যও হইতে পারেন ন|। শ্রীগৌরাঙ্গে 
বিশ্বাস না হইলে, শ্রীরাধাকুষ্ণে বিশ্বাস হইতে পারে ন! । শরীরাধাকষ্চ বুঝিতে 
হইলে, প্রীগৌরাঙ্গ বুঝ! আবণক। শ্রীগৌব।গ কি ?-পরতন্ (গ্রীগোরাঙ্গ ।= 
শ্রীরাধা+ শ্রীকঞ্চ । “শক্তি শক্তিমতোরভেদা ১৮ অর্থা২ শক্তি ও শক্তিমান 
ধ্ৰতিন্ন। পরতত্ব, রনতত্তের প্রকাশ ও বিকাশের জন্য দুই মুঠিতে প্রকাশ পান 
--গ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ । আধার, সেই শ্রীরাধাকনন্ছ এক হইয। ধুর ২ পর- 
তত্বাবস্থায়' যেমন ছিলেন, তেমন হইয়া ত্রীগৌর।স্গরূপেই উদ্দিত হইলেন। 
শ্ীপ্রভূ অবতীর্ণ হইয়া, শ্রীকষ্ণ ও শ্রীবৃন্দাবন স্থাপন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ, 
শ্রীরাধারুঞ্চ বিষয়ে শুদ্ধ সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা নহে, শ্রীমগ্ভাগবত গ্রন্থ খানিতে 
জীবধ্ল্দান করিয়াছেন । তাহাতে বৃন্দাবন পীন' অণং হজের নিগু রস 
কি, মাধুর্য ভজন কাহাকে বলে ও প্রত ভগন প্রণালী কি, তাহা প্রহু নিজে 
আচরিয়। জীবকে শিখাইলেন। কোন জীবের সখ্য ছিলনা যে, '*্ীরাধার” 
প্রেম’ কি, তাহ! আপনি হৃদয়ে ধরিয়া, জীবকে দেখাইয়া দেয়। 
যম নামাতুতার্থঃ শ্রধণপথগতঃ কস্য নানা মহিগঃ। 
কৌ বেন্ত! কস্য বৃন্দাবন বিপিন মৃহামাকুবিযু প্ৰবেশ: ॥ 
কোবা জানি রাধাং পরমরস চন২কীর মাপুধামীমা- 
' মেকঞ১তন্য চন্দঃ পরম কক্ণয়া সব্দমাবিশ্চকার ॥” 
অর্থাং প্রেম নামক পরম পুরুষার্থ, যাহা পুনের কাহারও শ্রবণ পথে গমন 
কুরে নাই, নাঈ-মছিস্ঠঞ্য।হ। পূৰ্ব্বে কেহ জানিতেন না, শরীবৃন্দাবৃনের পরম 
মাধুরী, ফুঁজকেহইঞ্প্রবেশ করিতেঞ্পারেন নাই, এবং পরমাশ্চধ্য মাধুধ্যরসের 
পরাকা্ঠা শ্বরূপা শ্রীরাধা, যাহা*পুর্ক্েখকেহই অবগত ছিগেনু না, কেবল চৈত্তন্ 
চন প্রকটিত হইয়া, এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন । 


৩৬ ভক্তি | [ ৮ম বর্ধ- ২য়, তম) সংখ্যা। 
EEE 
বেদের মায়াবাদ, বশিঠের অধ্য স্ম-চন্টা, তক্ের বিভীষিকা প্রভৃতি ননাবিধ 

জঞ্জা,ল দেশ উচ্ছন্ন যাহতে ছিল। এমন কি, শ্রীম এাগবতেঞ্ এই মায়াবাদ 
ও অধ্যাত্ম চঠার গন্ধ পাওং! যায়। প্রভু, এ স্বনুদয় নিরাশ করিলেন ।- 
করিয়া কি করিলেন ? যখী-- 

«জের নিগ্ড রস বিছাইয়া ঘরে ঘরে ॥” 

“গৌর পরশমণির কি দিব তুলনা । 


আমার গৌরাঙ্গের গুণে, কলুষিত জীবগণে, 
নাচিয়া গাইয়া হইল সোণ ॥” 
অর্তাং-_শ্রীগৌরাঙগ “সাধন-কণ্টক পথে ফুল ছড়াইলা ৷” 
প্রভুর কৃপায়, আমবা জানিণাছিৎ যে নাম বীওন ওরস আম্বাদন জীবের 
প্রধান সার্ট মাম-রস-মুধাপানে জীব নিল হয় ও ভগবানের প্রেমধপ 
ধন প্রাপ্ত হয়। . 
প্রন মুবারিকে বলিতেছেন, “মুবারি, অধ্যাত্র-চর্চা করিও না, তাহ! হইলে 
আমাকে পাবে না 1” আরো বলিলেন ষথ|- 
“বেছ প্রতি ক্রেধ কবি বল”: টিন্তব ॥ 
হস্ত, পদ, মুখ, মোর ন'হিক+ক লে।চন। 
এই মতে বেছে মোর কবে বিড়সন ॥” 








awh 


অর্বাংঁ-অগাাস্ত চ্ায়। যগযন্রে ও মায়াবাদে সেই ত্রজেন্স নন্দনকে 
পাওয়া যাইবে না। 
এই ভক্তি ভ'বযীন বেদান্ত চগ্চায় ও অধ্যাত্ম চর্চায় দেশ ছারে খালে 


ঘাইতেন্ছল, এখনও যাইতেছে । যথা 
“উপাসতাং কা তা বা শ্রতি শান্ন কোটীঃ।, 


চৈতগ কাকণ্য কটাক্ষভাজ'ং ভবে১ পর সদ্য রত তু; ॥” 
অর্থাং_কোটা সংখ্যক a গুনু সেবই করুকৃ, আর, বহু বছ শাপ্ত 
অধ্যয়ন করুক, কিন্ত ক্ষণমাত্রে গুঢ় প্রেম লার্জ হইতে, ও চৈ কৃপাদৃষ্টিপ্রাপ্ত 
ব্যকি'পেয়ই হয়। 


| আহিন, কান্তি ,১৩১৬ 1] ভক্তি)? ৩৭ 


উ্শীরাঙ্গ অবতারের অষ্তান্ত উদ্দেছের মধ্যে সামান্য এই করেকটারঞ 
উত্থে বগেন্। 
শ্ীপ্র-র*'অধীম বগা লাভ করিয়াও যদি কোন বৈধব প্রড়কে 
পুণ-ভগব,ন রপে, বিগ,স করিষ্ঠত না পারেন, তবে, আগ্রহ যে, তাঁহাদের 
পরযার।ধ্য-বন্ধ শ্রী থরাধা- হেব, মপুরু-ভজন শিকা দিয়'ছেন তজ্জণ্ তাহাদের 
নিকট, গুকণপে অবশ্য প্ৰণম্য ও মন্ঠ হইতে পারেন ।--হ হাতে, কেহ অধ্বীকার 
ও অবিঙাস করিতে ারেন ন।।- ইহার জগ্, প্রহুর নিকট বেৎব্মত্রেই 
দায়ী হহঁতে হইবে, হা সুনি“5য় । 
ভাই বৈষ্ণব! আমার প্রভু কি বস্তু । একবার জীনিত্যানন্দেন্ মহাবাক্য 
অনুভব কর। 
অন্োধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়! 
অভিমান শুন্ঠ সঁদা নগরে বেড়ায় ॥ 
যেঁ না লয় তারে, হলে, দন্তে তৃণ ধরি | 
“আমার কিনিগা লহ ভজ গৌর হরি ॥” 
প্রহর চরিত্র কি একব!র মনে করুন । 
'উত্্ঃধরে কান্দে প্রভু জীবের লাগীয়া। 
আবার বাহুঘোষ বলিতেছেন 


» 


“কক আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়!। 
পতিত দেখি: কেবা উঠিবে কান্দিয়া ॥ 
প্রভু, পতিত দেখিলে দুঃখে অধীর হইতেন, আর সেই পতিত উহা দর্শন 
বর্জরয়, প্র সদে রেশন করিত _করিয়। উদ্ধার হইত । কবে. কে ইহা 
€্ঞায়জ্হন যে, একজন, একটা পঠিত জীবের গল! ধরা রোদন করিএ ছেন? 
কোন্‌ অবতারে এরূপ করুণু! প্রকাশ কাঁর:াছেন ? কোন্‌ অবতারে দন্তে তৃণ 
ধর্রির” জীৰেরু দ্বারে ‘কুঞ্চনাম’ ভিক্ষা করিয়াছেন ? কোন্‌ অধতারে কটটাতে 
একখানি et *পরিয়া দ্বারে ঞ্ছারে কু বিয়া রোদন বয় বেড়'ইছাছেন ? 
»ভাইরে, এমন *্পতিতপাবন, দয়ার' সাগর হেমঞ্চচি মধুরসত্রতির হুম 


৩ তক্তি। ৮ম বর্ষ ওয়, লংখ্যা। 





১০০০০০০৭১০০ 
কোমূল কটিতে এবখানি সামান্ত কৌপীন-পরিহিত দেখিয়াও কি হাদয়ছদ্রবীভূত 
হয় নুম-তাহার এরূপ দৈন্তভাব দেখয়াও কি আমাদের অপাবুত্র “হৃদয়-ক্ষেত্রে 
পবিরতার সুধিমল সমীরণ প্রবাহিত হয় না--অবিহাসের মরুময় ক্ষেত্রে বিখ্বা- 
সের কুস্থুম-কলিকা ফোটে ন৷!--অংমিকা পুন সমুন্নত-শির ্রীড়াবনত হইয়া 
তাহার চরণে ঢলিয়। পড়ে ন।? প্রভু, পতিত দেখিলেই দুঃখে অধীর 
হুইতেন, আর সেই পতিত উহ! দর্শন করিযা, প্রচুর সঙ্গে রোদন করিত,-- 
করিয়া উদ্ধার হইত ৮ যখন, প্রভু, নিতাইযের মান রক্ষার্থ মাধাইকে দণ্ড 
করিবেন বলিলেন, দ্রখন নিতাই, প্রহর চরণ ধবিবা বলিলেন, “প্রভু, তুমি 
না বার বার বলিয়া যে, এ অবতার আর চক্র ধরিবে না? এবার না তুমি 
আপনি কাদিয়। জীবকে কান্দাইবা ও নিম্মুল কৰিবা, আর কারণ্য-রসে তাহ!- 
দিগকে উদ্ধার করিব! ?” প্র, মধুর হাধিয় "বলিলেন, “তাই বটে ৷” প্রেম, 
অতি গোপ্যবস্ত--অংল্যধন। ইহার একমাত্র সপ্রাধিকারী, প্রত্প্রেনর্রূপ 
স্বয়ং ৷ প্রেম-বিতরণ অন্তদ্বারা সম্ভব নহে। তাই, প্রহু বাঁলয়াছেন,_- 


“অহকায মোর অংশ দ্বার! হয়। 
প্রেম বিতরণ অন্ত দ্বারা নয়॥” 

এ সব ত অন্ত কোন অবতারেই ছিল না। এ অমুদয কাৰ্য্য, আত্মার অমিয় 
গোঁরাঙ্গের নিজের, ইহা সঙ্াধিকারী তিনি এ ৪, আর কাহারও ইহাতে 
অংশ নাই! 

ভাইরে! এমন দয়ার সাগর, পতিত পাবনের আচরণে প্রাণ বিকাইতেও 
কি আমাদের ইচ্ছা হয় ন৷?--হাহাকে পুর্ণ ত্রক্ম বলতে প্রাণ চার নাগ 
হায়! আমাদের হৃদর কত ক।ন--কত অশুচি।, আম্র। মহ পাতকী ? 

যেই জন পূণ্যবান, কে ন। তান বণ তার্ণ” 
তাহাতে মহ কিবা আর? 

পাপীরে যে ভালব।সে, আমি ছ,লকামি হারে, 
সেই জন গে অবতার । 

মিত্রকে যে ভালবাসে, 'সকাম মে ভালবাসা, 
সে ত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার । 


আধ্বিন, কাকু ১৩১০ ।] ভর্তি ৩৯ 





শ মিত্র তরে, ধার সমভাবে কে প্রাণ, 
সেই জন দেবতা আমার। 


আহা! এমন পতিত উদ্ধাবুণ, প্রেমের অবতার, কে কবে দেখিয়াছ ? অন্য 
অন্য অনতারে, পাপীকে-শত্রকে দণ্ড করিছাছেন, আর, এ অবতারে 
প্রভু, টব আদরে প্রেমালিঙ্গন করিয়াছেন । এ অবভ.রে শক্ৰ মিত্র 
সমভাবে দেখিতেন। তাই, যখন পথনান্ত মাধাই, প্রহর কুনুম-কৌমূল 
শীঅঙ্গে কলদীর কাণ। নিক্ষেপ করিয়া রভাক্ত কণেবর করি 1ছিল, তখন প্র, 
বলিখাছিলেন-_- 

"“মেবেছে আমান কলমীর কাণা। 
তাই বলে কি প্রেমী শিলার না 8 

* আহা) এই প্রেম_পী'্ঘন্পুর্ণ মধুর-বচনে মাধাইকে কোল দিয়'ছিলেন। 
এমন ক্ষম| কে কবে করিয়াছেন? এ হেন অভেদাত্বক পরমাআীর কে কবে 
দেখিযাছেন? শত দোষ করিলেও ইহার নিকট ক্ষমা পাইবার আশা আছে। 
এই, জগ্তই বণপি, শীগৌরাঙ্গের চরণেই আমাদের আত্ম-সমর্পণ করা উচিত। 
অটচৈতঁত কলিযুগে, আীকদ-চৈতন্ত ব্যশিত অমাদের উপায় নাই। আমরা, 
কলির জব, মৃহাপাপী--ভক্তি বিগ্বাসহীন--সংযম বিহীন । অতএব, পাপীকে। 
যিনি ভাল বাসেন, তিনিই আমাদের ভজনীন-বস্ত হইতে পারেন। আরও, 
«আপনি আচরি ধরণ জীবে শিখাহলা 1” আপনি আচরণ কন্তিরা, ভজন প্রণালী 
জীবকে শ্শিখাইল্লেনা। কলির, অসম 1 জীবের, সহজ ও শ্রখ-সাধা পথ দেখ ইয়া 
দিলেন। অগ্ত কোন অবহ'র। এমম আচরিয়া শিখন নাহল চখে আঙ্গুল 
দিয়া দেখুইয়। রা লাই-অন্কে হাত ধরিয়া লইয়া যান নাই। প্র 
বুলিয়ুছেন “পাপ "দাও, ধর্ম নাও।” আপনি পাপের বোঝ মাখায় ধরিয়া, 
ভীবকে আনাম তরীতে, উঠাইয়], চিদ'নন্দ সিক্ধুনীরে, শ্রেমানন্দের লহরীতে 
জাতাইতে নাচাইতে *নুখময় চৈতনধামে লইয়া খাইতেন। অহা! এমন 
অধািরর্ঘপে প্রমান কেহ কখন করেন নাই 


'*্য জন পলায় তায় ধরে কোলে করি 
শ্রীরাধাকৃক, প্রেমের হরে অধিকার ॥" 


ও ভক [৮দরর-। শর, সংখা, 
a 
* চঙ্কতের, পালাহঁক্বাও নিস্তার ছিন না; তাহাদিগকে (প্রেমালিহ্ধন দিয়, 
পরম পুরুষার্ব প্রেম ধনের অধিকারী করিতেন । এম্‌ন.দয়াল অবজীর কোন যুগে 
হয় নাই, হইবার নহে। 
গালে ব্ৰাহ্মণে, ক্স “কালাকুলী, 
কবে বা ছিল এ রঙ্গ ।” 
হে ভাই বৈষ্ণব { একবার প্রাণ ভরিযা দেখ, আমার রসরাজ শ্রীগৌর- 
বিশ্রহের কি জগ হুলান সোনার ব্রণ, সস্চিদানন্দমধ মুন্তি--শিক্ষার কি জলস্ত 
আদর্দ( আহা! আমার এক মুর্ভিতে সবই (গুরু, 'কৃষ্ণ বৈষ্ণব) পাওয়া 
যাৰ৷ আমার শ্রীগীবান্গের শ্রীমুর্তি শ্রীশ্রীরাধারষের যুগল মু্তিব কি জলন্ত 
উপমা । ইহাই প্রকৃত যুগল মুত্তি। একদিকে সেই জগদৃতুলান প্রেমপূর্ণ বঙ্কিম 
চাহনি, অন্ঠদিকে আবার দাগ্তভাব_-রাধাতাব। হে ভাই জগন্বাসী ? যদি 
র'খা=ঞ্েব অভির দেহ. একাস্থা (পরত) দেখিতে চাও, তবে, আীমৌরাজ 
সুউি্ অতি তৃষ্টিপা্ড কর) --দেখ, জাগো জঙ্গ দি) শিখছে) 


শরীনলিণীকাত্ত বহু, ডা্জার ৬ 





আকাঙ্ষা। 


গড 
অ ডী পি 


( ঈশ-প্ৰেম ৷ ) 


কৃত দিন কত আশ জাগে মনে 
কত ভাঙ্গি গড়ি বমি নিবজনে, 
তবু সে বাসন! হিরতা-হারা | 
শৈশব-প্রভাতে ধুলি খেলা সাখে 
কৈশোরে বসিয়ে জাহবী সৈকতে, 
খশনর আবেশে ছিনু আত্মহারা । 


আশ্বিন, কাণ্তিক ১৩১৬ ৷ ] ভক্তি | ১ 


টা _——C__—_—_—_——_tTHO COS O_ে_—__I___4_—্প_ে—__ে__—_——_—_DADOIODO "DI. COC O_O. ESATO UE নত রব 
যৌবনে আমিয়ে সংসার অঙ্গনে, 


কত স্ুখ-আশা]জাগেরে পরাণে, 

জুলদ-পটলে ঘেমতি চপলা। 
অসার আশার (এ) হুহকে ভুলিয়া, 
জীবন যাপিনু সুখের লাগিয়া, 

বারেক শ্রীহরি হ₹’'লনা! বলা । 
প্রতিদিন ওই তরুলতা৷ গণ, 
অরচিতে ঈশ রাতুল চরণ, 

অঞ্জলি ভরিয়! কুতুম ঢ.লে। 
মধুর প্রভাতে নিভু গুণ গান, 
মিশিয়া বিহগ নাভোনীলিমার, 

বারিছে অমিয়া যেন ভূতলে | 
অনন্ত উচ্চ-সে গভীর আবেশে, 
ধাইছে তটিনী মিশিতে প্রংণেশে, 

অতপ্ত আকাজ্ঞু| জদয়ে ভর! । 
বিধু বিভাকর ্যোতিক্ক মণ্ডল, 
ঘুরে ব্যোম্পথে প্রেমেতে বিহ্বল, 

যে প্রেম আলোকে উজল ধরা? 
অহে! বিভু প্রেমে শ্রমত্ত সকণি। 
চরমে পরম পরা পরে মিনি, 

লভিতে অক্ষয় অব্যয় কল। 
মগন এ পাপী কলুষ সলিলে, 
কন্ছু না স্রিলে শরীনিবাসে ভুলে, 

হবে বিষউপায় অস্তিমে বলা 

প্রেমমন্র! 

হুখ-সত্যমধী মধুর চর্তি। 


৪২ ভক্তি | [ ৮ম বর্ষ-২ফ, ৩য়) সংখ্যা । 





হেরি সারা বিশ্ব গুলকিত অতি, 
গাপীর অন্তরে সে ছবি কই? 
হে বিলো দয়াল এ কাঙ্গারা ডাকে) 
চাও অধর তব প্রেমালে'কে, 
“আকাভক্রা? হৃদয়ে জাগিছে এই | 
দীন-শ্রীরাজেন্দরনাথ দাস। 


গল-মাধুরী ৷ 
(গান)- সিন্ধু খাঘ্বাজ 


লাট 9 3 ০ এপ 


সুখময় বৃন্দাবনে চল্রে আমার মন-পাগল । 
নিরখিয়ে রাধা! শ্যামে, কবনা প্রাণ সুশীতল। 
(কিবা) প্ৰণয় পীযুষ রসে, গোহে শাধা ভুজ পাশে। 
ভকত হৃদয়াকাশে উদিত হয় কেবল 
কুনুমিত কুঞ্জবনে, মনুরময়,রী সনে, 
নৃত্যকরে বিভোর প্রাণে, ওঁ শুনন। পিকের কুহু বেল । 
ললিতাদি সখী যারা, a নিব গ্রে ঘেরা, 
সোহাগ ভরে কতই তারা, দিচ্ছে পদে প্রেমের ai | 
মরি কি বাশার গান, ব্রজগোপীর এজায় প্র'ণ, 
নাও বহে উজান, তুলিতেছে কতই বোল। 
চল্রে ললিত, চল্রে তরিত, পাৰিম যদি, কর্তে পাৰি 5 
সে বিনে এমন দয়াল হুদ আর কে তে হবে বল | 
দীন শ্রীনলিত মৌঁহন মুল । 


ইসস স 


রাঙ্গ। পা হ'খানি। 
{ অ্ট ফুখীর i সেবা ।) 


মরি! মরি কি সুন্দর রাগ পা ছু'খানি রে, 
কমল আসনে শোভাময় 


বারেক হেবিলে, আর বারেক শ্রিলে রে, 
গোপা চিত্ত বিমোহন অপরূপ ধন রে, 


বেষ্টন করিয়া ওই সতৃফণ হইসে রে, 
টাড়ইয়ে অগুছ যে সকলে ॥ 
কোন সখী, কলে গয় কনক ভূঙ্গার রে, 
ERS হায়ার 
পদ যন ধুহবর অ।শ { 
কোন সখী মুছিবার তরে অগ্রসর রে, 
এলাইত তার কেশ পাশ ॥ 
ভামর লইয়া কেহ হইল উদ্যত রে, 


ক'রুবারে মপুর ব্যজন। 


কেহুবা পুর, পদে দিতে পরাইজে রে, 


*কালে। এর অলক্তক, কারে ৰব চন্দন তে, 


কোন সমা ব & জব 6%ই বা কমল বে, 
আনিয়াছে অন্জীন যতে £ 


88 ভক্তি । [৮ম ব্য ৩য়, সংখ্যা। 





এইরূপে অষ্ট সখী, অষ্ট রত্ব ল'য়ে রে, 
মেবিবে শ্রীযুধিল চরণ । 
সেবা অধিকার লভি' পশ্চাতে খাকিয়। রে, 
* আমি কি করিব দরুশন। 


দশন--শ্রীরসিক লাল দে। 


প্রার্থনা । 


(শ্রীতীরাঙ্গ পা ছু'খানি স্মরণে এই কবিতাটা লিখিত। ) 


৩ 
০ 9 ০ পরার 
৩০ 


কবে হেন শুভদিন হইবে আমার ? 
বিষয়ে গরল বলি, ফেলিব দূরেতে ঠেলি, 
পদ-শুধ। পিব অনিবার ॥ 


সদ। সখী ভাবাহয়ে, থাকিব প্ৰমত্ত হ'য়ে, 
করিব মানে হজে বাস। 

যুগলের শ্রীচরণে। ভাব পুষ্পাঞ্জলি শানে, 
উলিবে আনন্দ উচ্ছাস | 

কভু লা ভৃঙ্গার লে, সখীর ক্ষরেতে দিয়ে, 
চেয়ে রব সতৃষ্ণ নয়ন | 

শৃণী মোর সেই জলে, ধোয়াবে পদ কমলে, 
হব আমি আনন্দে মগন ॥ 

কডু বা চন্বন কয়ে, " রছিৰ অনতি দুরে, 


মধী এহ! লইৰে চাহিয়। ৷ 


আশ্থিম, কার্ত্তিক, ১৩১৬ ।] ভক্তি । 8৫ 


ররর» 


পদ যুগে মাখাইবে, কিবা! সুখ উপজিবে, 
উল্লাসে পুরিবে মোর হি! ॥ 

হার! হেন দিন হবে,, নূপুর নিকণ যবে = 
দিব| নিশি শুনিব শ্রবণে। 

সংসারের কলরব, হইবে নীরব সব, 
মগ্তীর আরাব সদা শুনে ॥ 


বৃথা মোর এই আশ, ব্যর্থ মোর অভিলাষ, 
আকাশ কুস্থম সম কথা৷ 

কোথা আমি আছি পড়ে, দরে, দূরে, অতি দূরে, 
নরকের কীট আছি কোথা ॥ 


তবে যদি কৃপা কর, হে কিশোরি! হে কিশোর! 
আসিবে, আসিবে দিন শুধ । 

সদ! শুদ্ধ চিত্ত হ'য়ে, প্রকৃতির ভাব লয়ে 
দামী হ'য়ে চরণ সেবিব ॥ 


দীন-_শ্রীরমসিকলাল দে। 


বসস্ত বিবেক । 


১১৩ 
পর (5 (ক 0 পন 


আর ভয় নাই। 
»অ্জ্ঘে দায়ক ভয়হা।রি-পদে, 
শরণ লইলে রব দিরাপদে । 
আয় পিতৃভন্ত আয় সব ভাই, 
তারে ভালবাসি, আর ভয় নাই ॥ 


ভক্তি । [৮ম বর্ধ--২য়, ওয়, সংখ্যা। 





বড় স্নেহ তাঁর পুত্রগণ প্রতি, 
করিছে পালন, নাশিছেন ভীতি ৷ 


স্নেহ পরায়ণ এত কেহ্‌ নাই, 

সহায় জনক, আর ভয়' নাই ॥ 

পিতা মাতা বন্ধু এই তিন জন, 

'্বভাবতঃ হিতকারী এ ভূবন। 
২সার-শুশানে পাছে ভয় পাই, 

তেঁই তিনি ক'ন “আর ভয় নাই ॥” 

তৃষান্্ুর যবে করে আক্রমণ, 

শুদ্ধ কঠদেশ বিশু বদন । 

ওষ্টাগত প্রাণ হারাই হারাই, 

নীরাকারে ক'ন,“আর ভব নাই ॥” 

ক্ষুধার জ্বালায় যবে দেহ জলে, 

নাহি যায় জালা প্রবেশিলে জলে । 

কুণ্ডলিনী ( আদ্যাশক্তি ) করে পালাই-পালাই, 

খাদ্যরপে ক’ন,--“আর ভয় নাই ॥" 

যেই শত্রু হাতে পড়ি মোর! যবে, 

উদ্ধারিতে ব্যস্ত ভয়হারি তবে; 

ন।ন। অবতারে দেখিবারে পাই । 

মাভে; মাভিঃ জীব ৷ আর ভয় নাই 

সভয়ে যেদিকে ঢাহিছে যখনি, 

আভসু বচন তখনই শুনি; 

সেদিকে তাহারে দেখিনায়ে পাই, 

“এই যেরে ৰামি, ভার ভয় লাই ॥ 

না ডাকিতে যনে নিজে কুপা বশে, 

ভব-ভয়-হারি তয়র'শি নাশে, | 


আশ্বিন, কান্তিক, ১৩১৬৭] ভক্তি | 





কালের কটাক্ষে আর ভয় নাই, 
ডাকহে মুহ ত, আর ভয় নাই ॥ 
আয় আয় চ্চাই আয় সবেমিলি 
ভক্তি ভরে বলি করি কৃতাগ্রলি 
ত্রাণ পিতঃ মোরা অজ্ঞ যত ভাই 
নাজানি ডাকিতে, আর ভয় নাই ॥ 





দুইটা গান। 


০ 
mata ৩0 @ “naan 


(৯০) 
হরি! ছল কে বুঝিতে পারে। 
যথ! তোমার নাম, ব্যক্ত অবিরাম, 
তথায় ঘনশ্যাম, বিপদ বাড়ে ॥ 
দৈত্যকুলের শ্রেষ্ট প্রহ্লাদ চূড়ামণি, 
সদা মুখে করতেন কৃষ্ণ নাম ধ্বনি, 
কিন্তু তথায় দেখ ওহে গুণমণি, 
কি ছলে বধিলে তাহার পিতারে। 
সবের সাথে যেদিন হয় মিতালী, 
সেদিন হতে তোমার পড়ে পদধুলী, 
কিন্তু তথায় দেখ ওহে বনমালী, 
কি ছলে নাশিলে বানি কপীগরে॥ 
*যের্দ'ন হতে পড়িষাছে পদরজ, 
স্ব্পলঙ্ক! মাঝে শীঙ্গন্দ আত্মজ, 
কি ছলে বধিলে*ওহে ব্রজ রাজ, 
বান্ধব সহিতে বীর রাবণেযরে । 


tr ভক্তি ৷ [৮ম বর্ষ ২ধ, ওয়, সংখ্যা! 





ব্ৰজ ভূমে দেখ শীনন্দ নন্দন, 
দুগ্ধ পোষ্য তুমি ছিলেহে যখন, 
কি ছলে করিলে পুতন! নাশন, 
শকট ভাঙ্গিলে শদেতে মুরারে ৷ 
ব্রজ ভূম হতে মথুরা নগরী, 
 নিমন্ত্রণে গিয়ে ওহে বংশীধারী, 
কি ছলে নাশিলে মাতুলে শ্রীহরি, 
বিচ্ছেদ সাগরে ভাসালে রাধারে। 
যে ছলেতে এসব করিলে নিধন 
সে ছলেতে নাশ বাসনা রাবণ। 
লালসা পুতনা র'ধিকারমন 
মনরূপী আমার অবাধ্য দৈতেরে ॥ 
হংসা কংশ মোর নাশ দয়া করি, 
অহঙ্কার বালী নাশহে বা 
তাহলে প্রেমেতে রাধা ভাব ধরি 
পদ রজ্ দাও রা মহেনেরে £ 


(=) 
আমি ববে বল তজচুমে যাইব রে। 
আহা! ভজ্জজছনের অনুণত হইব রে।॥ 
কবে অীরাস মণ্ডলে, হেৱিব রাধা শ্ভামলে, 
*যুগল পদ কমলে নমিব রে ॥ 
শিদ্ধ কালিন্দী জলে, স্গান করি ঝুতুহলে, 
ত্রিতাপ তাপিত দেহ জুড়াব রে ॥, 
কবে রাধাকুষ্ণ বলি, বেড়াইব লীলাস্থলী, 
উৰ্দ্ধে ছুটী বাহু তুলি নাচিব রে ॥ 


আখিন ও কান্তিক, ১৩১৬ । ] ভক্তি । 6 


চারার 
কবে (গা বর্কনা চলে, হেরিব নয়ন যুগলে, 


শ্রীরাধা গোবিন্দ বলে ভ্রমিব রে। 
গোঠে সখাজন সঙ্গে; * রামকৃষ্ণ মানা রঙ্গে, 
খেলিলে দেখিব সঙ্গে চলিব রে॥ 





কবে রাধা শ্যাম কুণ্ড, হেরিব ললিতা কুণ্ড, 
কবে হৃদয় পাষণ্ড শোধিব রে ॥ 


করে প্রেষ্ঠ। সখিগণে, দিব্যরত্ব সিংহাসনে, 
রাধাকৃ্ণ একাসনে স্বিব রে ॥ 


কবে স্কন্ধে ঝুলি ধরি, মেগে খাব মাধু করি, 
(জয়) রাধে বলি গলি গলি বেড়াব রে ॥ 


দীন মহেন্্র বলে, আমার অস্তিমকালে, 
রেখো হরি চরণতলে ঠেলোন। রে ॥ 


জীবাধম-_ভীমহেজ্্নাথ মহাস্তি। 





হে দেব! 
তমার প্রশাস্ত মুর্তি ফুটিল যখন, 
উৎসবে উৎসাহ উৎস ছুটিল*তখনি ; 
টটিল্ ঘুমের ঘোর,--নিশার স্বপন, 
উঠিল হৃদয়তুন্্রী ঝঙ্কারি অমনি । 
C২) 
এ যে সেই সে দিনের পরিচিত ছৰি- 
এ যে সেই সে দিনের পরিচিত গান; 


te ভক্তি । [৮ম বর্ম-২য, ওয়, সংখ্যা। 





এ যে সেই সে দিনের বাঞ্কত পুরবী_ 
স্পন্নিলা নন্দন গন্ধে নন্দন পরাণ। 
(৩ )- 
ওগো ও ধন্য অয়ি বরেণ্য, 
তুমি আজি কত দূরে--অতি দূরে । 
বদ্ধ পরাণ, মুক্ত সে পথে-অতিথি ! 
তব স্রিগ্ধ মেছুর শুভ্র মধুর, 
সঙ্গীত কোন্‌ পুরে_-কত দরে ? 
মুগ্ধ গরাণে দীপ্ত তোমার সিরিঁত। 
0৪) 
ওগো শান্ত সৌম্য, গুদ্ধ-বুদ্ধ৮” 
ওগো ও প্রতিভাশালি ! 


তোমারি কাধ্যে, তুমি গো আধ্য-্" 
ককুণা দাও গো ঢালি ॥ 


শীগোপেদ্‌ শর্মা । 


(দেরি 


নব শ্রীরুষ্জাব্দে। 


সপ্ত ০ ০ ০ 


হে করুণাময়! তোমার জয় হউক ! হে কোটি প্রভূ! তোমার 
জয় হউক! হে নিখল অখিল ব্রহ্জাগুভাঠাদর! তোমায় ৬” হউক! 
তোয়ার ভুর্ব্দ মঙ্গল নামের জয় হউক! তোমার অনন্ত ‘নরক নিবারণ নামের 
জয় হউক! তোমার মহিমাময়, গৌরব ময়, প্রতিভাময়, নামের জয় হউক! 


আখিন, কার্তিক, ১০১০ । ] ভক্তি । ৫১ 


নিচ POE ESHEETS HN PRE PUES রিল রিনি লি 
হে পিত !'স্ুতুমি, স্বৰ্গ হইতে আশীৰ্ব্বাদ পাঠাইয়াচুদাও! আজ তোমার 
এই পুণ্য মল জন্মবাসরে তুমি আমাদিগের*মস্তকে অনস্ত কল্যাণঃঢালিয়! দাও! 
সারাঁ১বৎসর কারাশ্রমতাপিত-_তন্থুতে শান্তি সলিল ছিটাইয়া দাও! তোমার 
সপ্্রীবন-মন্ত্রে ' হৃদয়ে নব,“বলের* শুভ সঞ্চার কর! হে কামদ!ছুঃহে সর্বব 
রক্ষক পরমাতীষ্টদাতা! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর! তুমি আমাদিগকে 
কুপথ হইতে সুপথে পরিচালিত কর 129তোমার সেই শুভ্র, সত্য, দীপ্ত, মুক্ত 
পবিত্র পথের পুণ্য দীপালোকপ্প্রদর্শিত,কর ! আবার বলি হৃদয়ে নৰ বলে 
বলীয়ান কর! 
হে ভক্ত বংসল! বরষে বরষে তোমীর এই পুণ্য দিনে তুমি আমাদিগের 
শিরে যেরূপ অশেষ আশীষ ঢালিয়া দাও, তোমার সেই শাশ্বতী নীতি অনুসারে 
আজষ্টবন তুমি আমাদিগকে আশীর্বাদ কর"! আশীর্বাদ কর, যেন বিগত 
বংসরের ন্যায় এ রংসরও তোমার সেই কণক-উজ্জল পথের পথিক হইয়া 
ভুমানন্দে প্রাণ মাতাইতে পারি। আশীর্বাদ কর, যেন,পাপ হইতে দূরে থাকিয়? 
অসত্য, অন্যায়, অধৰ্ম্ম, অজ্ঞান হইতে অসংযুক্ত ও অসংলিপ্ত খাঁকিয়া তোমার 
সেই মুক্ত আলোকে স্থির, ধীর, অবিচলিত দৃষ্টি রখিতে পারি, আর আশীর্বাদ 
কর, যেন জ্ৰষ, হিংসা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মদ, মাংসধ্যে অভিভূত না হইয়া 
অহমিকা, গর্ব, ভ্রান্তি অন্ধকারে নিমগ্ন না হইয়া তোমার দীনাতিনীন ভৃত্য 
হইয়া সদানন্দে তোমার কর্ধে আপনাকে নিয়োজিত রাখিতে পারি ॥ 


অয়ি! *কৃষ্ণ-গুরবে গরবিনী রোহিণীঘুক্তা জয়স্তী-অট্টমি ! তুমি এস,-আর 
কাল বিলম্ব করিও না। এই দেখ! তোমার আবাহনের জন্য কত কোটী প্রাণ 
বদ্ধাগ্রলী হইয়& দণ্ডায়মান বুহিয়'ছে! তুমি এস! ওঁ দেখ প্রকুল্ কুসুমের স্তবকে 
বুক, ভিহ্গের আকুল সঙ্গীতের পড়তে পড়তে,ভক্ত ভাবুকেবু ভাবতরা প্রাণোন্মাদশ 
নাম গাণের তানে ড্রানেসমীরণ প্রবাহে ধীরে ধীরে তোমার আগমনী গীতি গীত 
হইচ্ভেচ্ছ ! অয়ি ! গৌরব মালিনি। পুণ্যবতী ! তুমি এস !ং আমি তোমার প্রতি 
গল অনুপলচিন্দনপ্ষুয়ায় 'বিভূযিত্ধ করিয়াীদব ! আমি তোমার প্রতিপদবিক্ষেপে 
পুত পবিত্র ভাগীরথট বারি ছিটাইয়। দিব! তুমি এস! আমি গ্রাজ তোয়ায় 
গললগ্রি কৃতবাদে আবাহন করিতেছি, তুমি এয়! এস--এস)" অয়ি জগদাতে ' 


&২ ভক্তি । [৮ম বর্ব-২য়। ওয়, সংখা । 


পুরুষের জন্ম গরবে গরবিনী তিথি-রাজ্ভি! তোমায় কাতর কণ্ঠে আবার ডাকিতেছি 
তুমি এস! এ্রঁদেখ, কাতারে কাতারে কোটি কোটি প্রাণী তোমার জয় ঘ্বোষণ। 
করিবার জন্য উদ্‌ ধ্রীব রহিয়াছেন, তুমি আর ক্ষণ-বিলম্ব করিও না! --তুমি এস! 
জয় দাও ভাই জয় দাও! আমার কষ্ণ &গাঁরবিনী জন্মাক্টমীর জয় দাও! 
এস ভাই আব্র্ ভারতের কোটি ঝোটি নর নারী এস, আধ সেই পরম পুরুষ, 
পরম পিতা, অক্ষয়, অত, জনন্ত। আদি পুরুষ গোবিন্দের এই পুণ্যমবী জন্।তিথি 
উৎ্সবানন্দে অতিধাহিভ করি! এস! মুহুপ্দুছ সুমধ্র নাম সংকীন্তনে 
আজিকার প্রতিপল প্রতি মুহুর্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনি করি! এস- এস !--আজ 
কোটি ভাতার সমভান নিনাদিত মহিমা স্তোস্বে বৰৈকৃগের সুবৰ্ণ সিংহাসন বিচলিত 
করি! এপ--এস।--ন্মীজ জগদাস্ু পুরুষের জন্ম বাসরে হিমগিরির সমুচ্চ 
শিখয় হুইতে কুঙ্গারিকার অন্ত প্রাপ্ত পর্যন্ত ভারতের নগর, নগরী, গিরি, গুহা, 
বনস্থলী, পশ্লী, প্রীন্তয়ের কেছে কেন্ত্রে মধুমাধা হবি নাম গানে কোটি কণে 
মুখরিত ক্করিষা ভুলি! আয় ভাই আয়! প্রেম-ভক্তি-অশ্রু সঙ্গে লইয়া দৌঁড়িয়া 
আয়! আয় আর, ডাই কে আজ পরম প্রভুর পবিত্র জন্মদিনে অর্খ্যদান করিৰি 
চুটিয়া আয়! আয--আয় ভাই সকল, মঙ্গল নিলয় জগন্নিবাস জগল্পথের 
জন্মবাসরে অহৈতুৰী প্রেম অকপট ভক্তি আনন্দ কম্পাশ্র সঙ্গে লইয়! কে আসিবি 
ভাই ছুটিয়া আয়! আয়--আয ভাই । কোটি ভাতা সমন্দরে--সমনমুরে- 
সমতানে বিশ্বপিতার চরণ পদ্য অর্ধাদান করিয়া জীবন সার্থক করি! বল দেখি 
ভাই, আলে আমার সঙ্গে হরে সুরে আমারি মতন বিষয় অন্তাপ তাপিত জীব মুক্ত 
কণে মুক্ত প্রাণে বল্‌ দেখি ভাই )-- 





“অনাদি নিধনৎ বিদুঃঘ ভিলোকেশং ভ্রিবিক্রমৎ 

নারায়ণৎ চতুর্ধবাহুৎ শঙ্খ চক্র গদাধরৎ 

পীতান্থরধরং নিত্যৎ বনমালা বিভূষি৩ং 

গ্রীবংসাঙ্কং জগ২সেতুং শ্রীপতিং শ্রীধয়ং হরিং 

দেবুকী গর্তৃসস্তূতং দৈষ্্যসৈনঢ বিনাশমং 

গৃহাণার্থ্য মিদং দেব! * গোবিন্দায় নমে! নমূঃ॥ 

শ্রীগোপেন্দু শব ৷ 





বলিদান । 


( এঁতিহালিক ঘটুনা অবলম্বনে লিখিত ) 


Le) LY 
জিপ 090 0 সপ 


গৌড় নগরের অনতি?রে মাববীপুর, একখানি অনেক দিনের প্রাচীন 
গ্রাম! হিন্দু নরনাবীর নিবাস-নিকেতনে গ্রামখানি পরিপূর্ণ । আর গ্রামের 
অদূরে মুসলমানের কতকথচলি সজীবগুহ যেন মাধবী“রের দ্বারবান রূপে 
বিরাজিত। মাধবীপুরের অধিবাসীর মধ্যে অনেকেই সঙ্গতি সম্পন্ন । বিশেষতঃ 
জয়নাথ ভট্টাচার্য্য সে গ্রামের এক জন বছিষ্ট যশ জমীদার। গ্রামে একটি 
দেব মন্দির আছে; পাদণময়ী শি দত্তই উক্ত মন্দিরের অধিষ্াত্রী 
দেবী । এই শক্তি মু্ভর নাম প্রণরঙ্গিনী চঙ্গীদেবী |” 
চণ্ডী দেবীর উদ্দেশে প্রত্যহ ১৫২*টা করিয়া ছাগ মেষ মহিষ বলি 
হইয়া থাকে । রক্ত ব্যতিরেকে চণ্ডীদেৰী প্রদন্না হন না, চণ্ডীদেবীর সন্তষ্ঠির ' 
একমাত্র উপদান পশু শোণিত; তদ।নীস্তন তান্ত্রিক লোকের এইরূপ বিশ্বাস 
বহু দেশেই বদ্ধমূল হইয়াছিল । 
ঘহকার্ল হইতে এ জীব হিংস! এ পৈশাচিক ব্যাপার সুখসম্পন্ন হইয়া 
আসিতেছে; এবং পাষাণময়ী চণ্ডীদেবী ও পাষাণ হৃদয়ে অবাধে এ নিরীহ 
নির্যাতন সহ করিয়া আসিতেছেন। মন্দিরের পুরোহিত চণ্ডাদৌর্‌ সেবক 
গণপতি আচছ্্যই এই জীব হিংসার প্রধান প্রশ্রয়দাতা। তাহার পুর্বপুরুষগণও 
হিংসার শোতে ভামিয়া দেবতার উদ্দেশে লঞ্ষ লক্র জীবহত্যা করিয়াছে। 
গণ্ধপতি আচান্ত “মহাজনে! যেন গতঃস পন্থ!” এই বচনের দোহাই দিয়া কাহারও 
কুখ। নোম্ুনিয়া পূর্ব 'পুরুষের পদানুসরণ করিয়া আপিতেছে! গ্রাম বাসীর 
মধ্যে প্রায় পণর আন! লোকই পূরুষযানুক্রমে এই গথের পথিক। এই 
'চণ্ডক্দেবী ও গণপতি আচার্য গ্রামের কল দেবতা ও কুল পুরোহিত ৷ কাজেই 
এই দেবক্জ্ীও পু্রাহিতের বিজ্কন্ধে কেহ কোন কথা উঞ্জইতে পারিত না। 


উঠাইলেও তাহা *অগ্রাহ হইত । “সে সময়ে গণপতি আচারধীকেই মধৰী 
পুরের অধিকাংশ লোকে ব্যাস বশিষ্ঠের মত জন্মান করিত। জয় নাথ ভট্টাচাখ্য' 


৫৪ ভক্তি । [৮ নব্ধ--২য়, ওয়, সংখ্যা! 





এট জীব হিংসার বরাবর বিরোধী ছিলেন। দেবডার উদ্দেশে এই অজঙ্র রক্তপাত 
তাহার প্রাণে বড়ই লাগিত। কিন্তু তিনি জমীদার হইয়াও তাহার কোন 
প্রতিকার করিতে পার্নিতেন না। গ্রামের শত সহঅ্র লোক গণপতি আচাধ্যের বাধ্য 
ও বশীতৃত। জয়নাথ ভট্টাচার্য্য এক! তার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কি করিবেন? বরং 
জয়নাথ ভট্টাচার্য্য ও তাহার পুত্র ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য বলিদানের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন 
হলিষা; তাহাদিগকে বিপদগ্রস্থ করিবার জন্য গণপতি আচাধ্য ও তাহার 
অনুগত শিষ্য সেবকেরা সর্বদাই সচেষ্ট থাকিত। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


কাত্তিক মাস; শীপাঁদিতা অমাবস্যার আর কয় দিন বাকি আছে মাত্র। 
সেই আমাবস্যার কৃষ্ণ! রজনীতে চণ্ডীদেবীর স মুখে নরবলি দিতে হইবে; এই 
পৈশাচিক উৎসবে মাধবীপূরের প্রায় সকলেই আনন্দে উন্মস্ত। সেই নির্শম 
কাধ্য সম্পাদনে সকলেই বিব্ুত। কেবল জযনাথ ভট্টাচার্ধ্যের করুণাপুণ গৃহে 
এই নিব আনন্দ প্রবেশ করিতে পারে নাই। আগামি দীপান্বিতা রভুনীতে 
দেবীর সম্মুখে যাহাতে নরবলি না হয়; বৃদ্ধ জযনাথ ভট্টাচার্য ওঁ ভূতনাথ 
ভট্টাচার্য্য পিতা পুত্রে তাহারই চেষ্টা করিতেছেন । আমি যে সবয়ের কথা 
লিখিতেছি ; গৌড় নগরে সে সময়ে বাঙলার বাঁজধানী। দে সময়ে গৌড়ের 
রাজমিংকানে বসিয়া হোসেন সা বাঙলার শাসন করিতেছেন। ভূতনাথ 
ভট্টাচার্থ্য বুদ্ধ পিতার অনুষতি লইয়া এই পাশব বৃত্তি নিক্তির জন্য বাদসা 
হোসেন সার সানু গ্রহ সাহায্য প্রার্থী হইযা গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। এবং মাধবী- 
পুরের নৃশংস বৃত্তান্ত বাদূলা হোমেনসাকে জানাইলেন। কিনব ভূতনাথেন্র 
সদয় ভদয়ের করুণ প্রার্থনা ৰাদূমা হোসেন সার হৃদয়ে পহছিল না। ভুতনাথের্‌ 
কাতরন্রন্দনের প্রকৃত মন বাসার সাআজ্য গব্নিত হৃদয় গ্রহণ করিতে পারিল 
না। সেই সময়ে মন্ত্রী রূপ সনাতন থাকিলেও, তাহাদের সাহায্যে বার্সা 
ভূভবাথের মর্দ্ব ব্যাগা বুঝিতে পারিতেন। কিন্ত দুঃখের বিষ) ই ঘটনার 
কিছুদিন পৃর্ধেই নীতি "নিপুন বৈষ্ণব 'চুডামণি রূপ সনাতন বাদূসার মন্রীত্ব পদ 
(ত্যাগ করিয়া, বিবেক বৈরাগ্যের উন্মাদিনী শক্তিতে আক্রান্ত হইয়া! শ্রীচৈতন্য 


আৰিন, কাতিক, ১০১৯ ৷ } ভক্তি! ঘর 


২ চাপা 
দেবের পদানুমরণ্‌ রুরিয়াছেন। কাজেই ভূতনাথ প্রত্যাখ্যাত হইয়া কষুখ্মানে 
বাটি ফিরিনেন্।' এদিকে সেই দীপারলীভূষিত কৃষ্ণ রজনীতে পাযাণমন়ী 
চঞীদেৰীর সন্মুখে নরবলি ব্যাপ]র অবাধে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। এ নৃশংস 
ব্যাপারে বৃদ্ধ জয়নাথের হুদয় ধৈন দর্কদা দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি অক্ষ 
আকুলিত লোচনে ভূতনাথকে ডাকিয়া বলিলেন ; বাবা ভূতনাথ ! দ্বেষ 
হিংসা পুর্ণ ও দ্ধ! মমতা শুন্য এ দেশে থাকিয়া আর কাজ নাই । এসৰ নিঠুর 
লোকের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া চল যাই ; আমরা মহানন্দানদীর ধারে দেবগঞ্জ গ্রামে 
গিয়া বাস করি। ভূতনাথও সে.মতের অনুমোদন করিলেন; এবং বৃদ্ধপিতা 
জয়নাথ ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য পরিবার বর্গকে সঙ্গে করিয়া দেবগঞ্জ গ্রামে বাত্র 
করিলেন। দেবগঞ্জ যাত্রা করিবার সময় ভূত্তীনাথ চণ্ীদেবীকে-- 
পর্ব মঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ববার্থসাধিকে । 
শরুণ্যে ত্র্যন্থকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ 
এই মন্ত্র বলিয়া প্রণাম করিলেন) এবং বলিলেন, করুণামরী মা! জানি মা! 
তুমি অভয়া, জানি মা তুমি অশরণ পালিনী, শরণাগত দীনার্ত তারিণী জগজ্জননী। 
আমার এ পবিত্র বিশ্বাস যেন আমার এ হৃদয় হইতে জন্ম জন্মান্্রেও বিদূরিত না 
হয়।'' যেখানে যে অবস্থায় থাকিনা কেন মা! তোমার দয়ামণী সুর্ভিতে 
তোমাকে যেন দেখিতে পাই ! তোমাৰ জগদ্ধাত্রী মুক্তিতে যেন তোমাকে ভাবিতে 
পারি! মাগো! তোমার “জগজ্জননী” নাম তোমার “দয়ামযী” নাক বজায় 
রাখিতে গিয়াস্আমান্ষে দেশত্যাগ হইতে হইল! এই বলিয়া! গলদশ্র লোচনে 
স্নাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভূতনাথ জন্মের মত মাধবীপুর ত্যাগ করিক় 
দেবগঞ্জ চলিয়া গেলেনু। ' i যা কিছু শুভ যা কিছু মঙ্গল সমস্তই 
জতন্বাথেল্জ সঙ্গে চলিয়া গেল। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


নার্ধে্ দেশ ত্যাগের ক দিন পরেই মাধবীপুরে মহামারী উপস্থিত 
চর বসস্ত রোগে* সমস্ত গ্রামখানা ধ্বংশ হইতে বসিল। প্রায় প্রতেযক 
ঘরেই দুই চারিটি করিয়া শব পচিতে লাগিল। ‘মানুষের পরিবর্তে শৃগাল কুছুরে 


৬ ভক্তি ৷ [৮ম বর্ধ-য়, ৩ম) সংখ্যা । 





মা"বীপুর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এইরুপে সোনার মাধবীপুর শ্বশান ভূমিতে 
পরিণত হইল। গণপতি আচাধ্যের আত্মীয় বন্ধুবান্কব সকপলই মহা প্রস্থান 
করিষ়াছে। কি জানি কেন জানিনা; কেন্তল গণপতি আচাধ্য নরক যন্ত্রণা 
লইয়া বাচিয়া আছে। বসন্ত রোগে তাহার একটি চক্ষু ও নাক বসিয়া গিয়াছে । 
গণপতি এখন কৃপাকণার ভিখারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। গঙ্গাজল 
বিত্বপত্র লইযা চণ্তীদেবীর খোজলয়; এমন লোকও মাধবীপুরে আর নাই । 
যে চণ্ডীদেবীর নর শোণিত পশু শোশিত উদর পূর্তির একমাত্র উপাদান ছিল ; 
(সেই চণ্ডীদেবী এখন সামান্য জল পৃপেও বঞ্চিতা। এদিকে দেবগঞ্জে আসার 
কচছুদিন পরেই ভূতনাথ এক অন্ুত প্রপ্ন দেখিলেন--চণ্ডীদেবী বলিতেছেন; 
“ভক্ত ভূতনাথ ! মাধবীপুরে গণপ।তর সাহায্যে আমার “জগজ্জননী জগদ্ধাজ্ী” 
সাজ কাড়িয়া লইয়া আমাকে নরঘ!তিনী রাক্ষদীর সাজ পরাইঘা দ্ষাছিল। 
সমগ্র মাধবীপুর গণপূতির কুমন্রণা আমার করুণামবী মূত্ডির পুজ| করে নাই। 
দান্বী সুতির কনা করিয়া নর শোণিত পশু শোণিত দ্বারা আমার পুজা! 
করিয়াছে। এই গুরুতর পাপের প্রয়ক্চিত্ত এখন মাধবপুর ভোগ করিতেছে । 
আমি দেবগঞ্জে গিয়া তোমার সেবা তোমার পুজা লইবার জন্য প্রস্তক্ত আছি” 
ভূতনাথ এইরূপ স্বপ্রাদি্ হইয়া চণ্ডীদেবীকে দেবগঞ্জে লইয়া আসিতলন ।-. এবং 
সাত্বিক ভাবে যথাবিধি চণ্ডীদেবীর অস্চনাদি করিতে লাগিলেন। প্রণরঙ্গিণী 
চও্ীদেবী” « নামের পরিবর্তে নাম বুখিলেন; “করুণাময়ী ভবতারিণী”। 
ভূতনাথের অনুগ্রহে এবং এই জাগ্রত দেবতার কৃপায় দেবগাঞ্জ গ্রাযু খানি স্ব 
আনন্দে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। সেই শান্তিময় বিশ্রভুধনেশ্বরের বিশ্ব 
রাজ্যের ব্যবস্থাই এই ; যেখানে অহিৎসা সেই খানেই প্রেম, যেখানে প্রেম 
সেখানেই চিরশাস্তি! সাত্বিক পুজাতেই যে দেবী গীতা হন, এবং এ্রহিক 
পারত্রিক সকল রকমে কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা দেখাইবার জন্তই এই দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ“ ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম! পাঠকগণ, আমার অভিপ্রায়ের কিপ্রি মাত্র 
গ্রহণ করিলে মামি ধন্য হইব। 
শ্রীগৌরঞোপাল ষেন। 


জীব পাখী । 
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বিধাতা ব্যাধের এক, মোহিনী মমতা জাল ; 
অ'বরিয়। আছে জীব গণে। 
নিত্য সে চতুর ব্যাধ, স্থাবর জঙ্গষ প্রাণে ; 
পীড়িতেছে বামনা পীড়নে ॥ 
ভুলিয়া রয়েছে তবু, বিশ্ববাসী যত জীব) 
মমতার সৌন্দর্য্য দেখিয়া । 
বিন কাচের মত, তঙ্গর সৌন্দর্য তার; 
জীবগণ দেখেনা ভাবিয়া ॥ 
অবোধ বলিয়া বুঝি, বুঝিতে পারেনা আহা; 
জীব-পাখী ব্যাধ-অভিপ্রায়। 
মতা সৌন্দর্যে তাই, ভুলে আছে জীব-পাঁধশ; 


মোহ শরে পীড়িত গো তায় ॥ 
শ্রীগৌর গোপাল সন 1, 


ওসি বারের 


সংপ্রসঙ্গ ।* 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর। ) 
মলতঃ মোহে মুগ্ধ ও লালসার বশবর্তী হইয়া ইন্জিয়গণকে ভোগের পথে চালনা 
করিলে পরিঞ্জীমে বি্ম য় ফলো ংপড়্রির কারধীছয়; অতএব জ্ঞানের দ্বারা এই পাশব 


লিপ 


০22৯ 
* গাঠকগণের প্রস্তি লেখকের অনুরোধ এই যে, তাহারা যেন ভাদ্র খ্ীমের লিখিত 
নতপ্রসঙ্গের সহিত একত্র করিরা ইহ! পাঠ করেন। 


৫৮ ভক্তি । [৮ম বর্ষ--২৭১ ৩য়, সংখ্যা । 
এরা 
আবেগকে প্রশমিত করিয়া প্রশান্ত মনে শভণবানকে স্মরণ পরব কেবগ প্রারন্ধ 


ক্ষয়ের জন্য ভোগ করা মনৃষ্যাভিমানী জীব মাত্রেরই কর্তব্য । 
এই জন্যই শাস্মু বলিয়াছেন £-- 


আহার নিদ্রা ভয় মৈথ নক । 
সামান্য মেতৎ তি ভন্রাণামূ ॥ 
জ্ঞানং হি তেষ! মধিকে! বিশেষ 
জ্ঞানেন বিহীনা পশুভি, সমানাঃ | 


অর্থাং আহার নিদ্রা ও মৈথ্‌ নদি বিষয়ে গশুদিগের সহিত মন্তষ্যের এক মার 
প্রা্দে কেবন জ্ঞান, এবং এই জ্ঞানের জন্যই মানব পশু হইতে উন্নত, নতুবা 
জ্ঞ'নহীন মনুষ্যের সহিত পশু দিগের কে'ন প্রাভেদ নূই। 

ভাই! এই যে জ্ঞানের কথ। বলিলাম, ইহা ভগবং তত্তজ্ঞান, অবিগ্যার অস্ত- 
গর্ত সামান্য জড় বা অথকরি বিঠ্যা নহে, এই জ্ঞানাগ্নির দ্বার! সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ 
কৰ্ম্ম ভয়হইলে জীব মুক্ত সংধকের মন ভাবে অবস্থিত থাকিয়াযখন কেবল গ্রারন্ধ 
ক্ষমের জন্য প্রভু রূপে ইন্দির্গণকে চালনা পুর্াক তাছাদিগের দারা বিষয় ভোগ 
করে, শন্তি সমীরে নি হইয়ী তখনই সে নিশ্বুল সুখের অমিয় ধার! প্লান a 
সক্ষম হয়, অতএব নিব জ'নিও যে, জ্ঞানের সাহায্য ভিন্ন ভাব স্থায়ী হয় ন 
ও ভাবস্ব'য়ী না হইলে ভগবল্লাভের কারণ'ব্ব্প শুদ্ধ! ভক্তি বা প্রেমের Gr 
হয় না এবং! সংসঙ্গঃ এই সকল দুর্ল'ভ ধন লাভের মুল ব্বপ ; জীবের হৃদয় 
ক্ষেত প্রকৃত কল্যাণ লাভের বাসনা রূপ হলের দ্বারা কষিত হইলে শ্ীভগবান নিজে 
তাহাতে এই মূল রোপন করেন, অতএব সংসঙ্গের সুযোগ কখন ত্যাগ করিও না, 
সরল প্রাণে তত্ব জিজ্ঞাস হইয়া এই সঙ্গের দ্বারা জ্ঞান অর্জন পর্কাক যতদিন না 
পেন্সন পাও অর্থাং' কেবল শারীর কর্ণ ব্যতিত অন্ান্ত স্থুল কৰ্ম্ম ত্যাগ না হয়, 
ততদিন, শ্রীভগবানের সংসার বোধে তাহার প্রিয় অনুচর বিবেকের দ্বার! চালিত 
হই] দাস ভাবে ক্র কর, অহংকারের উত্তেজনায় হৃদরে জন্মস্রণেরচু ছঃখময় ফল 

হোবিতী তুচ্ছ সং ংসার ব।সনার বীজ বপন করিও না, ফলত খুটি ধরিয়া ঘুরিলে 
যেখন ঘুরিঝার র সাধ মেটে অথচ পতনের ভয় থাকেনা সেইরূপ ভগবস্তাবে 
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tt 
কাধ্য করিলে উহা বন্ধনের কারণ না হইয়া কেবল বন্ধু হয়ে অনুকূল 
হযু মাত্র। 

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া*দেখ যে একই কান্ত ভাব ভেদে বিভিন ফলের 
জনক হয়, যে কর্শু মুগ্ধ ভাবে লালসার আকর্ষণে অনুষ্ঠিত হইলে বন্ধনের কারণ 
হয়, ভগবদ্থাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাই আবার মুক্তি ফল প্রসব করে, সুতরাং 
ভগবপ্তাব অব্যাহত রাখিয়া ইন্দিয়গণকে কার্যে বা ভোগে নিগক্ত করিলেই 
প্রীভগবানকে অর্পণ করা সিদ্ধ হয় জানিও এবং এইররপে ইন্দিয়গণের দ্বারা 
অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কাধ্য বা ভোগ ভগবষ্ঠাবে রপ্রিত হইলে, অর্থাৎ ভাবের দ্বার! 
তরী ভগবানকে নিবেদন করিয়। প্রসাদ বৃদ্ধিতে কি বাঁ ভুক্ত হইলে লালসার মালিন্য 
ন! থাকায় উহ! কার্য বা ভোগ জন্কিত বন্ধনাদি অবনতির কীরণ না হইয়। মনের 
উদ্দগমন ৰ! উন্নতির পথ বিদ্ন শূন্য করিয়া'দেয় ; মন তখন অধোগতি বা সত্য 
দুঃখময় কবল হইতে মুক্ত ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সহিত গিলিত হইয়া আত্মার 
উদ্দেশে জীবনের পথে দ্রুত অমনর হয় এই জন্য পী তান ভগবান বলিয়াছেনঃ 

প্রসাদে সন্ধ দ:খানাং হানিরস্যোপছায়তে 

প্রম্নচে হপোছাশু বৃদ্ধি: পর্যবতি্ঠতে ॥ 
অর্থাং প্রপাদ ভোজীগণ সন্্রবিধ দুঃখের কবল হইতে মুক্ত হইয়া! যখন প্রপ্নতা 

লাভ করে, তখনই তাহাদের বৃদ্ধি আমাতে প্রতিষ্ঠত হয়। 
ফলতঃ জবই স্বসর্পণের মূল, এক্ষণে এই নিব্বেনের ভাব অর্থাং ভাব 

কিরপে প্রযুক্ত হইলে নিবেদন সিদ্ধ হয় (সেই কাধ্যব্রী উপায় শ্রবণ কর। 

ভোজন শর রক্ষার জন্য, রপনেন্দির তৃপ্তি ক স্ৃধাশাস্ত তাহার আনুসঙ্গিক 
ফল, মার ৪ অতএব ভো'জনের দব্য নন্মখে উপস্থিত হইলে লালসার বশবত্তা 
হইয়! তাহা তংক্ষণাঙু ভোজন ন! করিনা সেই ভোজ্য দকোর স্রষ্টা শ্রীভগবানকে 
স্মরণ জ্রুরিবে, তিনি আমাদের এই পাঞ্চভৌতি ক দেহ রক্ষার জন্য ভৌতিক 
উপকণের হার খার্তী ডব্য' সষট করিয়াছেন, আবার মাতা, ভগ্ন বা অপর কোন 
ভৌতিক আধাবেন আৰরণে অব্যক্ত থাকিয়া সেই সকল দব্য মুখরোচক ও 
সহজ পাচা রূপে প্রস্তুত করিয়া আমার সম্মথে রাখিরাছেন এবং আমার বাহুতে 
শক্তি ও জঠরে অগ্নি সঞ্চার পূর্বক ভোজন ও পচন কাধ্য সমাধা! করিতেছেন, 
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ফলে এইরূপে তাহার কৃপার কাধ্য আলোচনা করিতে কাঁপতে মন যখন কারণ 
স্বরূপ শ্রীভগবানের ভাবে আজ্‌ত হইবে, তখন তোমার ভাবান্যারি যে মূর্তিকে 
তুমি প্রিয় বোধ কর, সেই জ্যোতীর্য় ভগ্বন্ম,রি চিন্তা করত কল্পনা যোগে 
তাহার চরণ কমল হইতে একটি জ্যোতীরশি আকর্ষণ পুর্বক খাগ্ঠ দ্রব্যে সংযুক্ত 
করিয়া দিবে এবং কল্পনার চক্ষে দেখিবে যেন এ খাগ্য হইতে রজস্তম গুণ কৃষ্ণ 
ও রক্ত বর্ণ বাস্পাকারে বহির্গত হইয়া গেল। 

এই ভাবে নিবেদন করিয়া ও তাহার অনুমতি লইয়া শরীর রক্ষার জন্য 
প্রশান্ত মনে ও প্রসাদ্র বুদ্ধিতে আহার করিলে সেই আহার প্রকাশ শক্তি সম্পন্ন 
জব্বর্ডণকে বৃদ্ধি করিয়া রোগ শোকের কারণ স্বরূপ দেহ ও মনের গ্লানি নষ্ট 
করিবে, এবং এরূপ অবস্থাতে যদিও লালসার ভাব বর্তমান থাকে তাহ। হইলে 
প্রসাদে প্রযুক্ত হওয়ার জন্য ও লালসা শুদ্ধ ভাব ধারণ করায় অনিষ্ট করিতে 
পারিবে না। 

দ্রাণেক্সিয় তৃপ্তির জন্য কোন সুবাসিত পুষ্পাদি আস্রাণ করিবার সময় উহার 
শ্রষ্টাকে স্মরণ করিবে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মনে করিবে যে আহা! কর্ম ফলের 
আকর্ষণে আমরা এই ভৌম নরকে আগমন করিয়াছি কিন্তু এগ্নানেও দয়াময় 
ভগবান আমাদের তৃপ্তির জন্য কেমন তুন্দর সুন্দর কুহ্ুমাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, 
ইত্যাদি চিন্তা করিয়া কল্পনা যোগে উহ! সর্বব্যাপি শ্রীভগবানের চরণনিঃস্থত 
জ্যোতিতে সংযুক্ত করিয়া প্রসাদ স্বরূপে আস্রাণ করিবে, যোগ শান্ত বলেন যে 
বস্তু মাত্রেই স্বজাতীয় বন্তর দ্বারা আকাঁষত হয়, সুতরাং তোমার হৃদয়ে ভগবত 
স্মরণ জনিত সত্বগুণের উদ্রেক হওয়ায় উহা পুর্পাদি নিহিত রজস্তম গুণতে 
অভিভূত করিয়া উহার সত্বগুণকেই আকধণ করিব্যে ফলে প্রকাশ শক্তি সম্পন্ন 
ওঁ সত্বগুণ তোমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া চিত্ত মালিন্য ধৌত করিয়া দবে। 

রেল গাড়ির গতি দেখিয়া বুদ্ধিমানের! যেমন উহার অস্তনিহিত বাস্গ্র শক্তি 
অনুভব করেন, সেইরূপ দর্শন ও স্গর্শন করিবার সময় সর্ব ভৃছের মধ্যে চৈতন্য 
সন্ভা অনুভব কর, নয়ন তৃপ্তিকর সৌন্দর্য দেখিলে ও স্পর্শ সুখকর বস্তু পাইলে 
তাহাতে ঠাহার প্রকাশাধিক্য উপলদ্ধি করিয়া আনন্দিত হও; শ্রবণ করিবার 
সময় “বদ ব্রহ্মের ভাব বিনিময় কারি শক্তি অনুভব কর, বাক্য হইতে বিদ্যা ভাব 
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আকর্ষণ করিয়াঞ্লও, তাহা হইলে প্রত্যেক বাক্য হইতেই তাহার মাধুয্য'র 
আভাষ প্রাপ্ত হইবে, বিশেষতঃ ভগব্১প্রসঙ্গ শ্রবণে তোমার হৃদয় তাহার 
মাধুর্যের পিমুষ ধারার প্লাবিত হইবে। 

পূর্ধ্বে বপিয়াছি যে বিষ্ঠা ও অবিদ্যা ভাবময়ী মায়া ব্রদ্মেরই শক্তি, এবং 
এই হুক্ম ও স্থুল রপিণী বিদ্যা ও জ্ববিদ্যার সীনা পার না হইলে চৈতন্যময় 
স্বীভগবানকে লাভ করা যায় না, শব্দ ব্রহ্ম যখন বাক্য রূপে মায়িক আধার হইতে 
নির্গত হয়, তখন গুণের সংশ্রব থাকায় তাহাতে বিদ্যা বা অবিদ্যা ভাব স্বুরক 
শক্তি নিহিত থাকে, এবং এই জন্যই শব্দের সংযোগ করিয়া কেহ রূঢ় বাক্য 


বলিলে বিরক্ত ও মিষ্ট বাক্য বগিলে তুষ্ট হুওয়! যায়, কিন্তু জ্ঞান লাভ করিলে 
তুমি বিদ্যা ভাব্ময় বাক্যের ন্যায় অবিদ্যা ভাব স্ক,রক বাক্য হইতেও চৈতন্য 
মাধুৰ্য্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে, অবিদ্ভা নিহিত অব্যক্ত চৈতন্যের মহিম 
অনুভব করিবে, ফলে কেহ তোমাকে দু্ধাক্য বলিলে বা নিন্দা করিলে বন্ধন 
মালিন্য ক্ষয় ও আকাঁধত হইল ভাবিয়া আনন্দিত হইবে ও উপেক্ষার দ্বার! বৃত্তি 
সংযত করিয়া চিত্তে মলিনত! সংযুক্ত হইতে দিবে না, এইরপে ত্রমে মাঘিক 
সীমা পুর হইয়া যখন ব্যক্ত চৈতন্যের অধিকারে বিচরণ করিতে অক্ষম হইবে, 
তখন বুঝিবে যে, নিন্দা বা সন্মান তোমার নহে, সমস্তই প্রভুর প্রাপ্য, ও তাঁহার 
নিকট ঠিক পৌছিল কি না তুমি কেবল তাহার পরিদর্শক মাত্র, পোষ্ট আফিসের 
বাক্সে পত্র ফেলিলে যেমন তাহা ঠিকানায় পৌছে, সেইরূপ তোমার দেহরূপ 
পোষ্ট আকিসেষ কণরূপ ডাক বান্মে যদি কেহ নিন্দা বা সন্মান রূপ পত্র ফেলিয়। 
দেয়, তাহা হইলে তোমার মনরূপ পোষ্টমাষ্টার চিস্তারূপ চাপরাসীর মারফং 
তাহা প্রস্তর নিক্জট পাঠাইয়! দিবে, ফলে এইরূপ নিলিপ্ত থাকায় তোমার 
চিত্তে গুণের দাগ লাগিবে না, সুতরাং নিন্দা বা সুখ্যাত তোমার নিকট সমান 
হইয়! যাইবে ছি 


রানা খেগে শক্তি সঞ্চয় পূর্বক এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে তোমার 
মন আবে স্তরে উদ্দগ মি হইয়া যখন প্রত্যেক ইন্দিয় € ভোগযু বন্ত ভগব্ভাবে 
অনুরঞ্জিত করিমা প্রসাদ স্বরূপে ভোগ করিতে সক্ষম হইবে, তখন সর্বদা বত 
স্মরণ অব্যাহত থাকায় যোগ-_দিদ্ধি জনিত আনন্দ ও শাস্তি তোমার চির সাই 
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চহ ও স্থায়ী ভগবদনুভূতি জনিত বিশ্বাস ও নির্ভরতার শক্তি অচিরে তোমার 
অন্তঃনিহিত সন্চিদানন্দ ভাবকে ব্যক্ত বা জাগরিত কিয়! মোহবন্ধন নষ্ট 
করিবে, তুমি কৃতার্থ হইবে। 

ভাই আহারাদির ন্যায় মৈথন ও ভোগের একটি প্রধান উপকরণ, 
অতএব যদি অশ্রিল মনে না কর, তাহা হইলে উপস্থেন্দ্যি সস্তোগ করিবার সময় 
কি উপায়ে এই নিবেদন সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা কুঝাইয়। দিয়। আমার কৌতুহল 
ও জ্ঞান পিপাগা মিটাইয়া দীও। 

র। আমি এ পধ্যন্ত রূপ বসাঁদি পঞ্চ বিষন্ন ভগবদ্ভাবে পরিশ্রদ্ধ কবিয়! প্রসাদ 
বৃদ্ধিতে ইন্দিয়নণের সাহায্যে ভোগ কবিবার উপায় বলিঘাছি ; এবং 
জ্ঞানেন্দির ও কন্ধোন্ছিয় পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়! উহাদের অমকে পৃথক ভাবে 
আলোচনা করি নাই) উপস্থেন্দিয় কনেশ্িঘের অন্তত ও ইহা জানেনিিয়ের 
অন্তর্গত ক্গিন্দিয়ের সাপেক্ষ, এই ইন্দিযু সঙ্গক্ধে পৃথক ভাবে যখন তোমার 
ভানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন মাধ্যমত তোমাকে বুঝইবরি চেষ্টা করিব, আর 
ইহাতে অশীল মানে করিবার কারণ কিছু নাই, বরং ইহ অধিকতর আরশ কীয় 
প্রশ্ন, কেন না নিয়মিত ভাবে ইহ! চালন করিবার উপায় না জানিলে অষ্যপত্নের 
পথ সরল হয়, যদিও এই ইন্দিয় ব্ষি্ক ভোগ রে করিবার ভাব আয়ত 
করা প্রথমত; কিছু কঠিন বোধ হয়, কিন্তু আন্তরিক ইচ্ছা! ও চেষ্টা! হইলে কখনই 
হাহা অপূর্ণ থাকে না জানিও । 


), 

হব 
ফুড 
< 


যাহা হউক ইহ! বৰিবার পুর্বে একটী কথ: মরণ রাখিও যে, ভগবদাদিষ্ট 
পথে ভোগ ন। করিলে সেই ভোগ্য বস্তুর নিবেদন মিদ্ধ হয় না অধিকন্ত 
পরত্য'খ্যাত হওয়ায় বিপরীত ফল প্রসব করে, তিনি যে সকল ইন্দিয় গ্রাহা 
বিদয় ভোগ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, যাহাতে মনের অধেণেতি ন: হইয়া 
উদ্ঈগমনপ* সরল হয়; এইকপ ভগব্দনামাদিত আরিক আঁহ শৰ * সৃদ্াক্য 
কথন ও শব্ণ সগ্ভানোদ্দীপক বস্থ দৰ্শন, ৰ্ীয়দ! কান নিহিত গম প্রস্তুতি ইনি 

Henne পা বৰ্ডৰ জবহায় গড নে |র পরত লখ্য্য রাখা ক ধা, 
কেনন! 'রজঠস্ম গুণাত্যক বন্য সমল ও আবরণ শক্তি সম্পন্র, সতত: উহা চিও ওদ্ধির 
অষ্ট যায় এখং সংতণ।ঝুক বৃন্কু নির্মল ও এক।শকর, সুল ও সুক্ষ রুপে হৃদয়ের মধ্যে 
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তৃপ্তিকর* নিদ্বুল ভোগই আ্ীভগঝানে অপিত হইবার যোগ্য, ক্ড্রোনা 
নিৰ্ম্মল পদার্থ মাত্রেই প্রকাশকর, সুতরাং উহ! ভগবস্ভাবে প্রসাদ বুদ্ধিতে 
ভোগ করিলে চুম্বকের ভাবে নির্মল লৌহে শীন্র চুম্বকত্ব সপণরের ন্যায় উহাতে 
চৈতন্য শক্তি দ্রুত সঞ্চারিত হইয়া চিত্ত মালিন্ত বিনষ্ট করিয়া দেয়, অধিকস্ত 
ভালবাসার বস্তুকে তাহার প্রিয় দ্রব্য সমর্পণ করাই উচিত, অপ্রিয় বা মন্দ 
দ্রব্য দেওয়া ভালবাসার পরিচায়ক নহে, অথচ ভালবাসা বা ভালবাসার বীজ স্বরূপ 
ভক্তির সংযোগ না থাকিলে সমর্সণের উপযোগী ভাব ব! চিন্তার স্ম,রণই হয় ন]। 


এক্ষণে বোধ হয় বুঝিয়াছ যে ধৰ্ম সঙ্গত তে৷গই নিবেদিত হইবার উপদুক্ত, 
কেননা! প্রকাশ শক্তি সম্পন্ন হওয়ায় উহা প্রসাদ বুদ্ধিতে ভুক্ত হইলে জ্ঞানোন্মেষের 
কারণ হয় এবং এই জ্ঞানই মনকে উনমুখীন করে ও মুক্তির পথে চালন! 
পূর্বক আত্মার সহিত মিলন করি দেয়। এক্ষণে তোমার জিজ্ঞান্ত প্রথের 
উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর। 
উপস্থেন্দিয় মস্তোগের জন্য বিধি বিহিত খ্বীদারায় গমন করিবার সময় পাশব 
আবেগের বশবস্তী না হইয়া ধীর ভাবে বিচার করিবে যে, কে তোমার মন ও 
ইলিয়কে, আকর্ষণ করিতেছে, তোমার ক্ষীর রক্ত, মাংস, বিষ্ঠা ও মুত্র প্রভৃতিতে 
পূণ স্থল দেহ যদি এই আকর্ষণের কারণ হইত, তাহা হইলে চক্ষু কথাদি 
অবয়ব সকল বর্তমান থাকিতেও তাহার জ্যোতিহীন হত দেহ তোমার ইন্দিয়কে 
আকর্ষণ করিতে পারে না কেন? অতএব বাক্সের মধ্যে টাকা গ্বাকিলে যেমন 
লোভীগণের, মন তদ্বারা আকিত হয়; সেইরূপ ওঁ দেহের মধ্যে এমন কি 
যস্ত আছে যাহার সংস্পর্থ সুখ লাগমার তোমার মন প্রনুন্ধ হইতেছে, ফলতঃ 
'এইকপ বিচার করিলে বুঝবে যে চেতন জ্যোতীর নর আংনন্দা- 
ধিক্যের সী le এক মাত্র চৈতন্য ভিন্ন প্রকৃত আনন্দ লাভের দ্বিতীয় 
উপাধ নই. ও মেই চিতগহ তোমার পীর পাপ ভৌতিক দেহে প্রতিৰিন্িত 
হইযু] বাসনা ও সংঙ্গার অক্য'য়ি তোমাকে অ'নন্দ দান করিতেছে এব সময় 
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আহত হতো ইহ! শতকে নিশ্মল জা জেপিতী নেই নিৰ্ম্মল চিত্ত 
ভেদ পূর্বক জ্ঞান শ্বরূপ্টে প্রকাশিত হইয়া মাধককে ধর্শ্মের আনন্দময় পথকীদখ ইয়া র্রেয়, 
এবং এই জন্যই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন;--“বুজস্তম শ্চাতিভুয় সত্বং ভবতি ভারত 1৮ 
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বিশে তোমার মন দেই, আনন্দের উচ্ছ্বাস সস্তোগের আশায় প্রলুন্ধ ও 
আকর্ষিত হইয়া! ইন্সিয়ের সাহায্যে তাহার সহিত মিলিত হইস্টে চাহিতেছে, 
শারিরীক উত্তাপের সময় বারি অভাবে যেমন শীতল বস্ অপেক্ষাকৃত সুখপ্রদ 
বোধ হয; সেইরূপ অনাবরিত চৈতগ্ভের অভাবে দেছোপরি উহার মধ্যস্থ 
জ্যোতীন্ময় চিন্মাত্রের আভাস দৃষ্টে সংস্কারের দ্বারা চালিত হইয়া সুখ প্রয়াসে 
তাহাকেই হৃদয়ে ধারণ করিতে চাহিতেছে। 


এইকপ বিচার করিতে করিতে যখন হৃদয়ে অনপ্ত আনন্দের মূল প্রস্রবণ 
স্বরূপ চৈতন্ঠময় ভগবানের ভাব উদয় হইবে, যখন বুঝিবে যে তিনিই তোমার 
প্রারন্ধ গ'য়ের অনুকুলে বাসন! তৃপ্তির জন্য তোমার স্ত্রীর দেহে প্রতিবিশ্থিত 
হইয়াছেন, এবং তুমি তোমার ভাবানুযায়ি প্রবৃত্তির বশবন্তী হইয়া সুখ প্রয়াসে 
প্রকারান্তরে তাহারই দ্বারা আকধিত হইতেছ, তখন তাহার অপার প্রেম 
অনুভব করিয়া তোমার মন ভগবনাবে পুর্ণ হইয়া যাইবে, স্ত্রীকে স্পর্শ 
করিয়া ভগবং সংস্পর্শ জনিত আনন্দের আভাস অনুভঙ্ষ করিবে, ইনিয়গণ 
আন্রাধীন তাবে চালিত হইবে, তোমার মনের উপর প্রচুত্ব বিস্রার পুর্নক 
তাহাকে অন্ধ ও শক্তিহীন করিয়া রাখিতে সক্ষম হইবে না, যদি কখন 
অনিয়মিত ভাবে তোমার মনকে আকর্ণণ করিতে চেষ্ট! পায়, ভগব ংকপা লন 
জ্ঞানের কষাধাতে তোমার মন তহংক্ষণাং তাহাদিগকে সংযত করিতে সক্ষম 


হইবে। 


এই সময়ে তোমার মনে দৃঢ় ধারণা হইবে যে, তুমি অমুতের সন্তান, এবং ইন্দিয়গণ 
তোমার আশ্রিত দাদ মাত্র, কেবল বাসনা তৃপ্তি পুন্দক প্রারন্ধ ক্ষয় করিবার জন্যই 

তাহাদের সাহায্য গ্রহণের প্রায্নোজন, অতএব ভ্রমণ করিয়া ভৃপ্তি লাভ করিতে 
হইলে যেমন বশীভূত অগ্রের দ্বারাই তাহা সম্পন্ন হয়, জ্ঞানের অমিয় ফল 
স্বরূপ এঁই ধারণ! স্থারি হইলে ইন্দিযুগণ সেইরূপ বশী হৃত ভাবে কেবল প্র'্বন্ 
ক্ষয়ের যন্ত্র স্বরূপ বিষয় ভোগ করিবে, এবং এই ভানাণয়ে গুাসণে গের ফলে 
সন্তানের উৎপত্তি হইলে সেই জন্তান' সাধু ও ধন্মিক হইয়া পিতামাতার 
ইহপরকালব্যাপী আনন্দের কারণ হইবে জানিও। 


আশ্বিন, কাত্তিক, 5৬১৬ ।] ভক্তি! ৬৫ 





_ ভাইশ যে সাধক ভাবাশ্রয়ে প্রসাদ বুদ্ধিতে ইন্সিয়গণের দ্বারা রূপ রসাদি 
বিষয় তোগ করেন; প্রতিক্রিয়ার অবসাদ কখনই তাহাকে আক্রমণ কৰিতে 
পারে না, তৃপ্তি*লাভ ও প্রারন্ধ ক্ষয় করিয়া তিনি যুক্তির পথে দ্রুত অগ্রসর 
হইয়া পরিণামে অনন্ত আনন্দ সক্তোগের অধিকারি হন, নতুবা! রিপুর উত্তেজনায় 
পাশব আবেগের আকর্ষণে ইন্দিয়গণের বশীভূত হইয়া মনকে বিষয়ের ভোগ্য 
করিয়া তুলিলে অবসাদ ও অতৃপ্তি নিত্যসঙ্গী হয় এবং ওঁ কর্ম্মখীজ হইতে শতশত 
বাসন! লত! উদ্ভুত হইয়া যাবৎ জ্ঞানরূপ দাবানল প্রজ্জলিত না হয়, তাবৎ, 
সংসার রূপ ভৌম্‌ নরকে আবদ্ধ করিয়া ইহার বিভিন্ন স্তরে পরিভ্রমণ করার, 
অর্থাৎ সেই মুগ্ধ জীবকে তাহার কর্ম্মানুযায়ি নানা যোনিতে নিক্ষেপ করিয়! যাতনা 
প্রদান করে, এক্ষণে এই নিবেদনের তত্ব বুঝিলে কি? 


এই স্থলে আরও একটি কথা বলা উচিত বোধ হইতেছে, অজ্ঞানী মানব 
ভোগ সুখের জন্য উন্মস্ত; কিন্তু কিছুতেই নির্হিদ্বে ইচ্ছামত সুখ পাইয়া তৃপ্ত 
হইতে পারে না, অতৃপ্তি ও বাসনা ক্রমশই বাড়িয়া যায়, এমন কি ইন্জিয় শিথিল 
হইলেও বাসনার তীরবেগ তাহাদের জীর্ণদেহ ও মনকে যাতনা দেয়, কিন্ত 
তাহারা বুঝে না যে অহংকারের বিকার ও মোহ জনিত পাশব আবেগই তাহাদের 
এই অতৃপ্তি জনিত দুঃখের কারণ, যদি তাহাদের ধৰ্ম্ম ছান থাকিত) যি 
তাহার! মহুয্যের মত আপনাদের প্রকৃত উন্নতির পথ অন্বেষণ করিত, যদি 
তাহারা ভোগ করিবার বিজ্ঞান আয়ত্ব পু্ব্বক বিচার বুদ্ধির অনুগত হইয়া রূপ 
রসাদি বিষয় ভোগ করিতে সঙ্ষম হইত, তাহা হইলে এই ভেগই তাহাদিগকে 
ইহকালে “অবসার্দ বিহীন আনন্দ ও তৃপ্তিধান পূর্ধক আপন অধিকারের সীমা 
পার করিয়া অনন্ত আনন্দময় চৈতন্ত ভূমিতে উপস্থিত হইবার সহায়ত! করিত, 
হায়! ধর্মহীন হইয়াই মানবের আজ এই দুর্দশা, মোহ তাহাদিগের বর্তমানকে 
কঠোন্ধ ও ভবিষ্যতকে অন্ধকীরম্য় করিষ। দিতেছে, প্রকৃত শিক্ষার অভাব 
তাহাদিগকে পশুতর জরে অবনত করিতেছে, আহার বিহারের অনিয়মিত 
লামায় এবং ব্যবহারের কাপটেয তাহারা পণ্ডরও অধম হইয়া কেইল মানবের 
ছদ্মবেশ মার ধ বর ধারশ করিয়া গং সারে, বিচরণ করিতেছে» ভ্রমবশে ধর্মকে হি 
সুখের বাধক মনে করিয়া তাহার সংশ্রবে যাইতে চাহে না; কহ কেহ্‌ কর্মে 


৩শ্ত ভক্তি | [ ৮ম বর্ষ”) ৩য়, সংখ্যা । 





ধৰ্ম্ম ভ্রমে ফলের দিকে লোলুপ দৃষ্টি করিয়া প্রবঞ্চিত হয়, কিন্ত ধর্ম যে কি 
পদ্দার্থ তাছা জানিতে চায় না, ধন্মুই যে সংসার হইতে চৈতন্য ভূমিতে উন্নীত 


হইবার শান্তিময় পথ এবং ভোগানন্দ ও তৃপ্তি প্রভৃতি যে এঁ পখের এক একটি 
স্তর মাত্র, মোহবশে তাহা বুঝিতে চেষ্টা রুরে না ক্রমশঃ অধংপতনই যেন 
তাহাদের নিয়তি ; কদাচ কোন ভাগ্যবান নিজের প্রকৃত মঙ্গল অধ্েষণ করিতে 
করিতে ধর্মুতৰ্ব অবগত হইয়া কৃতার্থ হন, এবং এই জন্যই ভগবান গীতায় 
অর্জুনকে বলিয়াছেন ২_- 

"মনুষ্যাণাৎ সহস্রেযু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে ৷ 

যততামপি সিদ্ধানাং কণ্চিন্মাং বেত্তি তত্ৃতঃ |! 

চ। শুনিন্বাছি যোগ ও ভোগ বিপরীত ভাবাপন্ন, যদি তাহাই হয় তাহা 
হইলে ভোগের মধ্যে যোগের সং অব কির্পে থাকিতে পারে ? 

র। হুর্মযালোক ও অঙ্গকার কি বিপরীত ভাব'পন্ন নহে ৭ কিন্ত অন্ধকারময় 
অরণ্য পার হহঠে হইলে পথ নির্দেশ পুলক ভিত জন্ত ও পদস্থলন হইতে 
আন্মরক্ষী করিবার জন্য যেমন আলোকের সাহায্য লইতে হয়; এবং সেই 
আলোক যেমন স্রধ্যালোকেরই ভাব বিশেষ ভিন্ন আর কিছু নহে, সেইরূপ 
ভোগের অঙ্গকারময় সীমা পার হইবার সমর যোগের অর্থাৎ ভগবগ্ভাব বিশেষের 
সাহযা লইয়া ধৰ্্ুপথে না চলিলে ভ্রান্পথে গমন পূর্বক আশক্তিগহ্বরে বা 
কামাদি ছিংআ জন্তুর কবলে পতিত হইব বিনষ্ট হইতে হয়; ভাই। যোগের 
দ্বার! ভাবশুদ্ধ করিয়! কামাদি বুত্তি'ণকে সংযত ও ইন্পিয়গণকে বশীভত করিতে 
না পারিলে ভোগে শখ ও তৃপ্তি লাভ করা হুদরপরাহত । মনে কর গড়ের মাঠে 
ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়া কোন ব্যক্তি গাড়িতে অগ যোজনা করিল, কিন্ত 
অগকে বশতাপন্ন করিয়া চালাইবার শক্তি না থাকায় সে বিপশগামি হইয়া খানায় 
পতিত হইল, ফলে সংকল্প সিদ্ধ ন! হওয়ায় তাহার এমণ বাসনা মনের মধ্যেই 
প্রধৃমিত হইতে লাগিল, যদি তাহার অগ্রকে বশীভূত করিয়া চালাইবার শক্তি 
থাকিত তাহা হইতে যেমন তাহার সাহায্যে ইচ্ছামত মণ কৃরিয়! কপিল 
কনিতে পারিত, সেইরূপ যোগ শক্তির সাহায্যে ইন্দিয়গণণকে বশীতূতত' করিয়া 
চালনা করিতে নী পারিলে ভোগে হুখ ও তৃপ্তি লাভ করা যার না। 


আখিন, কার্তিক, ১৩১৬। ] ভাক্ত। ৬৭ 
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মনের যুক্তভাথ নষ্ট হইলে কিন্ধপে আত্মা শক্তিহীন, বুদ্ধি বিচত ও রোগাদি 
আশক্তির আল হয়, রূপক ছলে তাহা তোমাকে বুঝাইয়! দিতেছি শ্রবণ কর । 
আত্মা, দেহ রাজ্যের রাজ, বুদ্ধি সেই রাজার মন্ত্রী, মন সেনাপতি ; 
কামাদি বৃত্তিগণ সর্দার ও ইন্নিয়গণ সৈন্ত স্বরূপ, রাজ্যে মুখ শান্তি বিরাজিত, 
এমন সময়ে অহস্কার নামে এ রাজ্যের একজন ক্ষমতাশালী হর্দান্ত ব্যক্তি 
রাজ্য লাভের আশায় মিত্র বেশী শক্টরূপে মনের অহিত খনিত! করিনা তাহাকে 
বুদ্ধির বিরুদ্ধাচারি করায় দেহরাজ্যে নিয়মের বিশৃঙ্ঘল। উপস্থিত হইল, ইতিমধ্যে 
অহঙ্কার স্বীয় প্রিয় মন্ত্রী ও সহকারি ভেদবুক্ধির সহায়ে বুন্তিগণকে উত্তেজিত 
করায় তাহারা অহঙ্গারের কুহকে পড়ি! ব্নোহা হইল ও আপনাদের অধীনস্থ 
সৈন্য ইন্দিয়গণের সাহায্যে মনকে আত ত্বাধীন এবং অস্বা ও বুদ্দিকে বন্দী করিয়া 
অহস্কারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল, যে রাজ্যে শান্তি বিরাজমান ছিল, রাজ! 
অযোগ্য ও স্বার্থপর হওয়ায় এবং সর্দারগণ রাজশক্তির দ্বারা নিয়মিত চালিত না 
হওয়ায় সেই রাজ্যে অশান্তি ও অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইল, ফলে ছুর্তিক্ষ ও 
মহামারী উপস্থিত হইয়! রাজ্যকে উংসন্ন করিল। ভাই । সেই জন্যই ঝলাতেছি 
যে, অনবধানতা বশত: মনকে মিত্ররপী শক অচ্স্থারের বশবভ। হইতে দিলা 
তাহার” যুক্ত ভাব নষ্ট করিবার কারণ হইও ন|। লগনের আলোক কাচের 
মধ্যে দিনা যেমন বাহিরের বিকাশ পায়; আমশ্মশক্তি দেইকপ জ্ঞান বা বৃদ্ধির 
মধ্য দিয়া মনে সঞ্চারিত হয় অতএব অহচ্ষারের প্রলোভনে মনকে “এই আলো- 
কের বাহিরে যাইঞ্তে দিও না, তাহা। হইলে সে বুদ্ধির পরামর্শ অনুসারে 
অহস্কারকে শান্ত করিয়া তাহাকে আত্মার বশতাপন্ন কবিয়া দিবে এবং অহঙ্গারুও 
স্বান্তিক ভাবাশন্ন হইঘু! সচ্ছক্তি রূপে রাজ্যের শ্রীবুদ্ধির ও. আত্মার কল্যণ 
সুধন্ বর্্রবে, বৃন্তিগণ মিত্র ভাবে অবস্থান করিবে ও ইন্দিস্তগণ বশীভূত থাকিয়া 
তোমাকে তৃপ্তির পথে লইয়া যা ইবে এবং তুমিও এই তনিত্য রাজ্য মুখে, ভোগ 
 করিবীপনিত্য রাজ্যে উনীত হইবার যোগ্য হুইবে। 


হরেন শম্মা। 


শ্রীহরিদাসের জীবন চরিত। 
( পুর্বব প্রকাশিতের পর । ) 


সপ 0 ৩ পপি 


হরিদাস এতক্ষণ নীরব নিম্পন্দ ভাবে বসিয়াছিলেন। মুলুক পতির 
উপদেশ বাক্য সমাপ্ত হইলে আত্ম বিস্মৃত হইয়া বলিলেন, অহো বিষ্ণু 
মায়!! এই বলিয়! উচ্চেঃস্বরে হ্বাস্ত করিয়া উঠিলেন। অনন্তর বিনয় মধুর 
বচনে অতি ধীর ভাবে বলিলেন, “বাপ! জগতে সকলেরই এক ঈশ্বর । 
আপনি ধাহাকে খোদা বলিয়া ভজনা করেন, আমি তাহাকে সঙ্চিদানন্দ- 
ময় হরি জ্ঞানে আরাধনা করি। কোরাণে ও পুরাণে কেবল তাহারই তত্ব 
এবং ঠাহারই নাম মাত্র ভেদ লইয়াই হিন্দু ও যবনে প্রভেদ। প্রভু ! তিনি 
ধাহার মন যেরুপে লওয়ান, তিনি সেই মতই তাঁহাকে আরাধনা করেন। যদি 
ইহাতে আমার কোন অপরাধ হয়, আমাকে স্বান মত শাস্তি দিন।” 
হরিদাসের জ্ঞান গর্ভ বাক্যে মুলুক পতি ও জভাস্থ মুসলমানগণ পীত 
হইলেন কিন্তু দুরন্ত বিদ্বেষ পরাস্নণ+ গোরাই কাজি বলিতে লাগিল, প্রভু ! 
এ ব্যক্তিকে যথোচিত শাসন ন! করিলে মুসলমান ধর্ম ও ষবন জাতির 
অত্যন্ত কলঙ্কের কথা) কারণ ইহাকে দণ্ড না দিলে অনেকে মুসলমান 
ধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইহার সহিত কাফেরের ধর্ম গ্রহণ করিবে। হয় ইহাকে 
শাসান করুন নচেং কলমা পড়িয়া প্রায়শ্চিত্ত করুক 1, যুলুক” পতি পুনরায় 
হরিদাসকে বলিলেন তুমি স্বধর্ম গ্রহণ কর নচেং শাস্তি পাইডে হইকে। 
তখন, ভগবদ্তক্ত হরিদাস কিয়ংকাল ধ্যানস্থ, থাকিয়* চিস্তা করিলেন 
ষে তাহার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের জুদয়, শ্রীহরির মুধুর নাম টা শোঁধ ত্যাগ 
করিতে হইবে ।* তাহা তিনি কখনই পারিবেন না, কারণ উহার দয় 
মন প্রাণ যে প্রীহরির। তাহার যে আর কিছুই নাই, সকলই যে 
'ভ্রীহরির। ভক্তের হৃদয় পদ্মাই যে শ্রীহরির আধার স্থান। সেই হৃদয় 
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হইতে আলৌকিক শ্রশ শক্তির বলে বলীয়ান হইয়া, গস্তীর স্বরেঞ্ধীর 
কণ্ঠে ধর্মুবীর *হরিদাম বলিয়া উঠিলেন = 


“খণ্ড খণ্ড হই, যায় দেহ প্রাণ, 
তবু আমি বদনে ন! ছাড়ি হরিনাম।” 


ধন্য হবি্দাস! তুমি কি প্রস্নাদের অবতার ? প্রহলাদ ভিন্ন এ জগতে 
কেহ কখন দৃঢ়তা দেখাইতে পারে নাই। সে যে সত্য যুগের 
কথা, এখন যে কলিযুগ! তুমি অনায়াসে জীবন বিসজ্ন করিতে পার 
কিন্ত হরিনাম ত্যাগ করিতে পার না। তাহাতেই তোমাকে গ্রন্থ কর্তরা 
গ্রহ্নাদ ও ব্রহ্মার অবতার বলিয়াছেন তোমার এই সুদৃঢ় বিশ্বাস পূর্ণ 
তেজময় বাক্য, আজ অবধি যাহারা বিশ্বাসের সহিত ভগবানরেনাম 
লয়েন, তাহাদের হৃদয় ফলকে দৃঢ় অস্কিত হইয়া আসিতেছে । 


তখন সভাস্থজনমগ্ডলী হরিদাসের এই অগ্নিময় বাক্য শ্রবণ করিয়া স্তত্তিত 
হইলেন, এবং “মলুক পতি” প্রকাশ্য দরবারে অপরাধী দ্বারা, তৃণের মত 
অসন্মানিত হইয়া ক্রোধ বিকুদ্ধ কম্পিত স্বরে, গোরাই কাজির দিকে দৃষ্টপাত 
কারয়। বলিলেন, “তোমাদের যা কর্তব্য হয় কর।” ত্র মুহুর্তে গোরাই 
কাজি পাইকগণকে হরিদামকে বান্ধিয়া বাইশ বাজারে বেত্রধাত করিতে 
আদেশ করিল। কাজি কহিল, যদি এ ব্যক্তি বাইশ বাজাট্র বেত খাইয়া 
জীবিত থাঁকে, তবে বুঝিব ইহার কথা সত্য, নচেৎ যবন হইয়া যাহারা 
হিন্দুধৰ্ম গ্রহণ করে তাহাদের এই শাস্তিই ঠিক। ততৎ্ন্মণাৎ হরিদাস 
পাইকের হস্ত বন্দী হইয়া সভাস্থল হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। হরিদাস- 
*ঠাকুরক্ে পাইকেরা বাজারে লইয়া বেঘাত করিতে লাগিল! পাইকগণের 
কঠিন বেত্রঘাতেঞ্হরিদাস্র কোমল দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া শোণিত স্রোত 
প্রহ্ীহিত হইতে গাগিল। তখন তাঁহার বাহ্ৃজ্জান লুপ্ত হইয়াছে, কিন্ত 
অস্তরাত্ম /নিম হন্ধে লিপ্ত হনয়! প্রহার যন্বণ। অনুভৰঞ্করিতে পারিল ন!। 

ভক্তবংসল করুনাময় হরি! তুমি আজ কোথায়? আজ ফযেঁ তোমার ভক্র' 
তোমার নাম লইয়া বেত্রাঘ'তের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছে । তুমি একদির 


৫ ভক্তি । [ ৮ম বর্ধ-২য়, ওয়, সংখ্যা 


নি উনিউ টি সিটি রি হরি টি নটি লিউ নিসা টড লিউ ক 
তাহার ভক্ত প্রহ্নাদকে পাষাণ, অগ্নি, বিষ্ষরসর্প ও €হস্তিপদ হইতে 
রক্ষা করিয়াছিলে। আর একদিন তুমি তোমার প্রিয় গোঁপগোপীগণকে 
ভীষণ দাবাগ্নি, অজ বজ্রপাত, বিষময় বালীয়সর্প ও দুবুত্ত অনুরগণ 
হইতে রক্ষা করিয়াছিলে; আজও যে সেইরূপ ভক্ত হরিদাস যম্দত সদৃশ 
পাইকের বেত্রাধাতে মৃতবং হইয়াছে। প্রভু! কোথা তুমি? ওঁ নয়? 
আজও প্রহলাদের মত হরিদাসকে কোলে বসাইয়াছ। পাইকের প্রহার 
আপনিই পিট পাতিয়া লইতেছে। প্রড়! ধন্ত তোমার মহিমা । আপনার 
দেহ ক্ষত বিক্ষত করিষধী আজ হরিদাসের মাহাত্ম্য বুদ্ধি করিতেছ। এ 
তোমার কি খেলা? আর হরিদাস তুমি ওকি করিতেছ? তুমি এখন 
আনন্দে অত বিভোর কেন? তোমার প্রাণ বুঝি আজ প্রাণের প্রাণকে 
পাইয়াছে বলিয়া এত; আনন্দ? দেখিত্ছে না, ক্ষীর সর নবনী দ্বারা পালিত 
কোমালাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইতেছে? তোমাদের খেলা তোমরাই জান! 


হরিদাসের নিধ্যাতন দর্শনে প্রত্যেক বাঞ্জারের লোক আর্তনাদ করিয়া 
উঠিতে লাগিল । পাইকগণকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ও মহাপ্রুষকে 
ছাড়িরা দিতে বলিল, কিন্তু নির্দয় পাইকগণ কাহারও হাহাকারে কর্ণপাত 
না করিয়া অনবরত বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। হরিদাস তখন করুণাময় 
পরমেগরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "প্রভো! ইহারা আমার কি 
করিতেছে আনে না, তুমি ইহাদের অপরাধ ক্ষমা কর। আমার জন্ 
যেন ইছ'দের পাপ না হয়।” প্রায় উনিশ শত বংসর পুর্সে, এশিয়ার 
সুদূর পশ্চিম প্রান্তে, কোন মহাত্ম। কিন্বা মনুষ্য দেহধারী মহাদেব তা 
প্রাণান্তকর বিপত্তির. সময়েও আপনার কষ্টে কি না হইয়া, আগনার ভাবনা 

ভাবা! যাহারা ভাঁহার প্রাণের উপর আঘাত করিতেছিল, তাহাদেগ্ের। 
ভাবন! ভাখিয়াছিলেন, তাহাদিগকে আশীৰ্বাদ ৪ শুধু ইহাই 
নহে, তাঁহাদিগের জন্য ভগবানের কাছে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 
“পিতা তুমি এই চ্ঘবোধদিগের সকল অপর ক্ষমা কর। a ইহারা 
কি করিতেছে! তাহা ইহারা জানে লা।” “এসিয়ায় পূর্ব প্রান্তে, ভারতের 
এণ্ঞ্ষেবে ঠাকুর হরিদাসও ঠিক, সেই প্রাণে, সেই প্রেমে, সেইরূপ অচল 
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বিশ্বাসে ৎএবং ভক্তির অপার্থিব উচ্ছ্বাসে, তাদৃশ আসন্ন মৃত্যুর সময়ে, উহার 
প্রাণারাধ্য হরির *নিকট প্রার্থনা করিলেন 


“এ সব জীবেরে করহ প্রসাদ, 
মোর দ্রোছে নহ এ সবার অপরাধ ।” 





চৈতন্য ভাগবত । 


এই প্রার্থনাই ভগবানের অনগ্ত প্রেমে ভক্তের সম্পূর্ণ আস্মোতসর্গ, ইহাই 
ভক্ত হরিদাসের জীবন ব্রত রূপ মহাযজ্ছের পুণাহুতি। এরূপ ঘটনা ও 
এইরূপ প্রার্থনা! জগতে নিত্য হয় না। কিন্ত যখন হয়, তখন পৃথিবীতে 
কেমন এক প্রকার শ্বগীয় সমীর প্রবাহিত হইতে থাকে, লতা তখন আনন্দে 
দোলে, পাদপ অজ্ঞাত সারে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, মেঘ মধু বর্ষে, সুর্ঘ্যের জ্যোতি স্বিপ্ধ 
ভাব ধারণ করে, শিশু সুগভীর নিদ্রার মধ্যেও মায়ের কোলে চক্ষু বুজিয়া 
হাসে, বিহঙ্গের কে উলুলুর মত অ'নন্দ নিঃস্বন হইতে রহে, এবং মনুষ্যের 
ধৰ্ম্মে ও কার্টে বাহিরের অভ্যস্তরের জীবনে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়া 
পড়ে। অবশেষে পাই-ণ যখন দেখিল, বাইশ বাজারে বেত্রাঘ!ত করিয়াও 
মৃত্যু হইলন|, তখন কহিল ভুমি মরিবার লোক নও, তুমি না মরিলে 
আমাদের" প্রাণদণ্ড হইবে। এখন আমাদের উপায় কি? হরিদাস কহিলেন) 
“ভাই ! তোমাদের চিন্তা কি!. আমি মরিলেই যদি তোমাদের মঙ্গল হয়, 
তাহা হইলে এখনই মরিতেছি। “হরিদাস এই বলিয়া ক্রমে ক্রমে বাহ 
জ্ঞান লুপ্ত হইয়া সমাধি অবস্থায় রছিলেন। পাইকেরা তাহাকে মৃতবং 
দেখিয়া “মুলুক পতির" দ্বারে ফেলিয়া দিল। “মূলুকপতি” হরিদাসকে গোর 
দিতে বলিল। ছুগারাই *কাজীর সহ হইল নী। তাহার হৃদয় তখনও বিদ্বেষ 
বিষে দরিক্ণ। সে বলিল এ নরাধমকে মাটীদিলে সংগতি হইবে, অতএব 
ইহাকে গঙ্গায় ভাস্ধইয়া দে্সা হউক। 


কিয়ংক্ষণ প্লুরে ভ্তরিদাস* ভাগীবুধী অগ্সিলে ভাসিদা ভাঙ্ন্রা বাহা জ্ঞান 
লাভ করিলের্ন; এবং তীরে উয়া হরিনাম জপ করিতে লাগিলেল। নগরে 
জনরব উঠিল যে, হরিদাস, এখনও জীবিত আছেন, এব, গঙ্গাতীবে বমিয়। 
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হরিমাম জপ, করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আধাল বৃদ্ধ, ধনিতা 
সমস্ত লোকই পাগলের মত ছুটাল। মুলুকপতিও তাঁহার আলৌকিক 
শক্তিতে, তাহাকে পীর জ্ঞান করিয়া তাহার পদতলে পতিত হইলেন; এবং লজ্জিত 
হইয়া করযোড়ে স্তবন্ততি করিতে লাগিলেল। 


"সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহাপীড়। 
এক জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির ॥” 
ক ফৰ ৰ ৬ 


"আপন ইচ্ছায় ভুমি থাক যথা তথা। 
যে তোমার ইচ্ছা তাই করহ সন্ধথা॥ ” 
| চৈতন্য ভাগবত 
অনন্তর হরিদাস হরিনাম গাইতে গাইতে ফ.লিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
ফ,লিয়া বাসীগণ তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে বিহবল হইল। তথায় , কিয়ং 
কাল থাকিয়া শাপ্তিপুরে শ্রীঅদৈতের গৃহে উপনীত হইলেন। শ্রীঅন্বৈত 
প্রভু ও হরিদাস শুনিলেন নবদ্দীপে নিমাই পণ্ডিত অপুক্্ধ ভক্তিরসে বিভোর 
হইয়াছেন, এবং নববীপস্থ ভক্ত মণ্ডলীর দিবা রাত্রি হরিনাম সংস্বীর্তনে 
নবদীপ ভক্তি তরঙ্গে টল মল করিতেছে । হরিদাস আচাধ্যের স্তি নবদ্বীপে 
আসিয়া, শ্রগৌরাগগের অমানুষিক প্রেম দেখিয়া তাহাকে সাল্বাৎংপবমেশ্বর 
জ্ঞানে ভক্তি করিতে লাগিলেন । 
প্রীঅন্বৈত আচাৰ্য্য নিশাবসানে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাহার প্রার্থনার 

ধন শ্রীগৌরাঙ্গপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । আচার্য জানিতেন তিনি তাহার 
একান্ত অনুগত দাস, যদি ধথার্থই তিনি অবতীর্ণ হইস্বা থাকেন, 
তাহা হইলে আমাকে নিজ পাশে আবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইবেন, এই 
ভাবিয়! হরিদাসের সহিত শাস্তিপুরে গমন করিলেন । 

“সত্য যদি প্রভু হয় মুই হঙ দাস। 

তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজপ শ ॥ 
‘ চৈততা ভাগবত ৷ 
শ্রীগৌরাঙ্গ দেব একদিন প্রকাশ অবস্থায় শ্রীবাসের ভ্রাতা রানাই পণ্ডিতকে 

ঞঁআচাধ্যকে আনিতে পাঠাইলেন। ক্ষুদ্র নদী, যেমন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ 
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মদীতে ' মিলিত ছুইয়া প্রবল বেগে সাগরাভিনুখে ধাবিত হয়, হরিরা'সও 
আচার্যের সহিষ্ত মিলিত হইয়া! শীণোল্লাঙ্গ সাগরে মিলিত হইলেন। একদিন 
প্রীগৌরাঙ্গদেব প্রকাশিত হইয়া শ্রীবাসের বিএ্খট্রার বণিয়া আপনাকে অভিষেক 
করিতে বলিলেন। এ দিবস মহাপ্রহু সপ্তপ্নহূর প্রকাশ অবস্থায় ছিলেন, 
ইহাকে “সাত প্রহরিয়! ভাব বা "মহা প্রকাশ বলে। ও দিবস প্র 
প্রকাশ অবস্থায় ক্রমে ক্রমে ভক্তগণকে আপন করিতে লাগিলেন। যাহার 
যে ই দেবতা, ভক্তগণ মহাপ্রহুকে সেইরূপে দেখিতে লাগিলেন। কেহ 
বা তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ, কেহ বা শ্রীরাম, কেহ বা ভাহ'কে জগজ্জননী আনন্দমরী 
রূপে দেখিলেন। প্রভু হরিদ্রাসকে ভিতরে ডাকিলেন। হরিদাস দীন 
হীন কাঙ্গালের মত বাহিরে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু ভক্তবংসল 
ভগবানের কাছে ভক্তই আদরের ধন । তিলি বনিলেন “আমি তোমার 
দৈন্তে বড় দুঃখিত হই, তুমি আসিয়া আমাকে দর্শন কর।” হরিদাস যাইয়া 
শ্রীচরণ প্রান্তে ধূলায় লুঠীত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এবং রোদন 
করিতে করিতে তাহার স্তবস্ততি করিতে লাগিলেন । 
প্রভু বলিলেম__ 
"«_ উঠ উঠ মোর হরিদাস। 
মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রচাশ ॥” 
প্রভু আরও ,বলিলেন-- 


“তোমার মারন নিজ অঙ্গে করিলড। 
এই তার সাক্ষী আছে মিছা নহি কঙ॥ 
যেব! গৌণ ছিল মোর প্রকাশ কক্সিতি। 
শীত আইনু তোর দুখ না পরে! সহিতে 17 
শীদোরিক্দেব বলিলেন, “তোমার কি প্রার্থনা বল” হরিদাস কহিলেন_- 
এ কপা,কর মোরে। ৰ 
কুদ্ধর করিয়া মেরে রাখ ভক্ত ঘরে |"? 


চৈতষ্ক ভাগবত । 
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তখন ভক্ত মণ্ডলী হরিদাসের প্রার্থনা শুনিয়া আকাশ মণ্ডল কম্পিত করিয়া 
জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। 

জীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস শ্রীগৌরদি দেবের আদেশ ক্রমে খবরে 
স্বরে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। হহারা জগাই মাধাইয়ের ভীষণ 
পাপাচার দর্শনে কাতর হইয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিকট উভয়ের উদ্ধারের 
জন্য প্রীর্থন। করিলেন । 

প্রভু সত্যঘুগে হিরণ্যকশিপুকে বাহুবলে, ত্রেতাযুগে রাবণ ও কুত্তকর্ণকে 
খনুর্ব্বাণের ছাব! এবং দ্বাপ্রযুগে শিশুপাল ও দপ্তবক্রকে চক্রের দ্বারা 
বিনাশ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার তিনি প্রেমাৰতারে, ভক্তের 
অনুরোধে ভক্তবংসণ জগাই ও মাধাইকে হরিনামরূপ মহাস্ত্র দ্বারা উদ্ধার 
করিয়া পতিতপাবন নামের পরিচয় দিলেন। হরিদাস একবংসব' কাল 
পগৌরাঙ্গদেবের সম্যাস গ্রহণ পর্য্যন্ত নবঘীপে ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে বাস 
করিয়াছিলেন। 

যেমন নদীর জল সাগরে মিলিত হইলে তাহার কোনও প্রভেদ থাকেনা, 
সাগরের সহিত হেলিয়া ছুলিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করে ; হরিদাসও সেইরূপ 
গৌরাঙ্গসাগরে মিলিত হইয়া তাহার সহিত পুতুল সাজি নৃত্যগীত করিয়াঁছলেন। 
বঙ্গের উজ্জল রত্বের স্বর্নপ শ্রীযুক্ত কালীপ্রনন ঘোষ মহাশয় ''ভক্তির জয়” 
গ্রন্থে ইহাকে যথার্থই সাগর সঙ্গম করিয়াছেন। যথাথ ই হরিদাস তারপর 
তাহার সেই তেজোময় গাস্তীধ্য ভাব ভুলিয়! পঞ্চম বংসরের বালকের ন্যায় 
নাচিয়'ছেন, গাইয়াছেন ও পুতুলের মত খেলিয়াছেন। 

ঞীগৌরাঙ্গ দেব চব্বিশ বংসর বয়ঃক্রম কালে কাটোয়া &গরে নর 
জ্ঞারতীর নিকট সন্যাস সন্তে দীক্ষা লইয়া শ্রীরুষ্ণ-চৈতন্ নাম গ্রহণ বরেন। 
অবশেষ তিনি মাহ আজ্ঞায় নীলাচলে যাত্রা করিলেন । ॥ হরিদাস অশ্রুসিক্ত 
নয়নে কহিলেন, "প্রভো! তুমি নীলাচল যাত্রা কৃরিলে আমার উপায় কি 
হইবে ? আমি দীচ জাতি আমার তথার হান হইবেনা ” প্রঢু কহিলেন, 
হবিদাস ! “তুমি ক্ৰন্দন সন্বরণ কর, আনি এীজগন্নাথ দেবের আদেশে 
'ভোমাকে তথায় লইয়া যাইব! 
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কিছু দিন পরে হরিদাস ভক্ত বৃন্দের সহিত নীলাচলাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। মহাপ্রতু তখন নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের আগমনে আনন্দিত হইয়া 
প্রেমালিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন । তীহাদিগের সহিত যথাযোগ্য 
সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার প্রাণাধিক ভক্ত হরিদাস কোথায়” 
জনৈক ভক্ত কহিলেন, জগন্নাথ দেবের সেবকগণ পাছে তাঁহাকে স্পর্শ 
করেন এই ভয়ে রাস্তার এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন । চৈতন্যদেব তাহার 
দৈন্য দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং আলিঙ্গন দান করিবার জন্য নিজেই 
অগ্রসর হইলেন। হরিদাস কহিলেন “প্রভু রক্ষা করুণ আমি নীচ পামর, 
আপনার স্পর্শের যোগ্য নহি ”। প্রভু তাহার কোন বাধা আপত্তি না 
শুনিয়া, তাহাকে কোলে লইলেন, এবং উত্তয়ে অজস্র প্রেমাক্র বর্ণ করিতে 
লাগিল্নে। 

অহোবত শ্বপচোহতো গরীয়ান। 
যজ্জিহ্বান্রে বর্ততে নাম তুভ্যমৃ। 
তেপুস্তপত্তে জহবুঃ সঙ্গ রার্ধ্য। 
ব্রহ্মানুচুর্ণাম গৃণস্তি যে তে ৭ 
শ্রীম ভ্ভাগবত । ৩। ৩৩ 

“যাহার রসনায় দিবানিশি তোমার নাম বর্তমান, সে চণ্ডাল হইলেও 
+ গরীয়ান । হাহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাহারাই যথার্থ তপস্তা করেন, 
হোম করেন, তীর্ধে স্নান করেন, বেদাদি পাঠ করেন এবং তীহারাই 
যথার্থ সদাচার "সম্পন্ন" 

*অনস্তর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু হরিদাসের জন্থ সাগর কুলে একী সাধন কুটির 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিলেন। *তিনি জীবনের শেষাবস্থায় ও উদ্যান মধ্যস্থ কুটিরে 
বাস করিয়া* সাধন ভজন করিতেন। মহাপ্রভুর ভৃত্য গৌবিন্দ প্রতিদিন 
তাহাকে মহাপ্রসাদ দিয়া যাইন্কতন, এবং শ্রীচৈতন্ত দেবও কোন দিন একছকী 
কোনদিন ন! ভজুগণকে লইয়াতাহার সহিত স্মক্ষা করিতে যাইতেন b 


একদিব্স িড অত্যন্ত ছুঃখিতাত্বঃকরণে *কহিলেন্‌ “হরিদাস! কলিকালে 
এই গো ব্রাহ্মণের হিংসাকারী যবনগণ কি প্রকারে উদ্ধার হইবে তাহার 


৬ ভক্তি | [৮মবর্ষ--২য়, ওয়, সংখ্যা । 


চিন্তন অবসন্ন হইতেছি।” হরিদাস কহিলেন “প্রত তাহার চিন্তা করিবে 
না শ্রদ্ধায় বা অবহেলায় নাম উচ্চারণ করিলে জীব উদ্ধার হয়, এই 
জ্বলন্ত বিশ্বাপে তিনি কহিলেন “অজামিল যখন তাঁহার পুত্র নারায়ণকে 
ডাকিয়া বিস্ুদৃতের দ্বারা বৈকৃঠ্ে গিয়াছিলেশ, তখন যবনগণ হারাম শব্দ 
উচ্চারণ করিত্বা উদ্ধার পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? 
দত্গ্রী দংষ্টাহতো ম্েচ্ছ হারামেতি পুনঃপুনঃ । 
উত্তাপি মুক্তি মা প্রোতি কিৎ পুনঃ শরদ্ধয়া গৃণন ॥ 
নুসিংহ পুরাণমূ॥ 
প্রভু তাহার এই যুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া হুখী হইয়া পুনরায় কহিলেন, 
হরিদাস ! জীব, জন্তু, স্থাবর জঙ্গম কি উপায়ে উদ্ধার হইবে? হরিদাস কহিলেন, 
“প্রহু আপনি যে এবার নববীপে অব্তানস গহণ করিয়া উচ্চ সংঙ্কীর্থন 
প্রচার করিরাছেন, ও ধ্বনি যেখানে যতদূর যাইবে তাবং জীবজন্ত ও 
স্থাবর জঙ্গম উদ্ধার পাইবে ৷” 
“এত শুনি প্রভু মনে চমৎকার হইল । 
মোর গুঢলীলা হরিদাস কেমনে জানিল ॥ ” 





চৈতন্ত চসিতাঁতশ' 
জীরপ ও শীসনাতন যখন নীলাচলে আসিতেন, হরিদামের সাধন কুটিরে 
থাকিতেন। প্রভু ভক্তগণের কাছে প্রায়ই বলিতেন যে, আমি নামের মাহা স্ম্য 
হবিদাসের কাছে শিক্ষা করিয়াছি। 
"নামের মহিমা আমি তার ঠাঁই শিখিল। 
তার প্রসাদেই নামের মহিমা জানিল ॥ ” 
চৈতন্য চরিতামূত। 
ক্রমে হরিদাসের বার্দক্য দশা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এক্ষণে তিনি নুনাধিক 
অশিতী ব২সরের বৃদ্ধ ও: দেল শেষাবস্থায় গুরুভারাক্রাত্ম' হইয়াছিল। 
ক্রমে তাহার তিন লক্ষ নাম জপ করা কঠিন হইত উঠিল। তিনি সংখ্যা 
নাম পূর্ণ না হইলে আহার করিতেন না। কোন কোন দিন প্রভুর ভৃত্য 


আবিন, কাত্তিক, ১৩১৬। ] ভক্তি । ৭৭ 





‘ 


গোবিন্দ ধ্প্রসাদান আনিলে, প্রসাদ অমান্য করা মহাপরাধ জ্ঞানে, প্রদাদের 
বন্দনা করিয়! বি মাত্র মুখে দিতেন; এবং সমস্ত দিবানিশি উপবাস থাকিয়া 
নাম জপ করিতৈেন। পর দিবস প্রভু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হরিদ'স 
তুমি এক্ষণে সুস্থত ?” হরিদান “কহিলেন, “প্রতো ! আমার দেহ শুস্থ বটে, 
কিন্ত মন অহুস্থ, কারণ আমার জপের সংখ্য! কিছুতেই পূর্ণ হইতেছে না।” 
প্রভু কহিলেন, "তুমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছ, এবং সিন্ধ -দেহ পাইয়াছ. এখন 
সাধনের জন্য আগ্রহ কেন? নামের মহিমা প্রচারের জন্য তুমি অবতীর্ণ 
হইয়াছিলে, সে কাৰ্য্যত এক্ষণে শেষ হইয়াছে, অতএব সংখ্যা কমাইয়। 
নাম জপ কর।” হরিদাস কহিলেন, “গ্রভো ! আমার এক প্রার্থনা আছে 
শ্রবণ করুণ, আমি অস্পৃগ্ত হীন কর্থে রত: হইয়াও আপনার আশ্রয় লাভ 
করিয়াছি, আপনি আমাকে নরক "হইতে উদ্ধার করিয়া বৈহুঠে স্থান দিয়াছেন, 
আপাঁন ইচ্ছাময়, আমাকে কৃপধ করিয়া অনেক নাচাইয়াছেন। আমি গ্রেচ্ছ 
হইয়াও আপনার প্রসাদে ব্রান্মণের সত্মান প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রভো! আমার 
বহুদিন হইতে এক বাসনা আছে। বোধ হয় আপনি অচিরে লীলা সম্বরূণ 
করিবেন, আমাকে যেন তাহা না দেখিতে হয়। তাহার পূৰ্বেই যেন 
আমি শরীরত্যাগ করিতে পারি। প্রভো অন্তিম সময়ে যেন আমার হৃদয় 
তোমীর “যুগল চরণ ধারণ করিতে পারি; ছুনয়নে যেন তোমার অকলঙ্ক 
চাদ বদন দেখিতে পাই, তোমার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম জিহরায় উচ্চারণ 
করিতে করিতে যেন প্রাণ দেহ ছাড়িয়! যায়। দয়াময় আমীর এই প্রার্থনা 
পুর্ণ করুণ” প্রভু কহিলেন, "হরিদাস! কৃষ্ণ কূপাময়, তুমি যাহা চাহিবে 
তাহাই অবশ্য পাইবে, কিন্ত তোমার আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া উচিত নহে, 
তোমাকে লইয়াই আমার যে কিছু হুখ।” হরিদাস শ্রীগৌরাঙ্গে চরণ 
ধরিয়া* বলিলেন, প্রভো! মায়াত্যাগ করুন, এই অধুম পাপীকে এই দয়া 
করিতেই হইকেে। আমার মস্তকের মণি স্বরূপ কত মহা মহ! ভক্ত আছেন, 
অনস্ত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা মরিলে কিছুই ক্ষতি 
হয় না সেইরূপ আমার মৃত্যুতে আপনার লীলার কিছুই ক্ষতি হইবে না। 
প্রভো! তুমি ভক্তবংসল,) আমার এই আশ! নিশ্চই পূণ ফ্রিতে হহেব। 


৭৮, »ক্ত। [৮ম বর্ধ-২র, ওয়, সংখ্যা। 
শসা en nnn ad 
' অন্য মধ্যাহু ক্রিয়া করিতে গমন কৰুণ, কল্য শ্রীজগন্নাথ দেখিয়া এখানে দর্শন 


দিবেন ৷” 

পরদিবস প্রত্যুষে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু, রায় রামানন্দ, বাসুর্দেব সার্বভৌম, 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত, সরূপ গোসাই প্রভৃতি ভক্তাণপকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন, 
এবং হরিদাসুকে বেষ্টন করিয়া মহা সংস্কীর্তন আরস্ত করিলেন। প্রভু 
ভক্তগণের নিকট হরিদামের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ 
সকলেই হরিদাসের চরণ ধূলি. লইলেন এবং হরিদাসও ভক্তগণের চরণ 
ধুলি মস্তকে ধারণ করিলেন। অনস্তর ভক্তবর হরিদাস ভক্তবৎসল শ্রীগৌ- 
রাঙ্গ দেবকে সম্মুখে বসাইলেন। তাহার নয়ন ভৃঙ্দ্বয় গৌরাঙ্গ মুখ-পদ্দের 
মধুপান করিতে লাগিল, তাহার হৃদয় আীগোরাঙ্গের চরণ যুগল ধারণ 
করিল, এবং মুখে শ্রীনফটৈতন্য শাম উচ্চারণ করিতে করিতে জীবাত্বা 
নাম বুদ্ধের সহিত দেহত্যাগ করিয়া বহির্গত' হইল। 

ইচ্ছামৃত্যু ভীম্মদেব যেমন নবজলধর শ্যাম মৃত্তি দর্শন করিতে করিতে 
দেহ ত্যাগ করিয়া ছিলেন, আজ হরিদ[সও সেইরূপ সোণার বরণ ত্রিভঙ্গিম 
গৌরাঙ্গ মুত্তি দর্শন করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিঙেন। মহাপ্রভুও ভক্ত 
গণ প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। হরিদামের দেহ বিমানে আরোহণ করাইয়া সংস্কীর্তন কারতে 
করিতে সমুঙজোপকুলে লইয়া চলিলেন। হরিদাসের দেহকে সমুদ্র জলে 
সান করাইয়া কলে তাহার পাদোদক পান করিলেন সমুদ্র আজ মহাতীর্থ 
হইল ।” 

অবশেষে সমুদ্র উপকুলে হরিদাসের দেহকে যথা নিয়মে সমাধি. দিলেন । 
আজ অবধি বহুতর সাধক ও ভক্তগণ সমাধি স্থান অশ্রধারায় ঘৌঁত করিয়া 
থাকেন! সমাধির পার্থ মহাপ্রভুর স্বহস্ত রোপিত একটি প্রকাণ্ড, জীণ 
বকুল বৃক্ষ আজ অবধি এ সমাধিকে ছায়া দান করিতেছে! 

শ্রীমহেত্র নাথ বসু ! 
সম্পূৰ্ণ । 


মাতৃ পূজা । 


জননী উট উি ্পতাশ্পত 


ভূমের্গরীয়র্সী মাতা মাতা হি পরমৌগুরুঃ | 
সর্কদেব ময়ীমাতা পুজ্যা বন্ধ্যা প্রযত্ুতঃ ॥ 

মাত পুজা কথাটা! আজকাল ব্যাখ্য! করিয়া বুঝাইতে হয়; এক সময় এই 
আধ্যা বর্তের আধ্য সম্ভানগণের নিত্য ক্রিল্মার প্রথম অনুষ্ঠেয় ছিল মাতৃ পুজা। 
জনন্কে প্রণাম, জননীর চরণ ধূলি মস্তকে ধারণ, জননীর শুভাশীর্ববাদ 
গ্রহণ এবং বেদ বাক্য সমজ্ঞানে জননীর বাক্য পালন আধ্য সন্তানের 
সকল কাধ্যের প্রারস্তে শুভ স্বস্য্যয়ন স্বরূপ ছিল। জননী যেকিবস্ তাহা 
মাতৃতক্ত সত্বান ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভাষ! দ্বারা বুঝান যায় না গর্ভ 
ধারণ ও প্রতিপালন দ্বারা সকল গুরুজন এমন কি পরমণ্চক পিতা অপেক্ষাও 
মাতা অধ্তিকতর পুজ্যা হন। প্রিয় পাঠকগণ! এক দিনও যে মাতৃ প্নেহ 
লাভ করিয়াছে একবারও যে মায়ের মমতার বিষয় ভাবিয়াছে সে জানে 
মাতার ন্যায় স্বেহ মমতা পূর্ণ হৃদয়ে জগতের আর কেহই ভাল বাসিতে 
পারে না। শান্তালোচনায় এবং লৌকিক ব্যবহারে জানা যায় স্বার্থ ভিন্ন 
কেহই কাহাকে ভাল বাসে না ষে যাহাকে ভাল বাসে সেই তাহার ভাল 
হাস৷ হইতে নিজের উপকার বা নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রত্যাশা করে। 
আত্ম সুখ লালসা বিহীন ভালবাসা জননী ভিন্ন অন্ত কাহারও নিকট পাওয়া 
যায় না" ইহা! সুনিশ্চিত, গর্ভধারিনী জননীর ভালবাসা ছহুনিশ্মাল, উহাতে স্বার্থ 
গন্ধও আরোপ ধরা পাপের কর্ম্ম। সন্তান যদি অকপট হৃদয়ে ভাক্মা দেখে 
জননী গর্ভধারণ অবধি *প্রসবকাল পর্যন্ত গর্ভস্থ সম্তানের সখের জন্ত কত 
ভাবেন, খু সাবধান হন, কত কষ্ট সহ করেন, প্রসব সময়ের অসহ যন্ত্রণা 
অবাধে সহ করিয়া পুত্র মুখ সন্দর্শন করিয়া অবধি পুত্রের প্রতিপালন্যর্থ, 
আর্তি দিস্বত ঘেবূপ ক্লেশ সহ করেন সেকঈপ যন্ত্রণা সহ করিয্ আর কেহ 
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ভল বাসিতে পারে কি না সন্দেহ। স্ব ইচ্ছায় আহার, যথা সময়ে নিদ্রা 
ও নিজের সুখশয়ন প্রভৃতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া পুত্র মঙ্গল পরায়ণ। 
জননী এক একদিন যেরূপ ক্লেশ সহ কথন, পুত্র যাবজ্জীবন চেষ্টা করিয়াও 
জননীর নিকট সেই ঝণ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। প্রিয় পাঠকগণ। 
পুর্্বতন আর্য থষিরা এই সুনির্ম্মন মাতৃ ভাব স্মরণ করিয়াই পূর্ণ ব্রক্মসনা- 
তনকে মাতৃভাবে উপাসনা করিতেন। পুত্র শত শত অপরাধ করিয়াও যদি 
একবার মা বলিয়া ডাকিয়। কাছে আসে জননী পুত্রের মমতায় আত্মহারা 
হইয়া পুত্রকৃত দে!ষ ভুলিয়া পুত্রের সকল অপরাধ মাঙ্জনা করেন, 
শ্রীভগবানের নিকটও এরূপ ভাল বাস! পাইবার প্রত্যাশায় খষিরা “ত্বমেৰ 
মাতা" “ত্বং দেবী জননী পরা” ইত্যাদি বাক্যে মাত সম্বন্ধে তাহার প্রতি 
ভক্তি ভাবে আস্ত সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। আজকাল মাতৃ ভাব কি 
মধুর, মাত স্নেহ কি অনুপমেয়, মা আর সন্তান সম্বন্ধ কি অমিয় পূর্ণ, 
তাহা অন্ুতব করিতে না পারায় বিশ্বজীবজীবনকে সা বলিয়া ডাক! যে 
কি সুখের তাহ! অনেকে জানে না সুতরাং মা বলায় যে একটা বেশী 
ভালবাসার পরিচয় হয় তাহাও স্বীকার করিতে পারে না। আমরা মা 
হইতেই প্রথম ভালবাসা শিখিয়াছি নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিজের 
সুখের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যে, পরের দুঃখ দূর করিতে হয় ইহার একমাত্র 
শিক্ষার জর্ননী। আমার বিশ্বাস মাতৃ স্নেহের ভাব যাহার হৃদয়ে অঙ্কিত 
হয় নাই, মাতৃ বাক্য পালন করিয়া! মায়ের প্রীতি সম্পাদন করিয়! মায়ের নিকট 
অমোঘ আশীর্বাদ যে পায় নাই সেই মাতৃ ভক্তি হীন, মাতৃ পুজা পরাত্ম,খ 
অভক্ত সন্তান কখনও বিশ্ব জীব-জননীকে মাতৃভাবে উপাসন; করিয়া উন্নত 
হইতে পারে না। , পুর্বে বলিয়াছি এই আধ্য ভূমিতে প্রতি ঘরে "রে মাতৃ 
ভক্ত সন্তান ছিলেন, সকলেই জানিত মাতৃ ভক্তি হীন মানব ধাম্মিক হইতে 
পারে না, মাতৃ ভক্তিহীন সন্তানের ধৰ্ম্ম, কর্ম, তীর্থ তপন! সকলই বিফল, 
মাতৃ বিদ্বেষী সম্ভানের কাতর প্রার্থনা শ্রীভগধান শ্রবণ করেন না 1; অই মাতৃ 


ভক্তির প্রভাবে প্রতি ঘরে পান্তিদেবী বিরাজ করিতেন। অভাব ও অকাল 
মৃত্যু বা ছু ব্যাধির যন্ত্রণা অনেকে ভোগ করিতেন না। মাতৃ ভক্তির কথা 
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আর নূতন করিয়াঞ্জুতন নুতন ঢৃর্টান্তের দ্বারার ও নূতন নৃতন ভাষায় রা 
করিয়া বুঝাইতেঞ্হইত না। তমো গুণের আহার তমো গুণের বিহার ও তমো 
গুণের সঙ্গ দোষে আমরা অন্ধ হইয্রাছি, প্রত্যক দেবতা জননীর যনে লালিত 
পালিত হইয়াও তাহাকে চিনিতে পাৰি না, তাই সেই হুনির্নল শান্তি মুখ হইতে 
বঞ্চিত আছি, এই জন্তই মাতৃ ভক্তির কথা বলিতে ও লিখিতে গিয়া 
কোথায় একটা মাতৃ ভক্ত সন্ভান আছেন, কোন ব্যক্তি মাতপদে মস্তক নত 
করেন, কোন " ভাগ্যবান মাহধাক্য প্রতিপালন করেন, তাহার অনুসন্ধান 
করি। প্রিয় পাঠকগণ! আজ আপনাদের নিকট এমন একটি আদর্শ মাতৃ 
ভক্তের বিষয় বলিব, যাহার মাহ ভক্তির ভাব আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি ? 
যাহার অবিচারে মাতৃ বাক্য পালনার্থে অগ্ম বিনিত হইয়াছি এবং সে 
দিন হাহার মাত পুজা অন্দর্শনে আমি আত্মহারা ও উদ্দুবাু হইয়া উচ্চ কে 
ধন্য ধন্য রবে প্রশংসা করিয়াছি এবং ভাবে ভাবে প্রাণের আশ্ব্বাদ 
প্রয়োগ করিয়াও আশা মিট'ইতে পারি নাই। পাঠকগণ ! আমার এ আদর্শ 
আরোপিত নহে এ আদর্শ কগিত নহে ব! উহাতে কিছু মাত্র রঞ্জিত ভাব 
নাই ব্রং*এই আদর্শ পুক্রাযের গুণ কান করিতে আমার ভ'ষ! সম্পূর্ণ 
যে/গ্যাজ্জ্ এ্লিয়া আমি কুন্টিত হইতোঁছি। ভক্তের জীবন চরিত্র ভক্তি পত্রি- 
কার পবিত্র অলঙ্কার স্বকপ, সেই জন্য এই মহাস্বার জীবন চরিত্র লিখিবার 
আশ| থাকিলেও সকল বিষয় ভাল রকমে জানতে পারি নাই তুলিয়া আন্স্ত 
ঘটন| লিখিচ্চে পারিব না, কেবল মাতৃ ভক্তির অনুকূলে সামান্য ভাবে ইহার. 
পরিচয় পাঠক্কবর্গের গোচর করিব। প্রিয় পাঠকগণ ৮ এই আদর্শ মাতৃ 
ভক্তের নাম গ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপধ্যায় ইনি খুলন! জেলার অন্তর্গত 
সাতক্ষীরা! মহকুমার "প্রধান ও প্রাচীন উফ্লি। হার জন্মস্থান ও 
মহকুমার অধীন মাদারবাড়িতা গ্রামে, ইহার পিতার নাম ৬মাধবচন্্র 
চট্টেঞ্ধ্যায় | অতি শিশকীলে ইনি পিতহীন হইয়া দক্ষিণ শ্রীপুর * গ্রামে 
মাতুলালয়ে এএকমান্র জননীর দেহে প্রক্তিপালিত ও বদ্ধিত হন, এক্ষণে ইহার 
বয়স প্রায়ঃ ৬৫ বংসব। শিশুকাল, হইতে এ পধ্যন্ত পরেশন্যখ চট্টোপা- 
ধ্যায়ের জীবনের অনেক ঘটন| মাতৃ ভক্তির উজ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং 
৯১১ 
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,গৃকলের প্রতিপদ । দুঃখের বিষয় আমি সেই সকল ঘটনার আমুল বৃত্তান্ত 
ভালরূপে না জানায় আজ পাঠকগণকে সেই সকল বৃত্তান্তে সুখী ও উৎসাহিত 
করিতে পারিলাম না। শিশুকাল হইতে পরেশনাথ কেবল তাঁহার জননীর 
যত্বেই উৎসাহিত হইয়া অতিশয় উৎসাহে ও প্রবল অধ্যবসায় সহকারে 
শিক্ষা লাভ করিঘ়াছেন। অর্থাভাব নিবন্ধন অতি কষ্টে পাঠ্য পুস্তকাদি সংগ্রহ 
করিয়া কখন কখন বা অপর ছাত্র পড়াইয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াও নিজের 
ব্যয় ভার নিজেই বহন করিয়া শিক্ষা করিয়াছেন। মাতৃভক্ত পরেশনাথ 
মা ভিন্ন আর কিছুই জানেন না, অতি শৈশবে পিতৃহীন, সুতরাং পিতৃ সেহ 
ও মাত দেহ 3 জননীর নিকট লাভ করিয়া একমাত্র জননীকেই 
পালনী শক্তি ও গোষণ শক্তির আলয় জ্ঞানে মা “ যাহা বলেন” তাহাই 
শাস্ন, মাতৃ বাক্যই সর্ধথা পালনীয় বোধে মাত আক্ঞানুসারে শিক্ষালাভ 
করিয়াছেন। বৰলা বাহুল্য একমাত্ৰ পুত্রের জননী পতিহীনা| পরেশনাথের মাতাও 
অতি কষ্টেই পুত্রকে লালনপালন করিয়াছেন। এরূপে নানা ভাবে সুখে দুঃখে 
ক্রমিক সুশিক্ষিত হইয়া পরেশ নাথ উকিল হইলেন। মাতৃ আদেশ অক্ষ 
ভাবে প্রতিপালন করিয়া মাতৃ আশীর্ধাদে ওঁ ওকলাতি ব্যবসায়েই পরেশনাথ 
ঞ দেশের মধ্যে মান্য গণ্য ধনী হইয়াছেন। পরোপকারার্থ দান ও '"'রকে 
পোষণ করা পরেশনাথের স্বভাব সিদ্ধ কাধ্া। * * * এক্ষণে বক্তব্য 
বিষয় এই যে, আমাদের আলোচ্য মাত ভক্ত পরেশনাথ একেবারে নিঃস্ব 
অবস্থা হইতে ধনী হইলেন, কোন গুণে? কেবল বিদ্যায় বুছিতে ও কেধন 
ওকালতিতেও নহে তাহ! বেশ বলিতে পারি! আরা সাহসের সহিত বলিতে 
পারি, একমাত্র মাত ভক্তিই হঁহার উন্নতির প্রধানতম সহায় ! মাড় ভক্তি ধনে 
পরেশনাথ যখন যে কার্যে প্রবৃত্ত হন বিশ জননী প্রসন্ন হুইয়া সেই কার্যে 
সফলতা! তাহার হন্তে প্রদান করেন, পরেশনাথ মাড় ভক্ত বিয়া সম্পছারিষ্ঠা 
মন্দা দেবী তাহার গৃহে সর্দদা বর্তমানা। পরেশনাথ অকাতরে খোল" প্রা 
ব্যয় করেন মরা পরেশনাথ হইতে ভার একটি স্ুশিক্ষা পাইতেছি যে, 
“নিধন অধস্থ হইতে যে ব্যক্তি ধনী হয় সে দ্বভাবত কৃপণ হয়” এই জনপ্রা্তি 
পরেশ বাবুকে একেবারেই স্পর্শ করিতে পারে নাই পরেশনাখ অকৃপণ ধনী 
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অ 


এবং অহস্কার শৃন্ত দ্বাতা। আজ & চারি বংসর যাবত সাধারণের আগ্রহে, 
৩ৎশে আশ্বিন ব্লাথি বন্ধনের দিন তিনি পদ্মপুরানোক্ত বিধি অনুসারে 
পৃথিদেবীর মুণ্ডি গড়াইয়া যথা বিধি মাত পূজা করেন, এ পুজায় নানা 
স্থান হইতে লোক সমাগম হয় তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া মকলকে 
পরিতোষ পূর্র্বক ভোজনাদি করান। কেবল দেবীর পুজাই পরেশনাথের 
উত্সবের জর্ববাঙ্গ নহে তিনি তাহার গ€ধারিশী জননীকে যথা শান্তর মতে 
পাঞ্ঠ অর্থাদি দ্বারা .অর্চন| করেন। এবার ১৩১৬ সাল ৩০ আখিন ও 
পুজার পরেই বাহির, বাটাতে সর্ব স্মক্ষে নিজ গর্ভধারিণী জননীর পুজ। 
করিতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় পরেশনাধ তাহার অনুষ্ঠান আরম্ত করিলেন; উত্তম 
আসনে পরেশনাথ জননীকে বসাইয়া সন্বিক তাহার পাদদ্বয় ধৌত করাইলেন, 
পরে. যথু! বিধি ধ্যান করিয়া জননীব্ন পুজা করিতে লাগিলেন, প্রিয় .পাঠকগণ 
তখনকার সেই সুভ আদর্শ-দৃশ্ত দেখিয়া সমাগত বালক বৃদ্ধ নরনারী মাত্রেই, 
বিয়িত ও ভাবাপ্লুত হইয়াছিলেন, আহা! সে দৃশ্য অতি মনোহর, সেই দৃশ্য 
দেখিলে পাষাণ হৃদয়েও মাই ভক্তি সঞ্চারিত হয, পরেশনাথ পূজা করিয়া যখন 
সষ্টাঙ্গে মাতৃ চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছিলেন, তখন সভা মধ্য হইতে অতি 
সুললিত কণে ও পরেশনাখেরই ভাবে ভাবে রচিত দুইটি নাম গীত হইল। 
সম্গায়োচিত সুরে ভাবে ও ভাষায় গানের প্রত্যেক কথায় শোত বৃন্দের শরীর 
রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, পরেশনাথও তখন ভাব গদ গদ ভাষায় মাত্র স্তব পাঠ 
করত ভাবাশ্রপুর্ণ নেত্রে মাতৃ মুণ্তি দর্শন করিয়া সমাগত দর্শক মণ্ডলীকে 
বিমুগ্ধ করিতে লাগিলেন, গানছুইটী এই )-- 








১নৎ গীত। 
গুক-”একতালা । 
১০১ 
মাগো কর আশীর্বাদ, ঘুচি অবসাদ, যাতায়াত আর যেন ঘটে না আমার। 
ওমা তোমারি আদেশে, মায়া মোহ পাশে, জড়িত হয়েছি সহেনা যে আর ॥ 


৮৪ ভক্তি । [ ৮ম বর্ষ-_১য়, ওয়, সংখ্যা। 


পিন 


"মাগো দেহ কাটি পাশ, পুরাইতে আশ, অধম সন্তানে তরা/ঢ এবার ।' 
ওমা বারে বারে বয়ে তৰ ধণ ভার, হইতেছে ভার, সহিতে আমার ॥ 








মাগো অশোধ্য যে ধণ, শুধিতে দীন, না পারি বঞ্চিত চরণে তোমার । 
ওমা দেহ পদাশ্রর, মুক্তির আলয়, আসিতে না হয়, সংসীরেতে আর ॥ 
মাগো! ত্বংহি মুক্তি দাত্রী, ত্বংহি ত্রাণ কত্রী হুহি তি মৃত্তি সৰ্ব্বস্ব আমার। 
ওমা তব দান দামে, অধম পরেশে দিও পদ ছায়া অস্তে একবার ॥ 





“জননী জনম ভূগি স্বর্গ হাতে গরীয়সী! 
তাই মা তোমারে আর জন্ম ভুমি ভালবাসি ॥ 
যে ঝণে তোমার কাছে, অন্তানেত বাধ্য আছে, অমেধ্য সে গণ মাগো! 
শোধিবারে কে সাহসী ॥ নিজ প্রমান দিয়া, গড়িছা অন্থান হিয়া, তাহলে ।বরূপে 
মাগে! শেবিবানে হই প্রযাদী ॥ ললিতে পালিতে মোরে, কও ছ:খ বারে বারে, 
পেয়েছ জননী তুমি ভাবিলে মরিতে বনি ॥ তুমি মাগে! শিক্ষয্নিত্রী, সত্য তুমি 
মুক্তিদাত্রী সভক্তি পুজনে মুক্তি, মুক্তি যে ভর্তির দামী! আশাীশ্দাদ কর মোরে 
যত দিন এ সংসারে, যে ভাবে রাখেন বিড় যেন তব ভাবে ভাসি ॥ জনম ভূমির, 
তরে, সদা দেহ পাঁত ক’রে, অন্তে মাগে। সেই কোলে লীন দ্ব’তে অভিলাষী ॥” 
গান শেষ হইলে সমাগত জনমণ্ডলার ও পরেশনাথের অনুরোধে আমি 
বক্তৃত৷ করিতে দণ্ডানমান হইলাম, তখনকার ভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীপুকর 
রুপার মাত ভক্তি ও আমাদের কভব্য সন্থন্ধে আমি যং কিঞ্চিং* বলিলাম, 
অধিক্ষণ বলিঝার সময় ছিলনা এবং পলেশনাথের মা পুষ্জাই সকলকে 
বুঝাইর্তে একান্ত মতি হইতে লাগিল, প্রাণে প্রাণে কেবল ওঁ মাত ভক্ত 
পরেশ বাবুকেই বলিতে লাগিলাম্‌ পরেশনাথ তুমি ধন্য ! তুমি নিজে অন্ু- 
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ষ্ঠান করিয়া পুত পরস্পরা এই সদনুষ্ঠানের বীজ বপন করিয়া যাইত 
তোমার বংশে্্সকলেই যে মাত ভক্ত হইবে এবং তোমার বংশধরেরা যে এই রূপে 
সব্বদেব দেবী স্বরূপা জননীর অঞ্ঠনায় জীবন জনম সার্থক করিবে তাহার 
তুমিই একমাত্র জনক। পাঠকগণ। আজও আশীন্দাদ ও পরমেশ্বরের নিকটে 
প্রার্থনা করি, ঘরে ঘরে পরেশনাথের ন্যায় অকপট মাত ভক্তের প্রকাশ 
হউক, অমোঘ মাতৃ আশীব্বাদ লাভ করিয়া আধ্য সম্ভ'ন অজর অমর ও 
কীরত্তিশালী হউক। প্রিয় পাঠকগণ! এই দ্বষ্রান্তটী উল্লেখ করিয়া মাত- 
পুজার তত্র ও ফল* সকলকে জান'নই আমার প্রধান উদ্দেশ্টা। ব্যক্তি বিশেষকে 
প্রসংশা করিয়া কোনরূপ স্বার্থ বা খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ কর ইহার 
মুখ্যলক্ষ্য নহে । পাঠকগণ! সংসারে আ্র্দ পত্রী, পুত্র, কন্তা পরিবৃত হইয়া 
আদর্শ সংসারী হইতে চাও ডুবে জননীর প্রতি অচল! ভক্তি রাখিও। যদ্ধি 
ধনী হইয়া যশন্বী হইতে কাহারও বামনা থাকে, মাতৃ বাক্য দৈববানী রূপে 
অতি সত্য জ্ঞানে প্রতিপালন করিও; তোমার যশ, তোমার ধন, তোমার 
প্রতিপত্তি স্কলের নিকট আদর্শ রূপে ঘোষিত ভইবে। যদি সংসার করিতে 
করিতে, পরাংপর! পরমেশ্বরীর শ্রীচরণ চিন্তার মধুরতা আস্বাদন বা দেহান্তে 
পরাশক্তি লাভের প্রত্যাশা থাকে, তবে অবিচারে অকপটে প্রীতির সহিত 
ভগবগ্ভাবে জননীর চরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জননীর পদধূলি 
মস্তকে ধারণ করিয়া জননীর চরণোদক পান করিয়া সর্ধদেব দেবীর পুজা 
ফল ও সর্ব তীর্থ স্থান ফল লাভ করত অহত হও। মাতৃ ভক্তের জর 
অবগুভ্াবী, মাতৃ ভক্ত চির সুখী, মাতৃ পুজ। পরাণ ব্যাক্তি দেবতুল্য, সকলের 
পুজ্য, জয় মাতৃ ভক্তের জয় ॥ 


আদীনবন্ধু শম্মু। 


লীলা রহম্য ৷ 
(পূৰ্বৰ গ্রকাশিতের পর) 


প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ ! আবিষ্টচিত্তে ভক্তিভর! প্রাণে মূর্ততিমতী ভাল বাসা 
রূপিণী শ্রীযশোদার কোলে আজ গোকুল বিহারী শ্রীহরির লীলার নিগুঢ রহস্ত 
আলোচনা করুন! 
পূর্বে বলিয়াছি যে, শ্রীহরির প্রকাশে গোকুলের বালক বৃদ্ধ নর নারীর ঘুমের 
খোর ভাঙ্গিয়া গেল, সকলেরই প্রাণে ভাবের সঞ্চার হইল। ব্রজধাম যেন ভাল 
বাসার রাজ্য হইল, গোকুলবাসী নর নারী আজ আনন্দভরা প্রাণে আনন্দময় 
যশোদা নন্দনকে দেখিতে যাইতেছে, দেখিতেছে আর ভাবিতেছে আহা! এমন 
জ্যোতি এমন ভাব এমন গঠন তো আর দেখি নাই, মা যশোদে ! তুমি ধন্থা 
তোমার সন্তানের সাহাস্য বদন নিরীক্ষণ করিয়া আমরাও ধন্য হইলাম।' 
যশোদার শ্রীকোমল কোলে থাকিয়া কমল লোচন শ্রীগোবিন্দ সমাগত নর 
নারীকে ভাবানন্দে মাতাইতেছেন, একবার যে দেখিতেছে সই আনন্দ বিভোর 
প্রাণে গোবিন্দের শ্রীমুখ পানে চাহিয়া আছে নয়ন ফিরাইতে পারে না, চক্ষুর 
নিমিষকালও দর্শন সুখের বিরাম দিতে সাধ্য হইতেছে না। নন্দ ভবন 
হইতে নিবানন্দ চিরদিনের মত চলিয়া! গিয়াছে । পরস্পর যশোদার পুত্রের জন্ম 
বৃতান্ত শ্রবণ ও কীর্তন করিয়া ব্রজ বাসীগণ অভূতপূর্ব আনান অনুভব 
করিতেছে-_ 
“নন্দ স্বাত্মজ উত্পন্ে জাতাহ্লাদেো| মহামনাঃ। 
আহুয় বিপ্রান্‌ বেদজ্ঞান, স্বাতঃ শুচিরলম্কতঃ | 
বাচরিত্বা স্বস্ত্যয়ুনং জাত,কর্মাত্ব স্যবৈ। 
কারয় মাস বিধিবং পিতৃদেবাচ্চনং তখা ॥ 


আঁৰিন, কাত্তিক, ১৩১৬1 ] ভক্তি । ৮৭ 
জাতি ৃ | 

আত্মজের জঞ্জ বৃত্তান্ত শ্রবণে আনন্দাস্তঃকরণে মহামন! নন্দ মহারাজ*্ান 
করিয়! পবিত্র ভাবে পবিত্র বস্তু পরিধান করত পবিত্রান্মা বেদজ্ঞ ত্রা্ণগণকে ডাকা- 
ইলেন এবং ভাহাদ্বিগের দ্বারা যথ্র বিধি বেদ মন্ত পাঠ ও স্বস্ত্যয়ণ করিয়া পুত্রের 
জাত কর্ম সমাধা করিলেন। পরে আনন্দ মনে পিতৃগণের ও দেবগণের যথাবিধি 
অর্চনা করাইলেন। নন্দ মহারাজ মুক্ত প্রাণে মুক্ত হস্তে প্রিয়তমপুত্রের মঙ্গল 
কামমায় দান করিতে লাগিলেন, দানীয় দ্রব্যের সংখ্যা নাই, গো, সুবর্ণ, বস্ত্র ও 
নানাবিধ অনাদি দান করিলেন, দীন দুঃখীর দুঃখ দৈন্য দূর করিলেন, শাস্ত্র ও 
সাধন! নিষ্ঠ দ্বিজগণের সম্মান করিতে লাগিলেন, আত্মীয়গণকে বস্তু ও 
অলঙ্কার দ্বারা সুশোভিত করিলেন, সকলেই যেন আনন্দময় নন্দ নন্দনের গুভ- 
কামনায় সকল কামনা ভুলিয়া গিয়াছে । কাহারও অন্যকথা নাই, গোকুল বাসী 
গোপ গৌপিনীর মুখে কৃষ্ণের ধপলাবণ্যের কথা, মনে এ ভুবন ভুলান মধুর 
রূপের চিন্তা, প্রাণে প্রেমানন্দের উচ্ছাস, কাহারও মুখে অন্ত কথা নাই। 
তন্তগণ ! আমায় সকলে আঁশীর্্ধাদ কর, আমিও যেন উহাদের মতন ভাবরাজ্যে 
তাবমরকে দেখিয়া ভাল বাসিয়া তাহারই প্রেমে তাহারই ভাবে ভীহারই 
সাধনায় মনের সাধ মিটাইতে পারি । 


»* তীর পাঠকগণ ৷ এইখানে এই লীলার রহস্য ভাবুন। সাধকের প্রাণে 
যখন ভগবদ ভাবের সহিত আরাধ্য দেবের আবির্ভাৰ হয়, তখন তাহার আনন্দের 
সীমা থাকে না, সাধক তখন নানা প্রকারে দান ও জীবকে আহারাদি প্রদান 
করিয়া আস্তরিক পরিতৃপ্তির ভাব বাহিরেও প্রকাশ করেন। এ প্রার্থনীয় হখ 
যাহাতে নষ্ট ন! হয়, তাহার জন্য সংলোকের সঙ্গ করেন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
অর্থাৎ সতৃগু প্রধান, ব্রদ্ননিষ্ট ব্যক্তি শ্বস্ত্যয়ণ অর্থ ভাবের বৃদ্ধি ও ভাবের 
পুষ্টি শ্রর্ূপ সংলোকের সঙ্গ না লইলে গুরু ও তগব কৃপায় প্রাপ্ত ভাবধন 
রক্ষা হয় না। যে সাধক এই কৌশল জানেন, তাহার ক্রমোন্নতি অবগ্যস্তাবী 
সআক্ষ্যে সাধক কিছু মাত্র ভাব পাইয়াই একবারে ধরাকে সরার ন্যায় জ্ঞান. 
করার মত নিজের মহিমা নিজের সাধন ও নিজের ক্ষমতার িষয় প্রকাশ করিয়া! 
গুরুগিরি শা লাভ পৃ! ও প্রতিষ্ঠার শ্রাকাজ্ষা করে তাহারই অধঃপতন হয় । 
এই অত্যাবশ্যকীয় সাবধানতা ও সংসঙ্গের আবশ্যকতা শিখাইবার জন্যই 


৮৮, | ভক্তি । [ ৮ম বর্ষ-_২য়, ওয়, সংখ্যা। 


(এরা 


ভগধং শক্তিতে শক্তিমান মহামনা নন্দ বেদন্ ত্রাঙ্ষণগণ দ্বারাঞ্জন্মোৎসব সমাধা 
করিলেন ইহারই নাম জাত কর্মা। ভাবজন্নাইলেই হয় না, রঙ্কা করা চাই। 
আমরা ভাব রক্ষা করিতে পারি ন! বপিয়াই * কদাঁচিত প্রাপ্ত ভাব যেমন আশে 
অমনি মৃত বসার সন্তানের ন্যায় অদৃশ্য হয়। 





এই রূপে ভাবের পুষ্টির জন্য সং্সর্দ করিতে .করিতে যখন দেহাদি রক্ষার 
আবশ্যক বা সময় হইবে, তখন সাধকের কর্তব্য পালনে পরাস্ত, খ হইলে চলিবে 
, এই সুশিক্ষা দিবার জন্যই বোধ হয় এই সময় নন্দ মহারজ দানাদি কর্ম ও 
ও $নাদি সমাধা করিয়া কি করিলেন একবার নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা 
করুন। 
গোপান্‌ গোনুলরক্ষায়ৈ নিরপ্য মখুরাৎ গতঃ । 
নন্দ; কংসশা বার্ধিকাৎ করং দাৰ কুরদ্বহ ॥ 
শুকদেব বলিলেন, হে কৃক্ুকুলতিলক মহার'জ পরীক্ষিত! নন্দরাজ গোকুল 
রক্ষার নিমিত্ত সুযোগ্য গোপগণকে নিযুক্ত করিরা কংসের বাধিক কর প্রদানার্থ 
নানাবিধ উপায়ে দ্রব্য সংগ্রহ করিয়। বন্ধুগণ সমভিবাহারে মখুরাধামে কংসালয়ে 
গমন করিলেন, তথায় যাইয়া যথা যোগ্য কর প্রদান করিয়াই বন্গদেবের নিকট 
গমন করিলেন, মহামন! বহুদেবও আনন্দিতচিত্তে নন্দরাজের সমাদর করিলেন। 
“বহুদেব উপঞ্রত্য ভ্রাতরংনন্দমাগতৎ | 
জ্ঞাত্বাদত্তকরং রা যযৌ তদবমোচনং ॥ 
মৃহামনা ব্হদেব নন্দ সমাগম শ্রবণ করিয়া এবং কংসের কর প্রদান করা 
হইয়াছে শুনিয়া প্রীত মনে প্রিয়তম এতা নন্দ রাজকে সম্ভাষণ করিতে তাহার 
নিকট উপস্থিত হইলেন | 
তং দৃ্টবা সহসোখায় দেহঃ প্রাণ মিবাগতৎ 
প্রীতঃপ্রিরতমৎ দোভ্যাৎ সম্বজে প্রেমবিহরল ॥ 
নন্দরাজ বহলেবকে দেখিয়া দেহেপ্রাণ কসিলে যেরূপ দেহ সতেজ ও 
পুলকিত হয়, সেই রূপ আনন্দ বিহ্বলপ্রাণে প্রিয়তম বহুদেবকে বাহু প্রসারিত 
করিয়া আলিঙ্গন কৰ্িলেন । 


আঙ্বিন, কাণ্তিক, ১৩১৬1] ভক্তি । ৮৯ 





পুজি্ত সুখমাসীনঃ পৃষ্টানাময় মাদৃতঃ। 
প্রীসক্তধীঃ স্বাত্মজয়ো রিদমাহ বিসাম্পতে ॥ 


হহুদেবও নন্দকে যথাযোগ্য ফ্মাদর করত নন্দ ভবনে লালিত নিজ তন্য- 
দুয়ের (কৃষ্ণ ও ব্লরামের ) সুখ সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবৎ!নানাবিধ প্রসঙ্গ 
করিতে করিতে সহাস্য বদনে গন্দের সহিত ধশ্দুতব্ব বিষয় আলোচনা করিতে 
লাগিলেন। বহুদ্দেব বলিলেন = 


পদেষ্টয|ভাতঃ প্রবয়স ইদানীমপ্রজস্কতে । 
প্রজাশায়। নিবুকতন্ত প্রজা যং সমপদ্যত ॥ 


হেভ্রাতঃ! সম্তান হইবার কাল অতীত হইলেও আশাতীত ভাবে আপনার 
একটি নুসস্তান হইয়াছে, ইহা আমাদের প্রমহুখের বিষয় এবং আপনারও 
বহুভাগ্যের ফল । 
'নৈকত্র প্রিয় সংবাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্ম্মণাং । 
ওঘেন বুহ্যমাঁনানাৎ লবানাৎ স্রোতসোযথা॥ 
«হে অজ্ঞ! জলের বেগে চালিত তৃণ যেমন কখন কখন একত্র হয়, আবার 
বিযুক্ত হইয়া ন'ন'স্থানে চলিয়া যায়, তদ্রপত সংসারের বিচিত্র ব্যাপারে প্রায়ই বন্ধু- 
বান্ধব বহুকাল একত্র বসতি করিতে পায় না । চিরদিন একত্র থাকিতেষ্পাবে না! 
পুংলন্তিবগৌবিহিতঃ হৃহদোহ্যন্থভাবিতঃ | 
নতেষু ক্লিশ্য মানেযু ত্রিবর্গোহর্থায় কজতে ॥ 
কিন্ত হে প্রিয়! যতদিন একত্র থাকিতে হয় ততদিন বন্ধু বান্ধবগণকে কষ্ট 
না দিয়! ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ রক্ষা করিতে হয় বন্ধুগণেক্ প্রাণে কষ্ট দিয়া 
চিতুকে চঞ্চল করত ধর্ম নুষ্টান করিলে ধর্মমও হয় ন! এবং ধর্থের লক্ষ্য যে ভগবত 
প্রাপ্তি সব! মুক্তি তাহাও হয় ন্তা। যখন যেখানে থাকিতে হইবে তাহাদিগকে সুস্থ 
করিয়াই হির,চিত্ে র্থানুষ্ঠান করিষ্টে হয়। ‘তুমি যে রাজার কর "দিক নিরুপদ্রব 
হইলে ইহা অতি উত্তম কাৰ্য্য হইয়াছে; ক্তব্যকর্শের প্রতি অবহেল! করিলে 
অমঙ্গল হয়। 
৯২ 


১৩ ভক্তি | [ ৮ম বৰ্ম-=২য়, ৩য়, সংখ্যা । 


Et 





নন্দ উবাচ । 
অহোতে দেবকী পুত্রাঃ কংসেন বহবোহতাঃ। 
একাবশিষ্টাবরজা কন্যা সাপি দিবং গতা ॥ 
বস্দেব প্রিয় বন্ধু নন্দকে এইরূপ উপদেশ দিলে পর নন্দও তাহার উপদেশে 
শ্রীত হইয়া বলিতে লাগিলেন। হে ভ্রাতঃ! কি দুর্ভাগ্য দেবকী হইতে তোমার 
বহু পুত্র হইয়াছিল কিন্তু ছৃষ্টান্তঃকরণ কংস সে সকলকেই বিনাশ করিয়াছে । 
একটী কনিষ্ঠ! কন্ঠ জন্মিয়াছিল সেও কংসের অত্যাচারে স্বর্গে গমন করিয়াছে। 
ননং হৃদুষ্টনিষ্টোয় মৃষ্ট পরমো জনঃ । 
অদৃষ্ট মাত্মন স্তত্বং যোবেদ ন মুহৃতি ॥ 
কি করিবে ভাই, সকলেই অধৃষ্টের বাধ্য । মানুষ "আপন কৃত কর্মের ফলরূপ 
অদৃষ্ট দ্বারাই সখী ও দুঃখী হয়, স,খ দুঃখের একমাত্র দাতা নিজেই ঘে ব্যক্তি 
এই নিজ কৰ্মত জানে সে কখনও অধ-পতিত হয় না এবং প্রাপ্ত বাধ্যের 
ফলাফলে ব্যতিব্যস্তও হয় ন]। 
বস্‌ দেব উবাচ । 
করোবৈ বাধষিকো দত্তো রাজ্ঞে হৃষ্টাবয়ঞ্চবঃ 
নেহস্থেয়ং বহুতিথং সত্ত্যং পাতাশ্চ গোকুলে 
বিশুদ্ধ সত্ব স্বরূপ বস্‌ দেব জ্ঞানানন্দ স্বরূপ নন্দের বাক্যে প্রীত হইয়া 
বলিলেন, 'আচ্ছা ভাই কংসকে কর দেওয়া হইয়াছে আমাদের সহিত দেখা 
হইল, আর বুখা সময় নষ্ট করিও না শীঘ্র গোকুলে গমন কর, তুমি তথায় 
সর্বদাই থাকিবে কারণ গোকুলে অনেক উৎপাত হইবার সম্ভব ॥ 
ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ প্রোক্তাস্তে শৌরিণা, যযুঠ। 
অনোভি রনভ়দ্‌ যুক্তৈঃ তমনুজ্াপ্য গোকুলৎ॥ 
এই ভাবে বস দেব ও নন্দ পরস্পর আলোচন।র পর বসুদেবের অজ্ঞানুসারে 
নন্দ'দি গোপ সকল সকটে আরোহন করিয়া গোকুলে গমন করিলেন । 


প্রিয় পাঠকাগণ এক্ষণে বসুদেব ও নন্দের' আলোচিত প্রত্যেক কথার তাংপর্য্য 
আলোচনা করুন৷ ক্রমশঃ--- 


স্পেল শ্রীদীনবন্ধু শৰ্ম্মাঃ। 


সান্ধ্য গীতি গৌরচন্দ । 


maf ন তি সলা 


সৎকীর্ভন ঢপ । 


আহা কি মনোহর গৌরকিশোর আরতি। 

হেরিয়া এ আরতি, জন্মে রতি, যুগলভাবে ও মুরতি ॥ 
দক্ষিণে নিত্য নন্দ, দাড়ায়ে সদানন্দ, অদৈত নিবানন্দে সম্মুখে করেছেন স্থিতি 1 
বামেতে গদাধর, মরি কি সুন্দর, শ্রীবাসাদি চামর ঢুলাইছেন হ'য়ে রীতি ॥ 
দ্বাদশ্ব সখাগণে, দীড়ায়ে হৃষ্ট মনে, শ্রীসহপ আদিসবে সধীভাবে সেবার সাখি। 
মহান্তগণে ধ্যানে, গো ধাযীর! হেরেন জ্ধানে, ঠাকুর আীমনোহর হের নয়ন বার প্রতি ॥ 
ফুলেরযালা গলারদোলে, ছেরিলে মনভূলে, সুমন্ধে মনানন্দে তক্তবৃন্দে করেন সুতি । 
কোটি কোটী শশধর, জিনি বদন হুন্দর, সুধাপানে সুধার পানে, 

বাবে বারে বাড়ার রতি 

নবছীপ সুধাকর, পাশে তারকানিকর, সংকীর্তন মুধাদানে জীবনণের করেন গতি । 
শ্রীপদ বুগলে আশ, শ্রীবিপিনবিহারীদান, যত কলুষ নাশ, হৃদয়ে ক'রে বসতি ॥ 


স্তুতি গীতি | 
একতালা ! 
ল্লীবাধারম্ণ দিও শ্রীচরণ, যখন মুদিব যুগল নয়ন 
বিপদে সম্পদে, বামক'রে ঙ্গদে, মন সাধ মম করছ পুরণ | 
পিব গ্ষাম সুধু! পিয়াসা কেবল, নয়নে হেরিব দুরতি যুগল, 
নমিব, তজিবু হইব শীতল, বিরলে সেবিব যুগলরতন। 
|) 

বিশ্বমাঝে হরি আগি যতবার; বিমল কিরণে হরক্ছে আধার, 
হাসিমুখ যেন হেরি হে দৌহার গোপীভাবে ভাবি এই নিবেদন 


৯২ ভক্তি | [ ৮ম বৰ্ষ--২য়, ভব, সংখ্যা ॥ 





রীতি নীতি ছুটা দিও রাধাশ্যাম, রীতিমত যেন পূর্ণ হয় কাম, 
দানকর দয়া হ'ওনা হে বাম, এ পতিতজনে পতিতপাবন। 


সতত বাসনা শুন হে শ্রীহরি, যুগলরূপ যেন নয়নে নেহারি, 
ঘোষণা রমনায় হরি হরি করি, যেন জাহ্নবী জীবনে ত্যজি এ জীবন। 


দীন হীন-_ 
জ্রীবিপিনবি্হারী দাস। 





ীজয়দেব গোস্বামী | 


ont 
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সাগর উপকূলে কেন্দুবিত্ব নামক গ্রামে ভক্ত কবি শ্রীজয়দেব গোস্বামী ব্রাহ্মণ 
কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহার পিতার নাম ভোজ দেব ও মাতার নাম 
বাম! দেবী ছিল। জয়দেব গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব হইবার 
বপূর্ব্ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কারণ শ্রীশৌরাঙ্গ প্রভু তাহার রচিত (গীত 
গোরিন্দের সুললিত কবিতা! শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেন । যথা-- 


'“ব্দ্যাপতি চণ্ডীদাস শী পীতগোবিন্দ । 
এই তিন গীতে করার প্রভুর আনন্দ ॥” 
চৈতন্য চরিতামত। 
যৌবনের প্রারঙ্গে প'ণ্ডিত্য বুদ্ধিবলে ভক্তি গ্রন্থাদি পাঠ শেষ করিয়া ছিলেন । 
এ বয়সে তীর বৈরাগ্যানল তাহার হৃদয় মধ্যে হুতাশনের সার প্রজ্জলিত হইয়াছিল 
তিনি সংসার আশ্রমে বীতরাগ হইয়া কান্থা করঙ্গ ধারণ করিয়। জন্মের মত বাটা 
হইতে বহির্গত হইলেন। বহু তীর্ঘাদি ভমণ করিয়া" অবশেষে শ্বীপুরুষণে তন 
ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন । তথায় তিনি তৃণাপেক্ষা নীচ হইয়া ন্দিতেন্দিয় অবস্থায় 
সাধন ভজন আরজ" করিলেন, এবং কঠোর বৈরাগ্যের ব্রত সকল পালন করিতে 
লাগিলেন। ক্রমে তাহার হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, হৃদয়ের 


আখিন, কাত্তিক, ১৩১৬ ] তল্তি ৷ ১৩ 


ধৈৰ্য্য, বিবেক, গুীতিকুলগুলি প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পুর 
একজন ব্রাহ্মঞ্চ অপত্যবিহীন অবস্থায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, পুল্রকামনায় 
অতি দীন ভাবে শ্রীজগন্নাথ দেবের নিকট প্রার্থন। করিতে লাগিলেন এবং 
প্রতিজ্ঞা করিলেন, “প্রভো ! আমার প্রথমেই যে পুত্ৰ কিন্বা কন্যা! জন্মগ্ৰহণ 
করিবে, আপনার পরিতোষের জন্য শ্রীচরণে সমর্পণ করিব ।” শ্রীজগন্নাখ দেব 
ব্রাহ্মণের প্রার্থনায় পরিতুষ্ট হইলেন, কিয়ংকাল পরে এ ব্রাহ্মণ পত্নী গর্তবে 
হইয়া একটা রূপবতী কন্ঠ! প্রসব করিল। কন্তারতু দিন দিন শশি কলার স্টায় 
পরিবদ্ধিত হইতে লীগিল। ব্রাহ্মণ কন্যার প্রছুল্প পদ্বের ন্যায় রূপ দেখিয়! 
পদ্মাবতী নাম রাখিলেন। কন্যাটার যখন শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হইল, হাহ্মণ 
তাহাকে লইয়া শীজগন্নাথ দেবের নিকট সমর্পণ করিলেন । শ্রীজগন্নাথ দেব 
্বপ্ৰাবস্তায় আদেশ করিলেন “কিশবতদুরে জয়দেব নামক একজন উদাসীন 
ভক্ত আছেন এই কন্যা লইয়া তাহাকে সমর্পণ কর, তাহা হইলে আমার 
দাসী ভাবে গ্রহণ কর! হইবে। ” 


ব্রাহ্মণ প্রভুর আচ্ছা পাইয়া তংক্ষণাং সন্যাসী জযদেবের নিকট উপনীত 
হইয়া, শ্রীজগয়াথ দেবের আজ্ঞা ঝলিলেন। জয়দেব গোস্বামী চিরদিনই 
বিবি উনীন, তিনি প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া চমকিত হইলেন, এবং বিলাপ 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, হায় প্রভু! কেন আমায় এমন বিড়ম্বনায় ফেলিলেন, 
কেনই বা আমার প্রতি নির্দয্ন হইলেন । আমি না হয় তাহার এদেশ হইতে 
দূরে পলায়ন *করিব, তবুও আমি বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ হইব ন! । অবশেষে 
ব্রাহ্মণকে বলিংলন, তুমি কন্ঠ] লইয়া যাও, আমার কন্যাতে প্রয়োজন নাই । 

*/কত্যা লয্যাযাও তুমি মোর কাজ নাই । 


বরঞ্চ তাহার দেশ ছাড়িয়া পলাই । 


ভক্তযাল। 
ব্রাহ্মণ তাহাকে আজগন্নাথ দেবেরআজ্ঞা পালন করিবার জন্য অনেক বুঝাইতে 
লানিলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়! তীহার সহিত বহু তর্ক বিতর্ক করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু জয় দেব গোস্বামী তথাপি কন্তা, গ্রহণ করিলেন না। ত্রাহ্মণ 


৯৪ ভক্তি । [৮ম বর্ষ-্২য়, ওয়, সংখ্যা । 





উগায়ান্তর না দেখিয়া কন্তাক্কে কহিলেন, “পদ্মাবতী ইনি তোমার স্বামী, তুষি 
ইহার কাছেই থাক” এই বলিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া গেন্তেন। পদ্মাবতী 
সেই সাধুর নিকটে বসিয়া থাকিলেন। অনন্তর জয় দেব কহিলেন, “তোমার 
এখানে কি প্রয়োজন? তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও 1? তথন সেই কন্তা! 
ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, প্রভু ! জগন্নাথ দেবের আন্ঞায় পিতা আমাকে 
আপনার চরণে সমর্পণ করিয়াছেন, অতএব আপনি আমার স্বামী, আমিও 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনি যদি আমাকে পরিত্যাগ করেন; আমি আপনার 
চরণ ছাড়িব না) এবং উহাই কায়মনোবাক্য সেবা *করিব। জয় দেব 
গোপামী কন্তার সকরুণ রোদণে দয়ার চিন্ত হইয়া, মনে মনে নানাবিচার 
করিতে লাগিলেন। শ্রীজগন্নাথ* দেবের ইচ্ছা কখনও অন্তাখ! হইবার নয়; 
বোধ হয় তিনি আমাকে মায়া বন্ধনে এবার বন্ধন করিলেন। তিনি ইচ্ছাময় 
সুতরাং তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক 

যাহ! হউক তিনি নান! চিন্তা করিয়া অবশেষে তাহাকে গ্রহণ করিতে 
স্বীকার করিলেন তিনি সেই স্থানে একটা পর্ণশাল! বান্ধিয়া, সেই কুটীরে 
শ্রীশ্রীরাধা মাধব ঠাকুর প্রকাশ করিলেন। পদ্মাবতীকে রাধা মাধাবের সেবায় 
নিযুক্ত করিলেন পদ্ধারতী অদ্ভুত প্রেম ভক্তিভাবে রাধা মাধুত্রের সেবা 
করিতে লাগিলেন । বোধ হয় প্রভু বিচার করিয়াই যেমন দেব! তেমনি দেবী 
সংঘটন ফরিরা দিলেন। তিনি স্বামীর মত শুদ্ধ প্রেমিকা ছিলেন। জয়দেব 
গোস্বামী একদিন রাধা মাধবের মৌন্দধ্যে মোহিত হওয়ার তাহার কৰি কল্পন! বুদ্ধি 
প্রবল হইয়া গ্রীনীতগোবিন্দ নামক গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন । কবি জয়- 
দেব খণ্ডিত মধুর রস বর্ণনা করিতে শিরা কিছু মন্দিদ্ধ চিত্ত হইলেন, কারণ 
সুকুমার শ্রীকষ্ণচ্্রকে শ্রীরাধার চরণে ধরাইতে ‘কিছু দুঃখ বোধ করিলেন । 
তিনি ব্যাকুলগ্ঃকরণে পুথি বন্ধ করিয়া সমুদ্রে স্নান করিতে গেলেন । 

রসিক *শেখর সীক্ষ্ণচচন্দ তখন জর দেবের রূপ ধারণ করিষ্ হে 
প্রবেশ করিপেন। পদ্মাবতী কহিলেন «এই "মাত্র গ্দান করিতে বাহির 
হইলেন" আবার কি জন্য ফিরিয়া আমিলেন”। জয়দেবরূপী শ্রীকৃষ্ণ 
কহিলেন, “স্বান করিতে গিয়া একটা শ্লোক মনে পড়িল লিখিদ্না যাই”। 


আশ্বিন, কাত্তিক, ১৩৯৩ । ] ভক্তি 1 ১৫ 









ত বলিয়া রিকি শেখর নিযের শ্লোকটা পুঁথিতে লিখিয়া ক্রতগতি চক্রিয়া 


স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং 
দেহি পদপল্লব মুদ্বারং। 
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদন কদনানলো 
হরতু তহুপহিত বিকারং ॥ 
শ্রীগীতগে/বিন্দম্‌ ১*ম সর্গ। 


অনতি বিলম্বে জয়দেব গোস্বামী স্বানাদি সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত 
হইলেন। পদ্মাবতী চমকিত হইয়া কহিলেন, “ আপনি এইমাত্র গ্রন্থ লিখি 
গেলেন, আর ইহার মধ্যে কিরূপে স্থান করিয়া আসিলেন | অমুদ এখান 
হইন্ডে প্রায় অর্ধক্রোশ দূর । *এই সময়ের মধ্যে কি প্রকারে গমনা- 
গমন করিলেন? আমার মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত, অতএব সবিশেষ 
বলুন।” জয়দেব গোস্বামী পদ্বাবতীর কথায় আশ্চ্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতে 
লাগিলেন, বোধ হয় প্রভু ইহার ভিতর কিছু গুঢ় খেলা খেলিয়াছেন। 
অনন্তর তিনি মহা সন্দিগ্ধ হইয়। পুথি খানি 'খুলিয়া দেখিলেন যে, গ্রন্থ 
নধ্যে প্বারক পংক্তি ঝলমল করিতেছে। তখন তিনি ভক্তি গদ গদ ভাবে, 
অশ্রুসিক্ত নয়নে, রোমাঞ্চিত কলেবরে, প্রেম বেশে পুথি খানি হৃদয়ে রাখিয়া 
অর্দস্কট স্বরে, পদ্মাবতীর করে ধরিয়। কহিলেন, “এ জগতে প্ুমিই ধন্তা, 
তোমার জষ্বন সফল হইয়াছে, কারণ তুমিই তোমার হৃদয় স্বামীকে যথার্থ 
নয়ন গোচক করিয়াছি?” শীতগোবিন্দের সেই অলৌকিক ঘটনা সকল 
স্থানে প্রচার*হইয়ী পড়িল। 


* 


কিয়ংকাল পরে শ্রীসুরুষোন্তম ক্ষেত্রের রাজা কি ভাবিয়া আপনি এক 
খানি গীত গোঝিদ রচনা করিলেন এবং অমাত্যগণকে প্রচার করিতে 
অ করিলেন। সভাস্থ পণ্ডিতগণ বাজ'র আদেশ শ্রবণে কহিলেন জয় 
দেব গোস্বামী কণ্ঠ গীত গোক্চিন্দ প্রভুর অতিশয় প্রিয়, তাহার বর্ণনা মধুর 
ও সুললিত। সে গ্রন্থ পাঠ করিলে কৈহ ইহ! পাঠ করিবে “না৷” রাজ 
সভাস্থজন মণ্ডলীর এই কথা অবণে, পরীক্ষারু কারণ শ্রীজগন্াথ দেবের মন্দিরে * 


হণ ভক্তি! [ ৮ম বৰ্ষ--২য়, ওয়, সংখ্যা । 


পেশার শিপীপি 
মল করিলেন। শীজগন্নাথের শ্রীচরণে দুইখানি গ্রন্থ রাগিলেন। জগ” | 
দেব জয়দেব গোস্বামীর কৃত গ্রন্থ খানি তুলিয়া! হৃদয়ে ধারণ করিলেন? 81৭ 
কৃত গ্রন্থ তদবন্থায় রহিল। তখন র!জ। অত্যন্ত অভিমানিত হইয়া সাগর সলিলে 
ঝাঁপ দিয়া তুচ্ছ জীবন ত্যাগ করিব সংকল্প করিলেন। অ্রীজগন্নাথদে 
রাজাকে নিজ ভক্ত জানিয়া দয়ার” হইয়া শ্বপ্পাবেশে কহিলেন “জয়দেব কুষ্ত' 
গীতগোবিন্দের দ্বাদশ স্বর্ণের প্রথমেই তোমার রচিত বার ঃগ্লোক থাকিবে ৷” 
রাজা ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। জয়দেব কৃত শ্রীগীতগোবিন্দ 
কাব্য জগতে এক অতি মধুর সুললিত স্থষ্টি। প্রেম জগতে মধু চরের 
ন্যায় । প্রেমিক ভক্তগণ ইহার মধু পান করিয়া মত হইয়া উঠেন। প্রেমিক 
চড়ামণি, রসিক শেখর শ্রীরুষ্ট তিনিই এই মধূপান করিবার একমাত্র অধি- 
কারী। শ্রীক্ষেত্রে কোন এক মালীর ক্যা বাণ্তাকু ক্ষেত্রে বাভাহ্‌ তুলিতে 
তুলিতে আনন্দ মগ চিন্তে জয়দেব কৃত গীত গোবিন্দেব একটা গীত গান 
করিতেছিলেন। রসিকবর শ্রীক্ুষ্ণ প্রিয়তম! শ্রীরাধিকার গুণগাণে মোহিত হইয়া 
শ্রীমন্দিরে আর থাকিতে পারিলেন না। প্রেমিক চুড়ামণি গোপনে কন্তার 
পণ্চা হইতে গান শ্রবণ করিতে লাগিলেন। আসিবার সময় , কোমল 
শ্রীপাদপদ্ধে শিলাও কন্ধ'রাদি ফুটিতে লাগিল ও কণ্টকে আীঅঙ্জের বন্ধ 
সকল ছিন্ন ভিন্ন হইবা জড়াইম্বা গেল। পাণ্ডাগণ মন্দিরে আসিয়া তাহার 
বস্তু ও অলঙ্কারাদি ছিন্ন ভিন্ন দেখিঘ! মহা চিন্তিত হইয়া রাজার নিকট 
সংবাদ পাঠাইলেন। ভক্ত রাজা আসিয়া বেশ দর্শনে অতীব আশ্চধ্য।ৰিত 
হইলেন. কাতরে কহিলেন, প্রভু! আপনি কি অভাবে কোথায় গি্াছিলেন ? 
আহা! আপনার শ্রীচবণে কতই বেদনা বোধ ,হইতেছে। এ দাম সন্মথে 
থাকিতে কেন আজ্ঞ! করিলেন নাঁ। এ জীবন আপনার কাধ্যে যদি ত্যাগ 
করিতে হয় এখনইন প্রস্তুত আছি। শ্রীজগন্নাথ দেব রাজার কাতরোক্তি 
শুনিয়া পার চিত্ত হইলেন, এবং নিশাকালে ব্বপ্পাবেশে কহিলেন “াল্টুত 
কন্যা যখন গীত গোবিন্দ পড়িতেছিল আমি তখন তাহা! শুনিতে গিয়াছিলাম । 
আসিবার সনমু তাহার বেগুণ বাড়ীতে আমার বস্তু জড়াইয়! গিয়াছিল 
ক্রমশঃ! 


শ্রী :- 


শ্রী শীরাধারমণে জযতি | 


id 


হিয়া ৫ম সং 


— পাটি নু 
কপ 











ভক্তিভগবতঃ স্বো ভক্তি? প্রেমন্ব কিন । 
তক্তিরানন্দ রূপা চ ভক্তিরক্তস্ত জীব্নমূ | 





প্রার্থনা । 





পাই 


বাহাকলতরো দেব। ভক্তিৎ দেহি তযি প্রভো। 


ত্বদন্যো! দীন দৈন্যার্তি-হারকো নাস্তি কশ্চন ॥ 


ত্বমেব জগতাং নাথ ত্বমেব বিশ্ভাবন। 
ত্বমেব হর্তী কন্তীচ কৃপানুস্থবং জগন্ময় ॥ 


হে খ্বিখজীব-ভ্ীবন! তুমি নিযতই জীবের সহিত খেলিতেছ, খত দিন 
জীব তোমার খেলা না বুঝিতে পারে ততদিন তাঙ্গার নিষ্জ কম্মফল অবলম্বনে বিশ্ব- 
নিয়ত শকিষ্ধারা সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ. ভাল মন্দ ভোগ দিয়] জীবকে নাচাও। 
তামার খেলা অনুভব করিয়া তোমাতে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিবে জীব কম্ম ও 
কর্মফল ভোগের হাত হইণ্ডে নিছবতি পায়, তখন কেবল 'তোমান্্ প্রেমের খেলারই 
গনুভব হয়। তোমার খেলা তোমার প্রিয় ভক্ত তিন অন্তে বুঝিতে, তাৰিতে ও 


প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না,; ভুমি এষ) (ধাকে ইটের, ভুমি. বাহাকে 'ডোহার 


৯৮ ভক্তি | [৮হ বর্য--৪৭, ন, সংখ্যা । 








অমৃতময় ভাবে অনুপ্রাণিত কর, তুমি যাহাকে আপন করিয়া লও, সেই এব্যক্তি 
তোমাতে আত্ম সমর্পণ করিয়! তোমার শক্তিবলে তোমার কর্মের স্থকৌশল অনুভব 
করিতে সমর্থ হয়। হে মঙ্গলময়! তুমি না বুঝাইলে অনস্তকাল জ্ঞান বিচার ও 
সাধনাদি দ্বারাও তোমার লীলার বি-মাত্র সত্বা কেহ বুঝিতে পারে না। কৃপাময়! 
কপাগুণে দীনের ভাবনেত্র প্রকাশ করিয়! দাও ; জগ ভরা তোমার খেলা অনুভব 
করি] অদানন্দ লাভ করি। আশীর্বাদ কর, শক্তিদাও, বিপদের স্বাত প্রতিত্বাতে 
যেন একভাবে থাকিতে পারি, সুখে ও দুঃখে সমভাবে যেন তোমায় ডাকিতে 
পারি, সংসার মতি ভয়ানক স্থান। অতি কষ্টে তোমার নিকট কান্দিয়া কান্দিয়া 
যে ভাব টুকু লাভ করি, ধন্য না হইতে হইতে, ভাবে না মজিতে মজিতে এমন 
এক একটা বিক্ষেপ উপস্থিত হয় যে, তাহার অত্যাচারে সকল পরিশ্রম, সকল 
আশ একেবারে নির্মল হয় । হে দয়াল] এহ ভাবে আর কতকাল উঠিব নামিব, 
আর যে ওঠা নামার ক্লেশ সহা হয় না, যাহারা তোমায় একেবারে ডাকে না, তাহারা 
তোমার নামে, তোমার প্রেমে, তোমার ভাবে যে কি সুখ, তাহা অনুভব করিতে 
পারে না, সুতরাং এক রকষে থাকে ; কিন্তু নাথ! ডাকিয়া, ভাবের আভাস পাইয়া, 
বাহার! বিক্ষিপ্ত হয় তাহাদের বড়ই দুঃখ, তোমার কুপায় তোমায় ডাকিয়া 
সুখের আশা! পাইয়াছি, তোমায় ভাবিলে, তোমাতে ভালবাসা আসিলে, জীবন 
জুড়ায় নিশ্বাস আসিয়াছে, তাই বিক্ষিপ্ত হইলে বই ব্যথা পাই । দুঃখ হাসণ্‌! 
আর ব্যথা দিওনা, বিক্ষেপ দূর কর, বিপদ সরইয়। দাও, অভাব মোচন হউক ; 
নাহয় বিক্ষেপবিপদ ও অভাব অবাধে সহ করিবার সামর্থ দাও, তোমার 
কাঙ্গাল তোম'র কপ রা্গুকে চাহিয়া তোমার কঙফণাকণা কামনা করিতেছে, দেখ’ 
ফেন বাঞঙ্াকগতক্ষ্ন নিকট দানের কাতর প্রার্থনা বিফলে না যায়। 
দীনবন্ধু শর্দা। 


লস রহছতি 


দম্পতী দর্পণ । 
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প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ ! আপনাদিগের নিকট একটি গৃহস্থ চিত্র উপস্থিত 
ফন্ধিতেছি, এ চিত্রপটে স্্রীপুরুষের একান্ত প্রয়োজনীয় বিষরই অন্ধিত করিতে 


জগ্রহাধণ, পৌষ, ১৩১৬ ] ভক্তি | ৯৯ 





যত্ব করিব, আশী-_ আদর্শ চিত্র দর্শনে যদ্দি গৃহস্থ দম্পতী পবিত্র চেতা ও*সংযমী 
হয়, তবে ঠহজেই তাহাদের তগবদ্তত্তি লাভের প্রবল ইচ্ছা হইবে এবং অল্প- 
কালমধ্যে পতি পত্নী একাগ্রতা ও সংঘমের বলে পরমেশ্বর সত্বা উপলব্ধি 
করিয়া কুতার্থ হইতে পারিবে। গৃহস্থকে ধর্ম্মালোচনায় আকুষ্ট করা ও ভগবড়ক্তি 
লাভের অধিকারী করাই এ চিত্রের প্রধানতম লক্ষ্য, তবে জানি না আমার 
এই চিত্র অভিলমিত ফল ফলাইতে পারিবে কি না, শরীভগবং কপাই লেখকের 
একমাত্র অবলম্বন ও সম্বল। শ্রীভগবান আমাদের মানসিক শান্তি বিধানের 
নিমিত্ত যদি সং প্রবৃত্তি দেন এবং সরল ভাষায় আবশ্যকীয় বিষয় যদি প্রকাশ 
করিতে পারি তবেই মঙ্গল । পাঠক পাঠিকাগণ, কুপা করিবেন এবং আশা 
করি, ভাষার দিকে একান্ত লক্ষ্য না রাখিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ের ও ভাবের 
প্রতিই লক্ষ্য রাখিবেন। 

পতি পত্নীর কর্তব্য, শ্রোতধ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত করিব এই 
আশ! করিয়া ইহাকে দম্পতী দর্পণ নাম দিলাম ৷ দর্পণে যদ্দি ভাষার কাঠিন্য 
ও অসংলগ্নাদি দোষরূপ আবজন! থাকে, তবে পাঠকগণ সরলতা, অদোষ দর্শিতা 
ও গুণ গাহিতান্প মাজ'ন বন্ধে পরিস্কুত করিয়া ইহাতে ধখুদম্পতীর রূপদর্শন 
করিবেন ইহা একান্ত প্রাথনীয়। 

প্রবোধ চন্দ ভট্রাচাধ্য নামক জনৈক পবিব্রচেতা ত্রাণ কুমার যজ্ঞো- 
পবীত সংস্কারের পর হইতেই কিছুদিন ব্রহ্মচধ্যে থাকিয়া সংগুরুর নিকট 
সাধন তত ও বেদাদি শান্ম অধ্যয়ন করিয়া গুকর আদেশে ও পিতামাতার 
প্রাথনায় গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন, প্রবোধ নামানুরূপ গুণশালী ও শান্ত স্বভাব 
হইয়া সকলেরই প্রীতি বন্ধন করিতেছেন, সকলেই প্রবোধের গুণে মোহিত ; 
প্রবোধের যেমন মেধা, ধেমন প্রিয় দর্শননূর্তি, তেমন সরল ভাষায় শাস্ের 
ওত ব্যাখ্যা কণ্ঠ পরবেপ্ আত্মীয় স্বজন ও বাধবগণের মনে এক স্তনীর্র্চনীয় 
পবির ভাবের উদয় করিয়াছেন । সন্দাচ্কুগের একান্ত পক্ষপাতী প্রবোধ একবার 
যাহা সহিত আলাপ করিতেছেন তাকেই সং পথের পথিক করিয়া সং 
সঙ্গের মহিমা প্রত্যক্ষ দেখাহতেছেন, অল্জদিনের মধ্যে প্রবোধ আদর্শ পুকুষ 
বলিয়া যান্ত পাইতেছেন। সাধু সঙ্গ, শক্ত অধ্যয়ন ও সাধন ভজন করায় 
প্রবোধেয় সংযমই ন্বতাবনুতরাং বিবাহ করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও বন্ধু 
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বান্ধবগণের এবং পিত, মাতার একান্ত অনুরোধে বিবাহ করিতে সন্মত হইলেন, 
প্রবোধের রূপ ও গুণের কষা প্রচ হওসায় বিনাহের প্রস্তাব করিব! মাত্রই 
সশন্ধ স্থির হইল, কারণ অনেকেই সংপানে কন্যাদান ক্রিয়া কন্যাদায় হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ করিতে বাসনা কারন, সুতরাং সুশিক্ষিত শান্ত ভাব যোগা পাত্র 
পাইলে অনেকে কতা তনত হন ইহী আর বিশেষ করিয়া বলিতে হয় না। 





রত কাহাকে 9 আন্যণ করেনা রত্রকেট লোকে চাগ । প্রবোধ পাত-রত্র, হৃতবাখ 
পুর্ব হইতেই অনুসন্ধনকারী কল্াদাতণণ সংবাদ পাইবামাত্রই আমি আগে 
আমি আগে করিয়া সন্গন্ধ স্থির করিল । 


পাত্রী স্থির হইল, বিবাহের দিনও স্থির হঈল. কিন্ত প্রবোধ কিছু অস্থির 
চিত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, অ'মাদের সমাজে পর "পর দেখা সাক্ষাৎ করিয়। 
বিবাহ করিবার প্রথা নাই, অথচ যাহাকে ‘বিবাহ করিব তাহাকে লইয়াই 
ঘাবজ্জীবন হয়তে। একর থাকিতে হইবে, ক্ূপেরদিকে না চাহিলেও অনুরূপ 
গুণ দেখিয়! যোগ্যাযোগা বিচার করিয়া বিবাহ করা যে ধর্ম বিরুদ্ধ ইহাতো 
আমার বিবেচনায় আস না। কি করি, মঙ্গলময় যাহ! করিবেন তাহাই হইবে ; 
আমি যদি বান্ধধগণের প্রথার বিহদ্ধে কন্ঠ] দেখিয়! কন্যার সহিত কথোপকথন 
করিয়! বিবাহ করিতে যাই, তবে সাধারণের মবো একট। তীর সমালোচনার 
প্রঅবণ উঠিতে থাকিবে, দেখ! যাইউক কি হয, এইকপ ভাবিয়া প্রবোধ দেব 
মন্দিরে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছেন । ভগবানের নিকট প্রার্থন। প্রবোধের সকল 
কাধ্যের অকটী প্রধান অন্গ। প্রানোধ বলিতেছেন, হে ভগবন । কুপাকর, আমার 
বড় আশা চিরদিন তোমার ভাবে থাকিয়া পৰিত ভাবে পরমানন্দে জীবন অতি: 
বাহিত করি, দেখ" যেন বিবাহ করিয়া ভাব ছাড়া না হই, তোমার যাহা ইচ্ছা 
তাহাই হইবে, তথাপি স্বার্থান্দের নায় ব্যাকুল হইয়| প্রার্থনা করি, আমার 
ভাবের অনুকূল শান্ত প্রকৃতির কন্যার সহিত যেন বিবাহ হয়, হাব বিরোধিনী 
“চঞ্চলা ও কা পটাচারিগী স্মীকে আশয় করিয়া সংসার না করিতে হয়, দীন- 
চীনের ইহাই কাতর শার্থন!; হে দীন দয়াল ! দীতনর আশ। পূর্ণ করিও । প্রায় 
প্রতি দিনই মকাল বিকাল দেব গুহে এইরূপ প্রার্থনা করেন, দেখিতে দেখিতে 
নিবাহের দিন উপস্থিত হইল, শুভদিন শুভলগে মহ! সমারোহে বিবাহকর্ম্ম সমাধা 
ছইল।. পাত্রীর নাম হুশ্টীলা। সুশীলা য?ার্থই হৃশীলা, দেখিতেও হুন্দরী, সুতরাং 
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যোগ্য সন্মিলনে সমাগঙ্জ লোক ও বর এবং কহু! পক্ষীয় নর-নারী অতিশয় প্রীতি 


লাভ করিলেন, ধিবাহের মন্তা্দি ও লোকাচার এবং স্বাআচাররপ কন্ম তরঙ্গ 
অতিক্রম করিয়া প্রবোধ সুশীলার সহিত বাসর গৃহে কতিপয় যুবতী পরিবেষ্টিত 
হইয়া ভাবিতেছেন। 

হায় হায় ! পবিত্র আর্ধ্য সমাজের কি অধঃপতন ! ধৰ্ম্ম কেবল মুখের কথায়ই 
আছে, কৈকাধ্যে তো কিছুই দেখিলাম না, কি করি! শাস্বে যাহা বিধি আছে 
শ্ীপ্তরদেবের নিকট যাহ! শুনিদাছি, নিজেও শক্যুত্তি এবং বিচার ছারা যেরপ 
বুঝিয়াছি, তাহারত কিছুই মিলিলন!। বিবাহের পুন্সে যেন্ধপ ভাবে বিবাহ করিব 
আশা ছিল, সমাজের সংস্কারের অভাবে তাহার কিছু দুই হইল ন!, আত্মীয় স্বজনগণ 
কেবল বাহ্যিক আমোদে.মত্ত; এমন কি পরম হিতৈষী পিত ঠাকুরও একবার 
আমার আত্রোরতিরদিকে দুটি করিলেন না, ভাল বাসিয়া কেবল নানাবিধ 
বাঢ্যোগ্যমে সমারোহ করিয়া একটা অপরিচিত! মশিক্ষিতা এবং বিবাহ বিষয়ে 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কন্যার সহিত "মিলিত করিয়া দিঘা নিজ কতব্যের পরা- 
কাটা প্রদর্শন করত আনন্দে আহারাদি করিতে চলিলেন ; কঙ্গার পিহাও সঙ্গেহ 
পালিত! কন্তাঁকে বরহস্তে সমর্পণ করিঘ। কঙ্গাদার হইতে রক্ষা পইলেন। আমাদের 
যে কি হইবে, আমরা এক্ষণে কি করিব, তাহার বিষয় কেহই 'ভাবিলেন না, কোন 
উপদেশ দিলেননা, পুরোহিত মহাশয় কেবল বচনে পঞ্জিতের হায় বাস্ত সমস্ত 
হইয়া সঙ্গত অসঙ্গত বিচারহীন ক্সাথ পরের ন্যায় শীঘ্র শীত্র সংস্ক ত'বচন গুলি 
আবৃত্তি করিয়া *দক্ষিণ| গ্রহণ করত বাজে কথা বলিতে বনতে চলিয়া গেলেন । 
আমরা বিবাহ*যে কি ব্যাপার তাহা কিছুই বৃঝিলাম্‌ না, আমি যদিও সংস্কৃত 
বচনের কিছু কিছু অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি কিন্ত এ ব্যক্তি কিছুই বুঝিল না। 
সামাজিক প্রথাম কিন্তু বিষাহ be গেল, বর পক্ষীয় ও কন্য) পক্ষীয় কাদের 
সি আরম্ত হন্ছল, বর ১ কন্ঠার একত্র বাপ, নরনারীর জয়ধ্বনি সহিত 
অনুমোদিত হইল। এদিকে, আবার কতকগুলি অপরিচিত! বিলাসিনী যুবতী 
“রমণী আমাদিগকে লইয়া অসার আমোদ প্রমোদ করিবার মাসে নানা প্রকার 
ভাঁবভঙ্গি করিতেছে, এখন করি কি? হায় হায় ভগবন ৷ এত দিনের বিবেক, 
এত দিনের সত্য সকলই কি আজ হারাই ব. ওহ প্রার্থনায় লব মনুষ্য জীবন 
পশুত্ব পরিণত করিবার কি আজ প্রথম দিন৪ ইন্দ্রিয় লম্পটত। শিখিবার কি 
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এই প্রথম শিক্ষাগার ? আশক্তি রজ্জুতে বান্ধিয়া প্বাধীনতা লোপ করত ঘোর 
সংসারী সাজাইবার জন্যই কি বন্ধুনামধারী আত্ম-শক্রুগণের এত উৎসাহ ? 
আমি যদি আড়ম্বর প্রিয় বান্ধবগণের ব্যবহ্থারের যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়! 
এই সময় হইতে ভোগ লম্পট পশুর ন্যায় ব্যবহার করি, তবে একেবারে বিবেক 
হারাইৰ মোহে মজিব, অধঃপতিত হইব, আর উঠিতে পারিব না, চির জীবনের 
তরে শাস্তিহারা হইব। বান্ধব নামধারী মোহান্ধ কূপে নিপতিত শ্বজনগণ 
কেহই যে আমায় তুলিতে পারিবে না তাহা ধ্রুব সত্য । নিজেও মজিব, পত্ীকেও 
মজাইব, আর কত লোক যে আমাদের সঙ্গ দোষে মজিবে তাহারও সীমা থাকিবে 
না। গীতায় ভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন; 


আট্বৈব.হাত্মনো বন্ধুঃ আইস্বব রিপুরাত্মনঃ 
বন্ধুরাত্বাস্ুন! তস্য যেনৈবাপ্মাত্মনা জিতঃ। 


অর্থাং নিজেই নিজের প্রকৃত বন্ধু, আর নিজেই নিজের পরম শরু। যে ব্যক্তি 
বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করত আত্মার উন্নতি করিতে যঃ করে, সেই ব্যক্তি নিজেই 
নিজের বন্ধু, আর যে ব্যক্তি বিচার না করিয়া ভে:এাসক্ত হওত ‘আত্মার অধঃ 
পতন করে, সে ব্যক্তি নিজেই নিজের পরম শত্রু । 
এইব্ূপে ভাবিতে ভাবিডে ব্যাকুল হুইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে 
কাতর 'কঠে প্রবোধচন্দ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে ভগবন ৷ মঙ্গলময় 
তুমি সর্ধান্তধ্যামী! তুমি বিজীব-জীবন। আমার প্রাণ তোমাঞ্চেই চায়, আমি 
তোমার ভাবছাড়া হই তুচ্ছ সুখে সুখী হইতে পারিবনা, তোশায় না ডাকিয়া 
পৃশ্ুর হায় হন্দ্ষি ভোগ করিয়া শাস্তি হার! প্রাণে একদিনও বাচিতে পারিবনা । 
ভাব দাও, বিাল দৃঢ় করিবার শক্তি দাও, আব্ধ নিজের ভাব ও পত্নীর তার 
হন করিয়া অশ্থনিত পদে তোমার কলার উপর নির্ভর, করিয়া ধৰ্ম্ম জীবন 
ল'ড ঈুরত সদান'দ উপতোগের অধিকার দাও, আমি ভোগ চাহিনাঃ 'আমি 
পরিজন চ।গিনা, মানি সমাজ্জ চাহিন। এবং আছি ধর্মহীন" ভাবহীন নর নারীর 
নিকট মান ঈম্মমও চহিনা, আমি চাহি কেবল তোমাকে । হুদয়নাথ ! অন্ত 
আমি বড়ই বিপন্ন, দাসকে এই এবুপদের সময় একবার দেখ| দাও, যেন তোমার 
তাবে ভাবিত হইয়া ভোগলালসার্লিসাচী ও ভাহীর প্রত্যক্ষ পরিচারিকা স্বরূপিণী 
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এই যুবতী হন্দকে ঘ্বশীর চক্ষে বা পরম পবিত্র মাতৃ ভাবে দেখিতে পারি। 
দীনদয়াল! শক্তি জীও, তুমি শক্তি না দিলে বিবেকধলে বন্ধুনামধারী শর 
কুলের এই ষড়যন্ত্র ইইতে আত্ম রক্ষা করিতে পারিবনা, হায় নাথ! আজ আমার 
কি ছুদ্দিন! কোথাও বিবেকের জরালোচনা নাই, কেহই প্রক্ুত বন্ধ র কার্ধ্য 
করিতেছে না, এক জনের মুখেও গবিত্র আত্ম ডত্তের কথা শুনিতে পাঃ না, অজ 
আমার চতুদ্দিকে কেবল আসক্তির বস্ত ও আসক্তির কথা ৷ গুরো ! হে জ্ঞানপ্রদ 
পরম বান্ধব! এ সময় একবার দ্বেখা দাও, তোমার সদৃপদেশ বলে মোহ জাল 
হইতে প্রাণ কাচাই, সংসারে তোমার ন্যায় আমার আর আপন জন কেহ নাই, ছে 
গুরো! শক্তিদাও-_মাঁনসিক বল ঢাও ও শান্তি দাও। 

এইরপে প্রাণের আবেগে প্রার্থনা করিতে করিতে প্রবোধ কি খেন একটা 
আগাস বাক্য পাইলেন, অমনি সহাস্তবদনে সমাগতা রমনীংন্দেরদিকে ও 
পত্নীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া “জয় গুরু জয় গুরু” ধ্বনি করত পত্তীকে বলিলেন, দেখ 
তোমার পিতা তোমাকে অলঙ্কার ও বস্তে সাজাইয়া আমার হাতে সমর্পণ 
করিলেন, তুমি সামাজিক সংস্কার ও প্রথান্ুসারে মাথা হেট করিয়া! বৃহিলে 
আনিগেন। তুমি আজ কোন্‌ এক নূতন ভাবরাজ্যে যাইবে, কোন্‌ এক নৃতন 
ব্যক্তির ছাতে*সমর্পিত হইলে ও কোন্‌ এক নূতন কার্ধ্যে ব্রতী হইতে আদিষ্ট 
হইলে! আর আমিও বুঝিতে পারিতেছি না৷ যে এত আমোদ প্রমোদের সহিত 
আমি কি সুখের বন্য গ্রহণ করিলাম? না সুখ হারাইবার বস্তু পাইলাম? 
তুমিও জানিলেনা তোমায় আমায় এই মিলন কি জন্য, আমিও বুঝি 
তোমায় বুঝাইজে গারিলামূ না আমাদের এই পাপি গ্রহণের মধ্যে আত্মে্নতির 
ও মঙ্গলময়ের সঁদিচ্ছার কোন গূঢ় তত্ব নিহিত আছে কি না। 

যথার্থ এ বিদ্ধয়ে তুমিও অনভিজ্ঞা, আমিও অনভিজ্ঞ] তুমি আমার প্রতি 
ধেরূপ ব্যবহার করিবে, আমি তোমাকে লইয়া যে নিয়মে চূলিব, সে বিষনে 
পুরোহিত মহাশয় যেঞসকল শাহীন বচন আবৃত্তি করিলেন, তাহার কিছু তাং 
পৰ্ধ্যাৰ শুর্ধায়াছ কি? আমার বিশ্বাস উহার কিছুই বুঝিতে পাব নই, শীত 
আমার ইহাও একাত্ত 'বিশ্বাস' যে, দিবাহ-তর্'না বুঝিহা কের জেলাদীকুর 
পরাকাষ্টা দেধাইবার নিমিত্ত স্ত্রীপুরুষের মিলন ভেগলোতুপ ঈিতএনেও 
মিলন অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নঁহে। সুতরযুৎ যদি তুমি )৭বাংত৭ না 
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যুৰিয়া থাক, আর কেবল ইনিয় সুখ ও সন্তান কামী হইয়া আমান আশ্রর কর, 
‘তবে তোমার আমার এই মিলন চির দুঃখের ও আত্মাঞ্ম অবনতির জন) হইবে 
সন্দেহ নাই। যদি আমার সহিত মিলিত হইয়া ধর্ধানুসারে সংসারাশ্রম করত 
শান্তি লাভ করিতে চাও, তবে প্রথমে বিন্ধ তত্ব বুঝিয়া লও; কেন কি উদ্দেশে 
তোমায় আমায় এই সংযোগ এবং ইহাতে বিশ নিয়ন্তা মঙ্গলময়ের কোন শুভ 
ইচ্ছা! আছে কিনা, তহাও বিচার করিয়া লও, নতুবা আমাকে লইয়া সংসার 
করিয়া সুখ পাইবেনা, আমার বাবহারে ঝেমার শান্তি, হইবেন।, আফ হইতে 
তোমার আত্মে'রতির পরিবর্তে আত্মার অধ; পতনই হইবে! এখন জিজ্ঞাপ! 
ফ্রি আমার এই সকল কথার তাপর্ধ্য বুঝিলে কি? যদি ন! বুঝিয়া থাক তবে 
ধঁল, পুনব্ধার আমার উদ্দেশ্য বুঝাইযী দিতে য্তুকরি। আমার কথার উত্তর দাও, 
মুর্খতার উচ্চ পরিচয়ক্রূপ লজ্জা ত্যাগ কর, বল--তুমি কি মানুষের মতন সুখী 
হইতে চাও, না কেবল ইন্দিয় পরায়ণ পশুর মতন থাকা আশা কর? 

নব বিবাহিত] বনু চুশীল! যদিও সামাজিক প্রথার অনুকূলে প্রথমে লজ্জিত ও 
অধোবদন! ছিল, কিন্তু ধৰ্ম্ম প্রাণ স্বামীর সেই কর্তব্য জ্ঞানোদ্দীপক সতেজ 
বাক্য শ্রবণে প্রাণে একপ্রকার ধৰ্ম্মময় কর্ঠব্যত্ান আসিয়! সেই.কপট লজ্জার 
বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিয়া দিল। সুশীলা মন্তক উন্নত করিধা ধীরে ধীরে 
বলিল, আপনর কথার অথ” আমি বুঝিরাছি, আমিও তাবিঙেছলাম আজ 
আমার জীবনের শান্তি লাভের প্রথম দিন, না শান্তি হারাইবার প্রথম দিন । 
আমি নিজে অশিক্ষিভা এবং এষাবং কোন ধর্ম প্রাণ সুশিক্ষিতা নরনারীর 
সঙ্গও পাই নই, অতএব যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, আনাকে সেই ভাবে 
চলিতে আদেশ করুন, আমি আপনার আদেশ মত কর্দু করিতে সম্পূর্ণ 'প্রশ্নত 
আছি, আর ইহাও অকপট হৃদয়ে বলি যে, যদি আমাকে গ্রহণ করিয়া আপনার 
শান্তি, ধৰ্ম্ম ও আস্মোন্নতি হারাইতে হয় এবং আমাকেও অধঃ পতিত হইয়া 
পশুর মতন থাকিতে হয়, তবে আপনি আমায় গ্রহণ করিবেন না, আপনি যেমন 
ছিলেন থাকুন, আমিও মেমন ছিলাম থাকি । আমি ধৰ্ম্ম চাই, উন্নতিচ্চাহ এবং 
আত্মোন্নতির "অনুকূলে মানসিক শাঞ্জি একান্ত প্রার্থনা করি। এই 
বলিয়া সুশীল! নিরস্ত হইলে প্রবোধচন্র সুশালার সেই অকপট ধর্ম প্রাণতার 
পরিচয় পাইরা অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সাধারণে বিবাহ করিতে প্রফ্ 
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ব্দন্্হয়, কিন্ত এতক্ষণ প্রবোধ কেবল চিস্তিতই ছিলেন এইবার প্রবোধের মুখে 
বিবাদিনের খ্মানন্দ প্রকাশ হইতে লাগিল। “জয় গুরু জয় গুরু” বলিয়ী আরাধ্য- 
| . 
দেবের ও গুরুদেবের কৃপাস্বই এইরূপ পবিত্র চেতা পত্নী পাইয়াছেন ভাবিয়া 
পরমেশ্বরের ভাল বাসা ও মঙ্গলা ইচ্ছার শত শত ধন্যবাদ দিলেন । 
ষ্ 


পরে প্রীতি প্রফুল্ল নয়নে পত্নীর প্রতি শুভ দৃষ্টি করিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ 
করিতে লাগিলেন, এবং সমাগতা রমণীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, দেখুন 
আপনারা আমার অপরিচিতা কুলবধূ, আমি দেশান্তর হইতে বিবাহ করিতে 
আসিয়াছি, আঞ্জি পর সুকুষ, আপনারা পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করত বৃথা আমোদ 
করিবার বাসনায় যে এখানে আদিরাছেন ইহাকি আপনাদের ধর্ম ? আর এইরূপ 
ব্যবহারে কি কোনরূপ শান্তি লাভের প্রত্যাশ। করেন ? মানুষের সর্ঝদা! 
সেইরূপ আহার বাবহার ওধ্দেইকপ আলোচনা করিতে হইবে, যাহাতে মনো- 
বৃত্তি শান্ত হয় এবং মনে আত্মার উন্নতি জনক পবিত্র. ধর্ম্ধময় ভাব উদ্দীপিত. 
হয়, অতএব আপনার] যদি পবিত্রতা চান ও আত্মার উন্নতি কামনা করেন, তবে 
আমার কথায় রাগ না করিয়া এখনই এই বাঁগরগহ পরিত্যাগ করত আপন 
পতির* নিকট বা বিশ্রাম স্থানে গমন করুন, আমি আমার কর্তব্য বিষয় চিন্তা করি 
এবফ'সামাদের ভাবী উন্নতির বিষয় বুঝি সই! আর যদি আমার কথ। শান্ত ভাবে 
শুনিতে ইচ্ছা করেন তবে বন্ধন, নতুবা আর আমার ভবের হানি করিবেন না, 
যাহারা প্রাণের পৰিত্র ভাবের হানি কারক, তাদূুশ বান্ধবক্ষে আমি সামাজিক 
প্রথান্থসঞ্রে এক বারও বান্ধব বলিয়া মনে করি না এবং এরূপ অধোগতির 
সহকারী নরনারীর সহিত বাক্যালাপ করিতেও আমি ঘ্বণা কর্বি। আপনার! 
আমার কর্তব্যের গুরুত্ব ও আমায় ইহাকে এখন যাহা বলিতে হইবে তাহ! 
আমার কথায় বুঝিতে পারিয়াছেনত ? 


প্রবৌধের*এই কখ) শুনিয়া অসংযত ভাবে চালিত, কেবল ভোগ বাসনার 
Ei স্ব্গপ রমণীগণ ন্নান! প্রকার ভাব ভঙ্গি ও বিদ্রপ বাক্য প্রয়োগ করত তথা 
হইতে চলিয়! গেল ; কারণ তাহাদের সংস্কার ও শিক্ষার ভাবে নববিবাহিত বর 
কণ্ঠা ধর্ম্মালোচনা করিবে এটা একেবারে নৃতন ও হান্ত জনক ব্যাপার । রমণী- 
গণের ব্যবহারে অতিশয় ব্যথিতহৃদয়ে প্রব্যেধ বলিতে লাগিলেন, হায়! সুপাধত্র 


১৪" 
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আর্ধ সুমাজের কি অধঃপতন টিয়াছে! নিজেরা নিজের মঙ্গলঘট জর 
ভাঙ্গিতেছে ৭ আর্ধ সন্তানেরা ব্রক্ষর্যের অভাবে কি কুসংস্কারের বশবততাঁ 
হইয়াছে যে, আপন আপন ধৰ্ম্ম পত্বীকে এক একটা ভোগের পুণুলিকা সাজ্বাইয়! 
অবাধে তাহাদের শ্বাধীনত! প্রদান করিতেছে ! একবারও কি ইহার পরিণাম ফল 
চিত্ত] করে না? একবারও কি তাহাদের মনে আসেনা যে, এ ভোগ এ বিলাস 
এ চাক্‌চিক্য ক্ষণভঙ্গ'র ও মহাছুঃখের হেতু । সমাজ কি ভয়ানক বিষত্রম্তপষো! 
মুখের ন্যায় বাহ্িক চাকচিক্যে অন্তরে অসংভোগের হলাহল পোষণ 
করিতেছে । এই রূমণীগণ কি মানুষী না পিশাচী ? আর অব্বাধে বাসর ঘরে 
পুরুষের সহিত অসদালোচনার জন্য অবসর দাত! পুরুষেরা কি একবারও ইহাদের 
সতীত্ব রক্ষার প্রতি দৃষ্ট করে না কখনও কি সতী-ধর্ম্মের পবিত্রতা শ্রবণ 
করে নাই? সতীর পতি হইয়া কি পরমানন্দে সংসার করত ইহ পরকালে 
পরাশান্তি লাভের প্রত্যাশাও করে না? যাহার! স্বভ'বত বিলাস প্রিয় অসংযত 
ও অশিক্ষিত সেই স্ত্রীজাতির এরূপ স্বাধীনতা! যে আত্মোননতির একান্ত অন্তরায় 
তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । দেখি যদি মঙ্গল ময়ের কৃপায় তাঁহারই ইচ্ছায় 
বিবাহ করিয়া থাকি, আর পত্রী কথার বাধ্যা হয়, আর গুক্ুদেবের কৃপায় এখন 
যেমন ভাবে আছি এই রূপ মলো ভাব যদি থাকে, তবে দেখাইব-__কিরুপে_সংসার 
করিতে হয়, কিকপে পতি পত্রী সংসার করে এবং পতি পরীর ভালবাসার 
মধুরভা ও পরিণতি কিরূপ । 

এইরপে অনেক কথা বলিয়া প্রবোধ চন্দ্র পত্তীকে বলিলেন, দেখ ! আমাদের 
এই বিবাহ সন্মিলন গার্্যস্থ ধর্ম্মের জন্য, ধর্ম্ম পরীর সহিত একত্রে বাস করতঃ 
পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে পবিত্র ধর্ম্মের উন্নতি কল্পে সংসার করে বলিয়া এই 
আশ্রমকে গৃহস্থাশ্রম বলে । এই বিষয়ে মনু বলিয়াছেন-- 


ন গৃহ গৃহ মিত্যাহু গৃহিণী গৃহ মুচ্যতে 
তয়াহি সহিত: সর্ব্ান্‌ পুরুষার্থান্‌ সমগ তে । 
অর্থাৎ পণ্ডিতেরা গৃহকেই গৃহ বলিতেন না, গৃহিণীকেই প্রকৃত গৃহ বলিতেন, 
কারণ গৃহিণীকে অবলম্বন করিয়া গৃহস্থ--ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুব্র্গরপ 
'রুপুধার্থ লাভ করে, ভাল গৃহের মধ্যে থাকিলে যেমন বহিরের বাতাস রৌদ্র হীম 
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ও বর্ষা প্রভৃতিজঁবিক্ষেপ জন্মাইয়া কষ্ট দিতে পারে না, সেইরূপ ধান্সিকা শান্ত 
স্বভাব! পতিপর্নায়ণা পত্রীকে হার করিয়া যাহারা পবিত্র ভাবে থাকিতে যত্ব করে, 
তাহাদের বাহিরের কামিনী কাঞ্চন প্রভৃতিতে অতিশয় আসক্তি আসিয়। সাধনের 
হানি করিতে পারে না, চতুর্বর্গ ফল নিরাপদে লাভ করত ধন্য হইবার 
জন্যই গৃহস্থ পত্বীকে ধশ্মানুকলে সংশিক্ষায় শিক্ষিতা ও নিজের অনুগত! 
করিতে যতু করিবে, আবার এই জন্তই বিবাহিতা পড়ীর নাম সহধর্মিনী পতি 
পত্নী দুইজনে পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় ধর্্মলাভ করিম! উভয় উভয়কে 
সুখী করিতে যত্র করিবে। এই প্রত্যাশায় তুলসী, হৃশ,.গঙ্গাজল, তান, ব্রাহ্মণ, 
নারায়ণ এবং সমাঙ্ের যোগ্য যেগা লুক সাক্ষী করিরা প্রতিগ্ঞা পূর্বক 
বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ যে পরস্পর পরস্পরকে দেহাস্ম সমর্পণ পুর্ব্বক গ্রহণ 
করা! তাহাই বিবাহ শব্দের তাত্পধ্য ! পত্নী পতির অন্ুগতা থাকিবে, পতি 
পত্নীর অভাব মোচন করতঃ সর্ক্মদা প্রীতির সহিত পালন করিবে । এইরূপ 
হইলে, পতি পত্নীর সুখ দুঃখের ভাগী ও পত্নী প্তির সুখ দুঃখের ভাগিনী 
হইবে। পতির বস্তুতে পত্নীর অধিকার এবং পত্নীর দ্রব্যে ও দেহে গতির 
অধিকার,*এইরূপে পরস্পর পরস্পরের ধর্মে ধনে, পাপে পুণ্যে, মানে, অপমানে, 
শুলাধিকীরী হইয়া উভয় উভয়কে আস্মোন্নতির পথে প্রেরণ করতঃ প্রীতির সহিত 
একত্র থাকিবে । কখনও এই দাম্পত্য ধৰ্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না, এরূপ 
প্রতিক্ঞা ও-প্রার্থনা বিবাহের শ্রাব্য মহ্বের অর্থ। পবিত্র ভাবে থাকিয়া আত্মার, 
উন্নতি করত সময়ে সৎ সন্তান উৎপাদন করিয়া গৃহস্থকে পিত খপ লইতে মুক্ত 
হইতে হইঝঞে। কাম ও প্রেম এক সহে। অনেকে লা জানিয়া কাম ও প্রেম এক 
মনে করে। পতি পত্ঠীর ভালবাসা যদি প্রেমে পরিণত হয়, তবে উহা শাস্তি 
প্রদ্ব হয়। আর পতি পত্নীর ভালবাস! যদি কামে পরিণতস্হর ভবে উহা হইতে 
কাহারও মঙ্গল ও উন্নতি হয় নী) কাম আত্বনুখলাসসাজনিত ইজি (ভোগের 
ইচ্ছাত আর প্রেম ভোগ বাসনা শুন্য, হইয়। নিঃস্বার্থ ভাবে তাহার সুখের 
জন্য তাহাকে ভালবাসা। এ হিবয়. তোমাকে পরে বলির্ব। অযথা ইন্দিয় 
ব্যবহারই মানব জীবনের প্রধান তমলক্ষ্য নহে। পতি ও পত্বীর মধ্যে একের মনে+ 
অসৎ প্রধৃতির,।উত্তেজনা হইলে অপরে শান্ত ভাবে প্রিয় বাক্য দ্বারা সেই 
ধর্ম বিরুদ্ধ ভাব হইতে তাহাকে প্রতি নিবঞ্জুত করিতে যত্ব করিবে। আবার 


১০৮ ভক্তি । [ ৮ম বর্ষ_৪র্থ, ৫ম স্হখ্যা। 

০০১টি নিউ 
যখন একে ধর্ম প্রবৃত্তি হইবে তখন অপরে তাহার অনুকূলে কার্য করিয়া 
ওঁ ধৰ্ম প্রবৃত্তি যাহাতে বঞ্ধিতা হয় তাহা করিবে। এইরূপে পত্বীর সাহায্যে পতি 
অধর্শ বাসনা ত্যাগ করতঃ ধর্খ পথে সুচালিত হইয়া সুখী হইবে। পত্নী পতির 
দ্বারা লালিত পালিত ও অধৰ্ম্ম পথ হইতে প্রতিবিবর্তিতা এবং ধর্ম পথে 
ুরক্ষিতা হইয়া আনন্দ লাভ করিবে, যেখানে এইরূপ সুনিয়ম সেই গৃহের 
নিশ্চয় মঙ্গল । ইহার অন্থখা হইলেই গৃহস্থ গার্থাস্থ ধর্ম চ্যুত হইয়া অধঃ পতিত 
হয়। এই বিষয়ে মনু বলিয়াছেন_- 


সন্তষ্টো! ভার্্যয়া ভর্তা ভত্রণ ভাৰ্য্যা তথৈবচ 
যটত্রবচ কুলে নিত্যং কল্যাণৎ তত্ৰ বৈ ধ্ৰবং ॥ 

যে সংসারে ভাখার সং ব্যবহারে স্বামী 'সন্তষ্ট থাকে, স্বামীর কর্ম্মে ও 
ব্যবহারে তাধ্য। আনন্দে, থাকে সেই সংসারে নিশ্চয় মঙ্গল ও সং সম্ভান জন্িয়! 
বংশ উজ্জল করে, ভগবত সত্বা উপলব্ধির প্রধানতম উপায় সন্তোষ, সম্ভোষের ন্যায় 
আর ধন নাই, যে নরনারী সস্তোষ ধনে ধনী, সেই নরনারী মত্যভূমিতে থাক্কিয়াই 
স্বর্গ সুখ লাভ করে। 

পতিয় ভাব ইচ্ছা ও ধর্ম বৃত্তির ধারণ ও পোষণ করে বলিয়া পত্র নাম 
ভার্ধ্যা। যে স্কী হইতে পতির ধর্ম ও আত্মোন্নতির ব্যাঘাত হয় সে স্ত্রী ভার্যা 
নামের অযোগ্যা ও অসতী। সব্্দা পতির অনুগত! থাকিয়। পতির সুখে 
সন্তষ্ট1! ও দুঃখে বিমনা হওয়া সতীর লক্ষ্মণ। পতি ভিন্ন অন্ত পুষে ভোগ 
বাসনা যাহাতে ন! আসে তাহ।র নিমিত্ত শান্ত বিধি অনুসারে পর্িকেই পরম 
দেবতা বোধে সেবা পুজা করা আধ্য রমনীগণের সত্তী-ধর্শ্ম। গ্রীজাতী এই 
সতী ধর্দ্দের অনুকূকে চলিয়াই জগংপতি জগদীশ্বরকে লাভ করিতে পারে। 
ইহা তুনি ক্রমিক অনুভব করিতে পারিবে! দেখ তোমাদের দেশে অনেকে, 
প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দেব ভাব আরোপ করত আরাধনা করিয়া ্নাদ্ধ 
লাভ করিয়াছেন 'ও করেন। প্রতিমাতে দেব ‘ভাব আরোপ করিয়া যদি সিদ্ধি 
লাভ করিতে পারে তধে সতী পতিতে জগংপতির ভাব আরোপ করিয়া কেন 
সিদ্ধি লাভ করিবে না। আবাল্প এরূপ দেবতার আরোপের দ্বার! পতীর 
ন্বদয়ে সত্বগুণের অধিক বিকাশ হইলে রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়া ক্রমিক 


অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩১৬।] ভক্তি । ১৯৯ 
সিটিভি SUERTE ES ESSER জিনিয়া 
হাস হইতে থাকে & সুতরাং ভোগ যাসনা ও কাম ক্রোধাদি ক্রমে ক্রয়ে 
কমিয়া যায় ॥। অঙএব পত্নীর পতিতে দেব ভাব রাখা যে গ্রহিক ও পারত্রিক 
স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই কল্যাণকর তাস্থাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 
নিজের সুখের জন্য কখনও পত্নী পতিকে উত্পীড়ন করিবে না। পতি 
যখন যেমন আদেশ করেন, ধৰ্ম্ম বিক্ুদ্ধ না হইলে অবিচারে পত্নী তাহাই 
প্রতিপালন করিবে। ধর্ম্ম বিরুদ্ধ হইলে শাস্ততাব অবলম্বনপূর্্ধক অধর্শ্মের 
পরিণাম যু. মহা দুঃখ, তাহ! পতিকে বুঝাইয়া অধৰ্ম্ম পথ হইতে পতিকে 
প্রতি নিবর্তিত করা ধর্শ্ম পত্নীর প্রধান বর্তব্য। পতি যাহা বলিবেন তাহাই 
করিতে হইবে; এইরূপ ধারণার বশবর্তিনী হইয়া অনেক পত্নী পতির সাময়িক 
অধৰ্ম্ম ভাবের উত্তেজনার অনুকূলে কাধ্য করিয়া পতির আত্তমোন্নতির ব্যাধাত 
করতঃ মহা অপরাধে নিপতিত হয় । এই জন্য পত্বীকে মুশিক্ষা প্রদান কর! 
পতির একটা অবশ্য কর্তব্য কর্ম্ম । অশিক্ষিতা রমণী ভাল বাসার উচ্চ পরিচয় 
দিতে গিষ। অনেক সময় পতি খ্বাতিনী হয়; কারণ পতিত্স অনিষ্টকর 
কৰ্ম্ম হইতে তাহাকে প্রতি নিবর্ত্তিত করিতেও পাপ মনে করে, সুতরাং পরে 
আগুণ লাগিলে তাহাতে বাতাস দিয়া বাড়াইবার মতন পতির ভোগাগ্নি বাড়াইয়া 
অঙগময়ে পতিকে কুগ্র ভগ্ন ও বিপন্ন করিয়া ধন্মের পরিবন্তে মহাপাপই সঞ্চয় করে। 
আবার পতিপরায়ণা সতীর ধর্ম্মানুকূলে যখন যাহা ইচ্ছা হইবে পতি তাহা 
সম্পাদন করিয়া পত্নীর সত্তোষ বিধান করিবেন, যুক্তির দ্বারা তখন ভাব নষ্ট 
করিবেন । এইরূপে পতি পত্নী উভয়ে উভয়ের সাহায্যে, ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ 
এই চতুর্ব্বগ) সাধন করিতে পারে বলিয়া আধ্যেরা উভয়কে দম্পতী শব্দে 
অভিহিত করিষ্ঠাছেন। 
দাম্পত্য প্রেম অতি পবিত্র ; উহাতে কাহারও কেবল নিজের ইন্দ্রিয় লালসা 
থাকিবে না, উভয়কে শাস্তিতে রাখিবার বাসনায় সত্বগুণানুসারে চেষ্টা করায় পতি 
পত্বীস্্রমিক নিবৃত্তি পথের পথিক হইতে পারে। এ বিষয়ে তোমাকে এক্ষণে 
সংক্ষেপে এই পর্ধ্যস্ত উপদেশ স্বরিলাম। * পরে যে যে বিষুয় তোমার জানিতে 
বাসনা হইবে, নির্ভয়ে সরল অস্তঃকরগে আমার নিকট জিজ্াপা করিয়া তত্ব 
জানিতে'চেষ্টা করিবে। অদ্য আমরা একটা নূতন ভাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছি ', 
যদি আমরা পরমেশ্বরের কৃপায় পবিত্র ব্যবহাঁরে ও পবিত্র আলোচনায় হৃদয়কে 


১১৩ "ভক্তি | [৮ম বর্ষ--৪র্ঘ, ৫ম সত্ধ্যা! 





পবিত্ৰ রাখিতে পারি তবে আমর নিশ্চয় শাস্তি পাইব ' $এস. আমাদের ছদয়ে 
ভার ভক্তি ও. ধর্ম্মবল লাভ করিবার জন্য প্রাণ খুলিয়! সে বিশ্বজীব-জীবন 
মঙ্গলময় শীভগবানকে ডাকি । এই বলিয়া প্রবোধচ ন: ভাক্তিভরে বিশ্বরূপ হরির 
স্ট্োত্র পাঠ: করিতে ন্লাগিদেন। সুশীল! স্বামীর কথ। ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব শ্রবণ করিতে লাগিলেন । স্তোত্ৰ পাঠ 
বিশ্ব্কপ বিশ্বনাথ বিশ্বজীব-বিগ্রহৎ 
_নারদাদি-যোগিবুন্দ-বন্দিতৎ জনার্দনং 
দ্রীনবন্ধু-সব্বদেব-পূজ্যপাদ পললবং 
ত্বাং নমামি দেবদেব দীননাথ মীর্খরৎ | ১। 
ভূত-ভব্য*বউমান-সর্ধ-কর্খু-কারকং 
কম্ধু-পাশ-মোচক হরশশ্ু-কম্ম-দায়কং 
কুতৎসলোক-সাক্ষিণং ভবারদি-তারকৎ হরিৎ 
ত্বাং নমামি দেবদেব দীলনাথ মীশ্বরৎ | ২। 
ধন্দু-অর্থ-কাম-যোক্ষ-প্রেম-ভক্তি-দায়কৎ 
ভক্তিযোগ-গম্টতকপমাদি-ভূত-কারণৎ 
পাদ-পদু-সক্ত-চিত্ত-ভক্ত-বিত্ত-ব্দনং 
ত্বাং নমামি দেবদেব দীননাথ মীর্থরৎ ! ৩। 
ভক্তি-মুক্তি-দায়কং বিপত্তি-বিদ্ব-বারণৎ 
ধৰ্ম্ম-সেতু-পালকং  ত্বধৰ্ম্মবুদ্ধি-নাশকং । 
রোগ-শোক-ছু'খেবৈন্ত-পাপ-তাপ-নাশনৎ , 
ত্বাং নমামি দেবদেব দীননাথ মীশ্বরৎ। ৪। 
বাহুদেব-মিষ্টবৃদ্ধিদায়কৎ জনার্দনৎ 
শার্ব-সর্ধ-দুঃখহারি-দীনসৃতশ্পালকৎ। 
চক্রপাপি-ঘোরঘপত্র-পাপ্‌চত্র-নাশনং 
ত্বাং নমামি দেবছেব দীননাথ মীশ্বরং। ৫। 
কংসদর্গ-সুদনং পাপিষ্ঠ-দুষ্ট-থাতকং 
দৈত্য-বংশ'নাশকারি-দেব-বৃদ্দ-পালকং 


অগ্রহায়ণ, পৌষ, ৯৩১৬] ভক্তি । ১১১ 





টিটি প্রযুল্পমূৰ্তি বেণ বান্যুবাদকং 
ত্বাং নমামি দেবদেব দীননাথ মীশ্বরং।৬। 


আত্মরাম-রামরপ- ধারিণং নিরাময় 
তন্ত-মন্তর-বেদ-শীশ্ব-ডিন- বুদ্ধি-ভেদকং 
নিব্বিকার-শান্ত-বিষু-বিশ্ভৃত-ভাবনৎ 

ত্বাং নমামি দেবদেব দীননাথ মীশ্বরং 1 ৭। 
গাণপত্য-শৌর-শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবেশরৎ 
পঞ্চদেখ-মূর্তিরূপ-পাঞ্চুজন্য-বাদ ক 

শঙ্খ চক্র দণ্ড পদ্ম-ধারিণং নিরগ্থনং 

ত্বাং নমামি দেবদেব দাননাথ মীবরং। ৮। 


স্তব শেষ হইলে উভষ্বেই ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া শ্রীভগবানের উদ্দেশে 
প্রণাম করিলেন। পবে সুশীল! ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, এইবার আমি 
বুঝিলাম বিবাহ সংস্কা্ঘটা কি, সত্য সত্যই আমরা কেবল দ্ধী পুরুষের মিলনই 
বিবাহ সংস্কারের উদ্দেশ বুঝিতাম। এক্ষণে বুঝলাম এই শুভ সংস্কারের 
নিগ্ঢ় রহম্য অতি পবিত্র, এই পবিত্রতার জ্ঞান ছিল না বলিয়া বিবাহের কথা 
হওয়া অবধি আমার মনে বড়ই ভয় ও লজ্জা হইত, কারণ আমি কিছুদিন পুর্বে 
স্বপ্নে কোন দেব মুর্তির দর্শন পাই এবং সেই অবধি আমি তাঁহাকে নমস্কার ও 
তাহার নাম জপ্‌ ও কীর্তন না করিয়! “জল গ্রহণও করিতাম না। একদিনও 
নিয়মিতকপে a নাম কীর্তন করিতে ভুলি নাই । আজ কয়েক দিন যাবং 
বিবাহ হইলে স্বামীর অধীন হইব- আর পরমেশ্বরের নাম করা চলিবে না, এই 
ভাবিয়া আমার বিবাহ হওয়া আমার নিতান্ত দু:খেরই জন্য ইহ! মনে ভাবিতাম। 
পুরুণ্তীগুণও “আর ধৰ্ম চলিবে নব, এক্ষণে বরের অনুগত থাকিতে হইবে ই ত্মাদি 
বাক্যে আমর আরও ভা গঈাতিয়। দিত । আম তখন নির্জ্জনে বসিয়া কান্দিতাম 
ও বলিতাম হে মঙ্ষলম্য় বিলাহ হইলেই যদি আমার দেবতা পূজা, আমার সদাচার, 
আমার হরিনাম জপ ও আমার পবিত্র আহারাদির শেষ হয, তবে কেন আমায় স্বপ্নে 
দেখা দিয়া তোমার মর্গলময় নাম জপ করিতে আদেশ করিলেন? কেনই বা 
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সঙ্গিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ ও নানাপ্রকার উপ কথায় থাকাসআমার কষ্টকর 
হইত ৷ কেনই ধা তোমায় নামে তোমার গুণ কীর্তনে ওপকাহারও নিকট তোমার 
দয়ার কথ! শুনিলে প্রাণে আনন্দ পাইবার শক্তি দ্বিয়া ছিলে? যদি কৃপা 
করিয়াছ, তবে যাহাতে তোমায় ভুলিতে না হয় তাহা করিও, এইরূপ ভাবে 
অনেক কাদিয়াছি। আমার এ ধারণা একেবারে অসঙ্গতও নয়, কারণ সাধারণ 
রমণীগণকে ও বাড়ির বধূদের যেমন দেখিয়াছি, বিবাহের পরই যদি আমাকে 
সেইরূপ অসার বিলাস ভোগে মজিতে হয়, তবে ধর্ম ও তগবৎ প্রেমধনে 
চিরজীবনের তরে বঞ্চিত হইব এইরূপই বিশ্বাস ছিল। , বিবাহ করিলে যে ধর 
রক্ষা হয়, স্বামীর সহিত যে পৰিত্র ভাবে ধৰ্ম্ম ও পরষেশ্বরের বিষয় আলোচনা 
করা যায়, ইহাও আমর ধারণা ছিল না। সুতরাং বিবাহ শব কাপে শুনিলেই 
আমার বুক কাপিত। বিবাহের সময় আমি কীদিয়াছি কারণ প্বভাবতঃ রূপ 
ধারণা; তাহাতে আবার কেবলমাত্র দুই চারি খানা বাঙ্গালা বই পড়িয়াছি বলিয়া 
সংস্কৃত বাক্যের অর্থ বুঝিবার সক্তি না পাওয়ায়, বিবাহের সময় পুরোহিত মহাশয় 
যে সকল মন্ত্র পাড়াইলেন তাহার অর্থ মনে মনে কেবল ভোগের অনু কূল 
ভাবেই ধারণা করিয়াছি । এক্ষণে বিবাহ যে কি ব্যাপার, বিবাহ করিয়া যে একটী 
পৰিত্ত আত্মার সহিত মিলিত হইয়া তাহার সাহায্যে পরমের্শবরকে আরাধনা 
করিয়া! কৃতার্থ হওয়া যায়, তাহা বুঝির! পুনর্জন্ম লাভ করিলাম । যথর্থই বিবাহ 
তত্ব না বুঝিয়া কেবল স্বী পুরুষের মিলন ভোগপরায়ণ পশুর মিলন অপেক্ষা যে 
কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নয়, তাহা এইবার ধারণা হইল । আমি জ্ঞানহীনা-অশিক্ষিতা, 
আমাকে সদুপদেশ প্রদান করতঃ আপনার ভাবের অনুকূলে চালিত! করুন । 
আমি যথাসাধ্য আপনার আজ্ঞ! প্রতিপালনে ধর্ম্মদাক্ষী কর্রিয়া প্রতিজ্ঞা বন্ধ 
হইলাম ৷ 

প্রবোধ। হ্থশীলা তোমার দোষ কি? আজকাল আমাদের আধ্য সমাজের 
যের্প অধঃপতন হইয়াছে তাহা আর বলিবার ন্‌য় ; মুজ্ঝাং সেই অধঃপুতিত 
সমাজস্থ নরনারীকে তুমি যেমন দধিয়াছ, তোমার মনে সেইরূপ ধারা হওয়া 
দোষের নহে ।* দেখ তুমি যদি আমার আঁদেশ মতন চলিতে পার। ভগবান 
যদি তোমাকে ও আমাকে নির্বিক্ষেপে রাখেন, তবে তোমার দ্বারা 
আমি বহু স্ত্রীলোককে সতীধন্দ শিখাইয়া সুধী হইব। এক্ষণে ভগবত কৃপাই 
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আমাদের স্বহায় সম্পদ ও বল ভরসা। আমার বিশ্বাস, তুমি যখন স্বপ্ন যোগে 
সেই বিশ্ব বিধার্তীর মঙ্গলময় দিব্য মূর্তি দর্শন করিয়াছ, তুমি যখন আমার উপদেশ 
পাবার বহু পুর্ব হইতে মন্লময়েক্নী নাম জপ করিয়া আসিতেছ, আর তুমি যখন 
কুসংস্কার ও পশুত্বকে আন্তরিক ঘৃণ। কর, তখন তোমায় আমায় এই মিলন 
সুখেরই হইবে । এস আমরা দুইজনে অন্তরে অন্তরে মঙ্গলময়কে স্মরণ করিয়া 
আবার তাহার নিকট ভাব ও ভক্তি প্রার্থনা করি দেখ! ভগবং প্রার্থনায় অসম্ভব 
সম্ভব হয়, ভগবং প্রার্থনায় জীব অসংখ্য দোষবাশি হইতে ক্ষণ কালের মধ্যে 
মুক্ত হইতে পারে। “ভগবং প্রার্থনায় দুরতিক্রমণীয় বিপদ ও বিক্ষেপ অনায়'সে 
অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়) ইহ! আমার দৃঢ় বিগ্রাস। আমরা কেবল বাসনাই 
করিতে পারি ; কিন্তু বাসন! পূর্ণ করিবার একমাত্র কর্তী শ্রীভগবান। অতএব 
তুমি তোমার অত্যন্ত স্তবাপি পাঠ করতঃ আীভগবানের নিকট ভাব প্রার্থনা! কর। 
আমি তোমার ন্যায় পবিত্র হৃদয়! ধার্দিকা পত্নী তাহারই কৃপায় লাভ করিয়াছি 
বলিয়া একটু প্রার্থনা করি। এই বলিয়া প্রবোধচন্ত্র পত্নাসনে বসিয়া চক্ষু 
মুদ্রিত করিয়! ধ্যান করিতে লাগিলেন। 


সুশীলা কৃতাঞ্জলিপুটে চক্ষু মুদ্রিত করিষা ভাবগদগদ স্বরে গাহিতে 
লাগিলেন 


জগত জীবন, জগত পালন, 
জগত জীবের গতি । 
'জীবনে মরণে, শয়নে সপনে, 
তোমাতে থাকুক মতি । 
সম্পদে বিপদে, নাথ তব পদে, 
থাকে যেন “মম মন। 
তোমার কৃপায়, ওহে প্রেম ময়, 
পেয়েছি জীবন--ধন। 
ভাবে সব্ধ ক্ষণ, রাখ নারায়, 
তোমাতে ক'রে? মগন। 
তুমি ধন মান, » তুমি ভক্তি জ্ঞান, 
তুমি জীবন--জীফ ৷ 


১৫ 
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তব কৃপাবলে, অবনী মণ্ডলে, 
লালিত পালিত জীব। 

মঙ্গল বিধাতা, তুমি বিশ্বপাতা, 
তুমি জ্ঞান দাতা শিব। 

তোমার স্মরণে, তোমার স্তৰনে, 
শকতি নাহিক মোর। 

রক্ষ কৃপাময়, হইয়ে নদয়, 
সন্মখে সংসার ঘোর । 

পাপ প্রলোভনে, যেন কায় মনে, 
বিষের মতন ত্যাজ। 

শুদ্ধ শাম্ত মনে, ভক্তি ভরা প্রাণে, 
তব পদ যেন ভজি। 

তব ভাল বাসা, পাব মনে আশা, 
বঞ্চিত করুন! হবি। 

যাবত জীবন, | তোমাতেই মন, 
থাকে এ মিনতি করি! 


একেবারে আত্মহারা ভাবে সুশীলা উচ্চকণ্ঠে হুরসংযোগে স্তব পাঠ করি- 
তেছিল সহসা লজ্জা আসিয়া! সুশীলার ক রোধ করিল, আর বলিতে পারিল না, 
ভীতা লঞ্জিতা ও অপরাধিনীর ন্যায় স্বামীর যুখপানে দৃষ্টি করিয়াই অধোবদনে 
বসিয়া রহিল। 
প্ৰবোধ 

সুশীলা! বেশ স্তব পাঠ করিয়াছ, আমিও এই ভাবই চাই, ধর্ম্ম কর্ম্মে্লসনতি 
ও কুষ্টিতা হইবার কোন কারণ নাই, সাপ কর্ম্মে ঘৃণা ণজ্জা ও ভয় করিবে । আমি 
কপট লজ্জার পক্ষপাতী নহি, তোমার প্রাণখোল! ঈশ্বর প্রার্থনা শুনিয়া আমি কত 
সুখী কত আনন্দিত ও কত প্রীতি লাভ করিলাম তাহা বলিতে পারি না, 
মঙ্গলময় ভগবান তোমার ভাবের উন্নতি করুন ইহ! প্রার্থনা করি। তুমি কোন 
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অন্যায় কর্ম, কর নাই সুতরাং ভীত না হইয়া আনন্দমনে থাক, আর আমার 
নিকট যদি অন্য ক্লু জানিতে ইচ্ছা কর তবে বল, সং প্রসঙ্গ করিয়! বসের 
জাগিয়া তোমাদেন্ন রীতি রক্ষা করি ॥ 


জ্রীদীনবন্ধু শর্মা । 


ক্রেমশঃ { 


পুরাণপ্রসঙ্গ | 


(ক্ষমার মহত |) 


টিসি পা 
০০৮ 


মমুষ্ের যত প্রকার গুণ আছে, তন্মধ্যে ক্ষমা একটী শ্রেষ্ঠ গুণ। ক্ষমার 
মহত্বের সীমা নাই, সকল দেশের সাধু পুরুষেরা ক্ষমার মহত্বের প্রশংসা 
করিয়াছেন। পরম জ্ঞানী বুদ্ধদেব তাহার শিষ্যবর্গকে বলিতেন "আমার যদি 
কেহ অনিষ্ট করে আমি তাহাকে অনুরাগ দিয়া ঘেরিয়া য়াধিব, আমার প্রতি 
কেহ বিদ্বেষ করিলে, আমি ভালবাস! দিয়া তাহার মন হইতে বিদ্বেষ ভাব 
দূর করিব, প্রেমাবতার মহাত্মা ফীশুর উপদেশ বাণী এই, “কেহ এক গণ্ডে 
আঘাত করিতে আদিলে, অপর গণ্ডও তাহার নিকট প্রসারিত করিয়া দাও ।” 
হৃদয়ের কি উচ্চ ভাব! ক্ষমার মহত্বের কি জীবন্ত উদ্দধাহরণ! আবার ও দেখ 
ভাই, পাপী ভগাই মাধাই “কলসীর কানা” লইয়! মারিতে যাইতেছে, ক্ষমার 
অবতার পরম *দয়াল নিত্যানন্দ তখন আনন্দে গদ গদ হইয়! বলিতেছেন _ 
।'মেরেছিপ্‌ কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দিব না মাধাইরে ) 
না ধর্ম্মের €কমন সুন্মর পরিচয়, বল দেখি! ক্ষমা গুণের মহত্ব কিরূপ, 
তাহা” কিঞ্চিৎ পরিমাণে দেখাইবার জন্য আমরা নীতি মূলক একটা ক্ষুদ্র 
প্রস্তাব সম্কল্পন করিতেছি পাঠকশীণের অস্তনিহিত ক্ষমা গুঞ্চে উদ্বোধন করাই 
আমাদের উদ্দেশ ৷ উপাখ্যানটা এই 
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কোশল দেশে দ্ীঘশেক নামে এক রাজা বাম করিতেন। ব্রহ্ম "তত নামে 
এক প্রতিবেশী রাজা তাহার ঘোর শত্রু ছিলেন। ব্রহ্ম দন্ত ধীর্থশোককে পরা- 
জিত করিয়া দিজেন। দীর্খশোক পরাজিত হইয়। ব্র্মদত্তের রজিধানী কাশীতে 
ছদ্মবেশে পত্বীর সহিত বাস করিতে লাগিল্ট্ে। তথায় তাহার একটী পুত্র 
হইল। পুত্রের নাম দীর্ঘায়ু । কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর একদিন 
গুপ্তচর দীর্থশোকাদির ছরবেশের বিষয় রাজা ব্রহ্মদত্তকে অবগত করিল; তিনি 
ইহা শুনিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দীর্ঘশোক ও তাহার পত্বীকে ধরাইয়া 
আনিলেন। অবশেষে দম্পতীকে শৃঙ্খল বন্ধ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া 
শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। 


রাজ পুরুষেরা, রাজান্া প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘশোক ও তীয় পড়ীকে শৃঙ্খল 
বন্ধ করিয়া পথে পথে ঘুরাইয়! বেড়াইতে লাগিল। পুত্র দীর্ঘসুঃ দৌঁড়িয়া 
পিতা মাতার নিকটে পিয়া গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পিতা দীর্থশোক 
পুঞ্জকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন “বাপ দীর্ঘায়ুঃ শব্রর প্রতি বিদ্বেষ 
ভাব হৃদয়ে পোষণ করিও না, বিদ্বেষ দ্বারা শত্রুতা যায় না, শত্রেকে ভালবাসা 
দিয়া, জয় করিতে হয়” । 


শত্রর প্রতি পিতার এই ভাব দেখিয়া পুত্র দীর্থায়ু: অতি বিস্মিত হইলেন 
এবং তাঁহার হৃদ্য়ও উচ্চভাবে পুর্ণ হইল। তিনি শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ ভাব 
ক্দাপি পোষণ করিবেন ন! বলিয়া পিতার নিকট প্রতিজ্ঞ। করিলেন । 


অবশেষে ব্র্গদন্তের নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করিবার পর দীর্থশোকের মৃত্যু 
হুইল দীর্ধাযুর মাতাও তাহার অনুগমন করিলেন। শোকে দুঃণে দীর্ঘাদূর 
প্রাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি সংসারে একাকী, বন গমনই তাহার পক্ষে 
শ্রেয় এই ভাবিয়া, বনে গিয়া তিনি কিছুদিন অতি বাহিত করিলেন । বিজন 
ৰনে বাস করিতে করিতে পিতার প্রতি ব্রহ্মদন্তের নৃসংশ অত্যাচারের বিষয় 
তিনি যত, ভাবিতে লাগিলেন, প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা ততই প্রবল হুইপ" 
লাগিল। কিন্ত পরক্ষণেই পিতার শ্র্রে কথা মনে হইল; তিনি ভালবাসা দ্বারা 
শক্রজয়ে প্রতিজ্ঞা 'টঢ় সম্ককপ হইয়াছেন ,মনোমধ্যে এই কথা জাগিয়া উঠিল তাই 
তিনি প্রতিশোধের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। 


অকারণ, পৌষ, ১০১1১] ভক্তি | ১১৭ 








বনবাস কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া দীর্খায়ুঃ পুনরায় ব্রহ্ম দত্তের রাজ- 
ধানীতে প্রত্যাগত ইঁইয়া সাহার ভূত্যের পদে নিযুক্ত হইলেন। দীর্খায়ুঃ বেশ 
বাশী বাজাইতে পারিতেন ; রাজা ব্রক্মদত্তও বাশীর গান শুনিতে ভালবাসিতেন। 
ধালীর গানে মোহিত হইয়! ব্রক্ষদত্ত একদিন দীর্খাযুকে ডাকাইয়া আনিলেন 
এবং তাহাকে নিজ রক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। 

দীধায়ঃ এক্ষণে সামান্য ভূতের পদ হইতে দেহ রক্ষকের পদে আরঢ়, 
তাহার প্রতি বাজার অসীম বিশ্বাস, একদিন রাজা ব্রহ্মদগ্ত সদলে শিকারে 
বহির্গত হইলেন । শিকার করিতে করিতে তিনি গভীর বনমধ্যে নিয়া! পড়িলেন 
দীর্ঘ মুঃ ব্যতীত সকলেই রাজার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। রাজা ছুটিয়া 
অত ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন এবং শীর্ঘায্ুর কোলে মাথা! 
রাখিয়া ঘুমাইয়া গেলেন । 

বিজন অরণ্য _নীরব নিঅন্ধ; রাজা ব্রহ্ম দত্ত দীর্ঘামুর কোলে ঘুমাইতেছেন। 
দীর্খাু নিদ্ৰিত রাজার মুখেরদিকে চাহিয়া ভ'বিতে লাগিলেন “এই সেই 
বক্ষদত্ত যিনি আমাকে পিহন্সেছ ও মাতৃন্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, যাহার 
অত্যাচারে আমি নিজ রাজ্য হইতে চ্যুত হইয়াছি ; ইহার প্রতি এক্ষণে কি করা 
উচিত ? প্রতিশোধ ! দারুণ প্রতিশোধ লইবার এই সুসময় উপস্থিত”? । এই 
সঞ্চল ভাবিষ্তে ভাবিতে তিনি নিজ্জ কটিদেশে বদ্ধ খঙ্জা নিক্ষোষিত করিরা 
জার মস্তক ছেদ করিবার জন্য যেমন উহা উত্তোলন করিয়াছেন, অমনি 
পিতার সেহ শেষ কথা, ভালবাসা দ্বার! শত্রজয়ের কথা, তাহার যনে উদ্দিত 
হইলে। কিনি উত্তোলিত তরবারি সংবত করিয়া রাখিলেন; হস্তের তক্পবারি 
কিছুক্ষণ হণ থাকিল ৷ সহসা রাজার নিদ্রাতঙ্গ হহল, দীর্ঘায়ু ভাব দেখিয়া 
রাজা চমকিয়া উঠিলেন। তখন দীর্খায়ঃ মনের সকল কথা খুলিয়া বলিলেন । 
দীর্ঘশোকের ক্ষমা শিক্ষার গুণে, আজ দীশর্ঘাদ্ূর হস্ত হইতে নরপতির প্রাণ 
রক্ষা হইল । রাজ) ব্রক্মদত্ত, তখন দীর্ঘানুকে প্রেমালিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়! 
বলিৈর্গ "দীৰ্ঘায়ু, আজ তুমি কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে । তোমাগী পিতৃ 
ভক্তি জগতের আদর্শ স্থনীয় হইয়া থাচ্কিবে। তুমি আন্ত যে ক্ষমাগুরেপ 
পরিচয় প্রদান করিলে, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার কি দিব, জানি*ন!। “যাহ! 
(হাঁক, অবশেষ উভয়েই অকুত্রিম প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কালযাপন করিতে 


১১৮ ভক্তি । [৮ম বর্য_-৪র্থ, ৫ম জংখ্যা। 





লাগিলেন। এস ভাই, এই উপাখ্যানোক্ত ক্ষমা শিক্ষার জীবন্ত &দাহরণ 
আমাদের মানস চক্ষে দৃঢ়র্পে অস্কিত করিয়! শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ দিবার 
জন্য প্রাণে ভালবাসা লইয়া! অগ্রসর হই। | 


দীন+ শ্রীরসিকলাল দে। 


সৎপ্রসঙ্গ । 


(পূৰ্বৰ প্রকাশিতের পর । ) 


পা (0 ৩০ 


চ। রূপরসাদি ইন্দ্রিয় ভৌগ্য বিষয়গুলি নিবেদন করিয়া ভোগ করিবার 
উপায় বুঝিলাম, কিন্তু ইহার মধ্যে আমার যে কয়টি বিষয়ে সন্দেহ আছে 
তাহার মীমাংসা আবশ্যক, আমার প্রথম জিজ্ঞান্ত এই যে, চৈতগ্ের অধ্যাসতো. 
সকল প্রাণনীতেই আছে, তবে অপরকে স্পর্শ করিলে আনন্দ বোধ হয় 
ন! কেন? 

র। অজ্ঞান জনিত অহংকারের কুহকে বহিশ্বুখ মন প্রবৃত্তির অধীন হইলে 
তাহার ভাব সামাবদ্ধ ও বিকৃত হইয়! যায়; তখন সেই সীমাবন্ধ ভাবের বাসনা 
হইতে যে বিকৃত সংস্কার ও সংস্কার হইতে আসঞ্জির উদ্ভব হয়, তাহার লক্ষ্য 
সম্পুর্ণ বাহিক হওয়ায় সংকীর্ণ ভাব ধারণ করে এবং অবিদ্যা! প্রচ্গাবে মন যে 
ভাবে যে আধারের উপর সেই সংকীর্ণ আসক্তি প্রয়োগ করে, উহ! সেই 
ভাবাসুযাযরি তাহার সুখ প্রদ বলিয়া বোধ হয় এবং এই জন্যই মায়িক আকর্ষণ 
ব্শতঃ সপ্তান ও অগ্তরঙ্গ বন্ধু প্রহৃতিকে স্পর্শ করিলেও সুখ বে'ধ হয়, তবে 
ভাব ভেদে এই সুখের প্রকার ভেদ হয় মাত্র । 

চ। তুমি বলিয়াছ যে মন যাবখজীষ ভাবে মগ্ন ণাকে, তাবৎ ইঞ্জিয় সমন্বিত 
দেহে ভ্রমবদে আত্ম বুদ্ধি আরোপ করে, কিন্ত ইন্সিয়ের সহিত আমার পার্থক্য 
থাকিলে ইন্দিয়ের সুখে আমার সুখ বোধ হয় কেন? 


অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩১৬ ৷ ] ভক্তি । ১১৯ 


টিউটর বিচি ENURESIS SEER CE UES EERE 

ব। প্রথমত; দেখ যে তুমি কে, তুমি নিত্য জ্যোতীম্মান আনন্দময় আত্মা, 
পরমাত্ম স্বরূপে তোমার নিত্য অবস্থিতি, সুখ বা দুঃখ অনুভব করে মন, মন 
রূপ রসাদি বিষয়ের বর্ণে রঞ্জিত*হইলে আস্মাতে তাহার আভাস পড়ে মাত্র; 
কিন্ত বিভিন্ন বর্ণের সান্নিধ্যে স্ফটিকের বর্ণ বৈচিত্রের স্যায় আত্মাতে প্রতিবিশ্থিত 
এই সুখ দুঃখ বাস্তব নহে, শাস্ মনকে আত্মার পুত্ররূপে কল্পনা করিয়াছেন, 
পুত্রের শারিরীক সুখ দুঃখের আভাস পিতাতে প্রতিবিস্তিত হইলেও যেমন 
তাহা পিতার নহে সেইরূপ মন ভ্রমজ্ঞান বশতঃ ইন্দিয়গণের দ্বার! বিষয় হইতে 
যে হুখ দুঃখের মাঁলনতা আহরণ করে তাহা আত্মার নহে, আত্মা পরমাত্মার 
পুত্র, মন পৌত্র, সুপুত্ৰ আত্মা কখনই পিতৃ সানিধ্য অর্থাৎ পরমায্ম স্বরূপ 
হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারেন না, এই জন্য সর্ব্ম শক্তিমান পরমাত্বার 
সচ্চিদানন্দ ভাব ও শক্তি তাহাতে অব্যাহত থাকে, মন আত্মা হইতে দূরে 
অবস্থান না করিলেও যদ্বধি তাহারদিকে পশ্চাত ফিরিয়া বাসনার আকর্ষণে 
মায়! পরিধির মধ্যে ছুটাছুটি করে, তদবধি ভ্রমজ্ঞান বশতঃ আপনার স্বরূপ 
ভুলিয়া বিষয় মালিতে আপ্লত হয় এবং তাহার এই ভ্রমজ্ঞান অপগত হইলে 
যখন সে আত্মার সহিত মিলিতভাব তিরোহিত হয়, তখন আত্ম সম্পদের অধিকারি 
হওয়ায় তাহার 'ভ্রমন্ঞান জনিত জীবভাব অপগত হয়। ভাই ! ইহার নামই মুক্তি। 
পুত্র পিতার আজ্ঞাধীন ভাবে চালিত হইলে যেমন সে পিতৃ শক্তিতে শক্তিমান 
থাকে, পিতৃ সম্পদ তাহার চজ্সানন্দ লাভের অনুকূল হয় সেইরঠী মন আত্মার 
অধীনভাবেঞ্চলিলে মুক্তি চৈতন্য প্রভৃতি এশ্বর্ধ্য লাভ করিয়! প্রকৃত স্বাধিনতার 
আনন্দ ভৌড করিতে সমর্থ হয়। 

এক্ষণে ঝ্লাধ হয় বুঝিয়াছ যে ভ্রমজ্ঞান বশত: মনই সুখ দুঃখ ভোগ করে 
এবং আত্মাতে তাহার প্রতিবিশ্ব পড়ে মাত্র, ঘট বিভিন্ন স্থানে নীত হইলে 
ঘটাকাস যেমন ঘুটের অনুসরণ করে, সেইরূপ বাসনার আকর্ষণে মন মায়িক 
পরিক্জির মধ্যে ইত্জস্তত ভা্যমান হইলে দ্ৰষ্টা স্বরূপে আত্মা তাহার অনুসরণ 
করেন মাত্র । 

বালক]পৃত্র খেলা করিতে করিতে উঠিতেছে পড়িতেছে, কখন বাঁ ছুটিতে ছুটিতে 
দ্বরে যাইতেছে, পিতা! দ্রষ্টারূপে অনুসরণ করিতেছেন মাত, এইরপে খেল 
ফ্রিতে করিতে পতনের আঘাত গুরতর হওয়ায় যখন পুত্র পিতৃ উদ্দেশে ত্রন্দন 
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করে তখন পিতা যেমন তাহাকে ক্রোড়ে লন, সেইরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন মন আনন্দ 
লাভের বাসনায় ভ্রমবশে মায়া মরিচীকার মধ্যে ভ্রমণ করে কিন্তু পরিণামে 
বিষয় গহ্বরে পতিত ও মোহ কণ্টকের আক্ধচুতে জর্ভরিত হইয়া যখন ব্যাকুল 
ভাবে আত্মার উদ্দেশে কাদিয়া উঠে, তখন আত্মা তাহাকে নিজের ব্যক্ত স্বরূপের 
মধ্যে আকর্ণ করিয়া তাহার সকল দুঃখের অবসান করিয়। দেন, ফলে যতদিন 
মন নাবালক বা অদ্ছানাচ্ছন্ন থাকে ততদিন তার দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি 
হইলেও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না, সাবালক হইলে অথাৎ জ্ঞানলাভ করিলে 
যখন আত্মার স্বরূপ শক্তি ও ধ্রশ্বধ্যের অধিকারি হয়, তখনই সে আত্ম স্বরূপ 
হুইয়া নিত্যানন্দ ভোগ করে জানিও। 

এখন হাঁন্দরয়ের সুখ দুঃখের সহিত মনের কি জন্বন্ধ তাহাই আলোচ্য ; পুর্বে 
বলা হইয়াছে যে মন বাসনার আকর্ষণে মায়া পরিধির মধ্যে নীত হইয়া ভোগের 
পথে ভ্রমণ করিতেছে, তৃপ্তি ভিন্ন এই বাসনার নিবৃত্তি হইবে না, কেন না 
যত দিন না তৃপ্তিলাভ হইবে ততদ্বিন ওঁ বাসনা হইতে সংস্কার ও সংস্কার 
হইতে প্রবৃত্তির উদ্ভব হইবে ও কলুর বলদের ন্যায় তাহার জ্ঞান চক্ষু আবরিত 
করিয়া সংসার চক্রে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইবে কিন্তু তৃপ্তিলাভ করিতে হইলে 
ইন্দিয়গণের সাহায্য আবগ্তক অতএব সুচালিত হইলে এই ইন্দ্রিয়গণ যেম 
মনকে ভোগের পথ পার করিয়া তপ্তিলাভের সাহায্য করে, কুচালিত হইলে 
সেইরূপ অতৃপ্তির দাবাগ্সি জালাইয়া মনকে নিরস্তর "দগ্ধ করিবার কারণ হয় 
জানিও ৷ 

তেজস্বী অশ্ব যেমন কেবল আন্তাবলে আবদ্ধ থাকিতে চাহে '!|, নিয়মিত 
ধাবনে তাহার সুখ বোধ হয় এবং অসংযত ভাবে চালিত হইলে অঙ্গহীন 
ও ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া দুঃখ ভোগ করে, আরোহীর ভ্রমণ বাসনা সত্বেও অশের 
অকর্্মন্যতা হেতু সেই বাসনা পুর্ণ না হওয়ায় সে দুঃখ অনুভব করে, সুপথে 
হুচালিত-হইয়া অর্শ্ব সুখী হইতেছে এবং আরোহী রথে বসিয়া সুখে বাফু£সবন্‌ 
করিতেছে, এখানে অশ্বের সুখের সহিত আরোহীর ভুখের যেমন সম্বন্ধ, সেই- 
রূপ ইন্লরিয়ের 'মুখের সহিত মনের সুখের সম্বন্ধ জানিবে, অতএব এই ভোগের 
পথে ভ্রমণ করিতে হইলে উত্তম চালক আবগ্তক, কেন না এই. পথে গভীর 
মোহ পঙ্ধপূৰ্ণ রূপ রসাদি পঁচর্টি বিষয় গহ্বর আছে. মন অ'্মর অনুগত 
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হইয়া এই পথে ভ্রমণ করিলে তিনি বুদ্ধিকে তাহার বাগনা রখের সারথি, 
বিচার কে সহচর, ও অহস্কার কে সইস্‌ করিয়া দেন, অহঙ্কার বৃদ্ধির অনুগত 
হইয়া মনের পশ্চাতে অবস্থান করে, ফলে সান্তিক ভাবাপন্ন হইয়া ইন্দিয়রপ 
অশ্বগুলির পালন ভার লয় এবং বুদ্ধি* পরিদর্শক ও চালকরূপে স্বকর্তব্য পালন 
করে, ভোগ পথের অবস্থা ভালূপ অবগত থাকায় বুদ্ধি সাবধানে মনকে এই 
পথে অমন করাইন্ষ। ভূপ্তিবান পূৰ্বৰে যখ্ব, আত্ম মন্দা পৌঁছাইযু। তেৰ, 
তখন মন আত্মানন্দের নিকট ভোগানন্দের তুচ্ছত! উপলদ্ধি পুর্কাক আপন ভ্রম 
বুঝিতে পারে, সুতরাং*সংপুত্রের স্যায় সে আর আত্ম সকাশ হইতে দরে 
যাইতে চাহে না, ফলে চুম্বক সহবামে লৌহ পিণ্ড যেমন চুম্বক হইয়া যায়, 
সেইরূপ সে আত্মার চৈতন্য শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আত্ম স্বরূপ হইয়া যায় 
এবং ইহারই নাম্‌ মুক্তি, নচেৎ {যে মূঢ় মন অবাধ্য পুত্রের স্তায় আত্মার 
আদেশ অবহেলা করিয়া অহঙ্কারকে চালক, জমকে সইস ও আসক্তিকে 
সহচর করিয়া ভোগের পথে ভ্রমণ করে, তাহার ভ্রম বাসনার কদাচ তৃপ্তি 
হয় না, রূপ রসাঁদি বিষয় গহ্বরে পতিত ও মোহ কর্দমে আপ্লুত হইয়া নিয়ত 
অহপ্তির কষাঘাতে জ্রিত হয় ফলে জন্ম মরণ ও রোগ শোকাদির তরঙ্গ 
সংকুল সংসার সাগরে ভাসমান হইয়! নিরস্ত্র যাতন! ভোগ করে, সুতরাং 
মুক্তিরঅতুল আনন্দ তাহার পক্ষে সুদূর পরাহত বলিয়া অনুমিত হয়। 

চ। একটি কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি কখন আত্মাকে আমি 
বলিতেছ, আবার কখন মনকে আমি বলিয়া আত্মাকে পিতৃ সম্বে ধন করিতেছ, 
ফলতঃ প্রত আমি কে এবং ভগবানের স্থানূই বা কোথায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া 
বুঝাইয়া দাও ৷ 


র। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন পুরুষ তিন প্রকার ভাবাপন্ন, ক্ষর, অক্ষর 
ও উত্তন। থাল, নদী ও সমুদ্র, একই জলের অবস্থ। ভেঙ্ব ভ্রিবিধ উপাধি 
সম্পন্ন জইলেও মুলে যেমন শনস্ত বারি-সমুদ্র ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে সর্ঝুব্যাপী 
নেই অদ্বিতীয় পরমাত্মজ্যাত্বারুপে জ্ছে্তীষন শ্রীভগবান ও মনবূপে জীব, 
মনের জীবভাব বিনাশশীল বলিয়! ইহাকে ক্ষর বল! হইয়াছে, ভূগাবন্তা গুণ 
বাচক, আত্ম! গুণাতীত ব| ত্রিপ্তণময়ী প্রকৃতির প্রভু হইলেও জীবভাব সম্পন্ন 
সগুণ মন তাহার ধারণ! করিতে পাবে না ৰলিয়াই তাহাতে মহান্‌ গুণের 
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আরোপ করা হয়, অথচ গুণাতীত বা প্রকৃতির প্রভু না হইলে মন ভগবত! 
লাভ পুর্ববক এ মহান্‌ গুণ সকলের চালক হইতে পারে না*এবং এই ভগবস্তা 
লাভ করিয়া আপন স্বরূপে উন্নতী হইবার, জন্যই মন আত্মা বা শ্রীভগবানের 
শক্তি আশ্রয় পূর্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়; ফলতঃ 
আত্ম ভাবই, মনের প্রকৃত স্বরূপ ভাব, জীব ভাব তাহার ভ্রম জ্ঞানের ফল মাত্র, 
অন্তর বাহে নদীর সহিত যুক্ত খাকায় নদীর আোত বলে, খালের কলেবর 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে যেমন সে নদী উপাধি প্রাপ্ত হয় সেইরূপ আস্তুরিক 
একাগ্রতা বলে জ্ঞান লাভ করিয়। যখন মন ভাবের দ্বারা আত্ম! বা শ্রীভগবানের 
সহিত যুক্ত হয় তখন ভগবচ্ছক্তি বলে ক্রমশঃ প্রকৃতির অতীত ভূমিতে উন্নীত 
হওয়ায় তাহার জীব ভাব অর্পগত হয় এবং শিবভাব লাভ করিয়া অথৎ 
ভগবৎ গুণ সম্পন্ন হইয়া অক্ষর পদে প্রতষ্িত হয়। ভাই! ইহাই মনের 
প্রন্কত স্বরূপ এই স্বরূপ ভুলিয়াই মন জন্ম মরণশীল জীবভাবে আচ্ছন্ন 
থাকে ও ভ্রমজ্ঞান বশতঃ মিখ্যাকে সত্য মনে করিয়া বুথ যাতনা ভোগ করে 
এবং এই যাতনা অসহ হইলে যখন তাছ! হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আকুল 

হয়, তখন আত্মারূপী শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া তাহার আদিষ্ট পথে চলিবার 
প্রয়াস পায় এই প্রা্ুস আন্তরিক হইবা মাত্র তিনি বুদ্ধিকপে সারথি হইয়া! তাহাকে 
তাহার স্বরূপে উন্নীত করিয়া দেন এবং এই জন্যই শাস্ত্রে ধষিরা জীবকে পদে 
পদে স্মরণ ধরাইয়া দিয়াছেন যে “তুমি আত্মা, ভ্রমজ্ঞান বশৃতঃ আপন স্বরূপ হইতে 

বিচ্যুত থাকিও না, “উত্তীষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরামিবোধত।” এক্ষণে পরমা্তা, 


আত্ম ও জীবের প্রকৃত তত্ব বুঝিলে কি? 
চ। আত্মা ত সর্কশক্তিমান, তিনি নিজের শক্তির দ্বারা মনের এই ও ভ্রম 


নাশ করিয়া দেন না কেন? 

র। মন স্বীয় ভ্রম নাশ করিয়া দিবার জন্য আত্তরিক ভাবে প্রার্থনা 
করির্রেই তিনি তাহ! পুরণ করেন, কিন্তু মায়ার এমনি কুহক যে, যতক্ষণ না 
মন ভ্রমের চরমফুল অনুভব করে, উতক্ষণ তাহার এ ইচ্ছা হয় না, সুতরাং 
তিনি সাক্ষী” স্বরূপ কেবল তাহার ধর্ষ্বের ফল দান করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে 
মঙ্গলের পথে লইয়া যান, ফলে কর্ম্ম মালিম্যের অনুপাতে ফলের কঠোরত। 
যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তখন সহ করিতে না পারিয়া মন মুক্তির আকাজ্জা 
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করে এবং যাবৎ এই আকাজ্ঞার ফল স্বরূপ জ্ঞানোদয়ে পরার ক্ষয় ন! ই, তাবং 
জন্ম মরণের অঙ্ক বু নষ্ট হয় না বলিয়া তিনি মনের এই অপক্কাবস্থায় তাহাকে 
সংসার বৃক্ষ হইতে উন্মোচন করেন না) নতুবা তিনি দঘ়ামর, তাহার কি 
ইচ্ছা যে মন জীব ভাবে আচ্ছন্ন হই কষ্ট পায় ? তিনি তাহাকে ফিরাইবার 
জন্ শাস্ত্র মুখে সাধু মুখে কত উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু মন তাহ! শুনিরাও 
শুনিতেছে না বিষয়ের স্বরূপ না বুঝিলে তাহার ওনিবার বা উপলি। করিবার 
উপযোগী শক্তির উন্মেষ হইবে না জানিয়! যাহাতে সে জ্ঞানলাতপুর্ববক তৃপ্তির পথে 
অগ্রসর হয় ও ভোগেন অব্যক্ত সীমা পার হইয়া ব্যক্ত চৈত্ঠের আনন্দময় 
রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। পুত্র 
সুখ চায়, পিতা তাহাকে সেই হুখেরই পথ বলিয়া দ্রিতেছেন কিন্তু অবাধ্য 
পুত্র যেমন অসংসঙ্গের কুহ্‌কে ভ্রান্ত হইয়া বিপরীত পথে সুখ অন্বেণ করিতে 
চায়, শেষে ক্ষণিক সুখের পরিণাম স্বরূপ দুঃখের কষাঘ।তে বারংবার জর্জরিত 
হইয়া যেমন পিতৃ উপদেশ উপলদ্ধি করিতে পারে, সেইরপ মন 'অবিষ্ঠার 
কুহকে ভ্রান্ত হইয়া প্রথমতঃ আত্মার উপদেশ উপলদ্ধি করিতে পারে না, শেষে 
দুঃখ যখন জন্ম মরণ ব্যাধি প্রন্তি আকারে তাহাকে নিয়ত আক্রমণ করে 
তখন উপায়াস্তর না দেখিয়া আত্মার উদ্দেশে আকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠে, ফলে 
ও আকুলতার দ্বারা আত্মার করুণ কটাক্ষ আকর্ষিত হওয়ায় সে ততপ্রেরিত 
বুদ্ধির সাহায্যে তাঁহার আদিষ্ট পথে চলে ও বিষয়ের স্বরূপ বুঝিয়] তৃপ্তিলাভ 
পুর্ধবক মুক্ত হয়। 

চ। মহ বু বির এখনও আমার জিজ্জসা করিবার আছে কিন্তু মাধা 
খানে একটি প্রসব মনে পড়িয়া গেল, এই সময়ে তাহা জিজ্ঞাসা না করিলে 
আবার ভুলিয্বা যাইব, তুমি পুক্ষে বলিয়াছ যে, সাত্বিক দ্রব্যই নিবেদিত হইবার 
যোগ্য, কিন্ত পওবলি দেওয়াত সার্তিক নহে, তবে শাস্তে ইহার নিয়ম আছে কেন? 

র। ৬ আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের এই খানেই বিশেষত্ব, কেনন! 'দাগা বুলান? 
হইতে বিস্তার চরম সীমা পর্ঘযস্ত অধিকারি ভেদে উপদেশ এমন আর কোন শান্ধে 
নাই, এই যে জীব জগৎ দেখিতে, ইহার্‌ মধ্যস্থ চৈতন্য মা়াধ্উপচিত হওয়ায় 
অব্যক্ত, এই অব্যক্ত চৈতন্তকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করার নাম সাধনা, 
ও ব্যক্ত চৈতন্তের অনুভব করার নাম সিদ্ধি, আবার অব্যক্ত চৈতন্যের বিভিন্ন 


১২৪ ভক্তি । [৮ম বৰ্ঘ--৪র্থ, ৫ম সংখ্যা! 
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স্তর আছে, জীবের দেহভাগু ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র মানচিত্রঃ স্বরূপ সুতরাং জীব- 
দেহের মধ্যেও বিভিন্ন স্তর আছে যাহার মন যত নিয়সন্তরে অবস্থান করে 
তাহার চিত্ত তত অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকায় তাহুর মধ্যস্থ চৈতন্যও তদনুষায়ি অব্যক্ত 
থাকে, শ্ুতরাৎ তাহার ভাব ও সেই পরিমাণে মলিন হয়, কিন্তু ভগবান দয়াময় ! 
জীব কর্্যফলে যতই মলিন ভাবাপন্ন হউক না কেন, তিনি ভাব ভেদে ফল 
দান পূর্কাক শাস্স মুখে তাহার ও উন্নতির উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, 
ফলে মলিন ভাবাপন্ন জীব যদি তাহারদিকে লক্ষা করিয়া ভাবের খেলা খেলে, 
তাহা হইলে ক্রমশঃ জন্ম মরণাদি বিভিন্ন অবস্থার গধ্যদিয়া উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতে পারিবে বলিয়াই অসং পুত্রের নিকট যেমন পিন্তা ভয়ঙ্কর 
সেইরূপ অসুর ভাবাপন্ন নিয়াধিকারির নিকট তিনি রাক্ষসী ভাবাপন্ন হইয়া 
বিহার করেন ও কর্ম্মানুযায়ি ফল প্রদান করিয়া ক্রমশঃ তাহার মলিন ভাব 
ধৌত করিতে থাকেন, ফলতঃ যাহারা মন্য মাংসাশী ও তমোগুণ সম্পন্ন নরাধম 
তাহাদের ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়া যাইবাব জন্যই এই বিধান, যদি তাহার 
মগ্য মাংসাসক্তির সহিত একটু ধৰ্ম্ম ভাবের সঙ্গন্ধ রাখে, তাহা হইলে বিভিন্ন 
অবস্থার মধ্য দিয়া কালে সেই ভাব বুদ্ধি পাইয়া প্রকৃত তত্তানুসন্ধানের ইচ্ছাকে 
জাগরিত করিয়া দিবে, এবং ইহাই অজ্ঞানীদের জন্য পশু বলির স্কুল দ্মর্ ।., 
নতুবা হিংসার দ্বারা কি কখন ধর্ম লাভ হয়? সস্থাবের আকর্ষণে স্থল বিশেষে 
হইলেও থেখানে লালসার আকর্ষণে উদর পরিতৃপ্তির জন্য হিংসা, ধর্ম্ম সেখান 
হইতে দূরে প্রস্থান করেন, যাহা হইক এইস্থলে আরও একটি কথা বল! 
আবগুক এই যে, কেবল স্থুল অর্থ ই শাস্মাদেশের চরম লক্ষ্য “হে । অধিকারি 
ভেদে অর্থ ভেদ ; জ্ঞানিগণ আক্মারদিকে লক্ষ্য রাখিয়া মনে পশুভাব অর্থাৎ 
ভীবভাব কে নষ্ট করেন, ফলে মন চৈতন্ঠময় হইলে সোহহৎ জ্ঞানের উদয় 


হয়, যোগীগণ দেহাত বুদ্ধিকে পাশব বা অঙ্ঞানের খেলা গোধে উহ! OR 
উৎসর্গ করেন এবং মনস্থির পূর্বক আত্ম সানিধ্য লাভ করিয়া! সিদ্ধ কাম 
হন, ভক্তগণ অহৎকারের রজস্তম গণকে পণ্ড ও সত্ব গুণকে নর কল্পনা পূর্বক 
উহ! চৈতন্যময় শ্রীভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া তন্ময় প্রাণে সাধনার ধনকে 
লাভ করেন, এক্ষণে শান্্রাদেশের লক্ষ্য সন্দন্ধে কিছু বুঝিলে কি? 
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চ। তুমি পূৰ্বে ব্লিয়াছ যে, সাত্বিক দ্রব্য নিবেদিত হইবার যোগ্য, এবং 
সত্বগুণ অবল্ম্থন করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হয়, কিন্তু এখন বাঁলতেছ 
সবৃপ্তপকেও উৎসর্গ করিতে হইবে, ইহার কারণ কি? 


র। ভাই! সাধনার পথে সন্বগুণকে .অধলম্বন করিলেও সিদ্ধিলাভের 
পরে প্রকৃতির অতীত স্থানে পৌছিলে আর উহাও থাকে না, এজন্য সাধকগণ 
সিদ্ধিলাতের প্রাকৃকালে শ্রীভগবানের উদ্দেশে উহাও উৎসর্গ করিষা চৈতন্য 
ভূমিতে উন্নীত হন এবং প্রাকৃত গুণত্রয়ের অতীত হইয়া ভগবত স্বরূপে অবস্থান 
করেন। 


চ। মনের ভুমি কাহাকে বলে ও কোন ভূমিতে মনের কিরূপ অবস্থা 
হয় এবং কিরূপেই বা মন উন্নীত হয় তাহা ভাল করিয়া! বুঝাইয়া দাও। 


র। ভূমি অর্থে গ্রাম, সুরের যেমন তিন গ্রাম, মনের সেইরূপ তিন ভুমি, 
সুর যেমন স্তরে স্তরে উঠে, সাধনের দ্বারা মন সেইবপ স্তরে জরে উদ্ঈগামী 
হয় ও শেষে প্রান্ত সীমার পারে গিয়া মুক্তি লাভ করে, তাপ পাইলে থারম- 
মেটারের পার! স্তরে স্তরে উদ্দগামী হয়, সাধারণ তাপে নরুম্যাল পধ্যন্ত উঠে 
এবং তাঁপের যত আধিক্য হয় ক্রমশঃ তত উদ্বগামী হইয়া একশত দশ ডিগ্রি 

উঠিলে যেমন আর জীবন থাকে না, সেইরূপ ভগবছ্াবের সাধারণ তাপে মন 
অবিগ্ঠা ভূমির শেষ সীমা চতুর্থ স্তরে অবস্থান করে, তাপেরে নূনতায় নিয়ে 
চপিয়া যায় ও আধিক্য হইলে মন জ্ঞানভূমির মধ্যদিয়া ক্রমশঃ উর্দে গমন 
করে এব্‌ং জ্ঞানের মাত্রা পূর্ণ হইলে উ্ভার সীমা পার হইয়া যখন চৈতন্য 
ভূমিতে উষ্স্থিত হয়, তখন আর জ্ঞান থাকে না, ফল্তঃ পূর্ণজ্ঞান ন! হইলে 
মুক্তি হয় না, কেবল জ্ঞানের আধিক্যানুসারে প্রকৃতির অন্তর্গত স্তরে উন্নীত হুয় 
মাত্র, কিন্তু জ্ঞানের পূর্ণতা লইলে যখন মন প্রাকৃত ফীমাঝ্পারে চলিয়! যায়, তখন 
অর তাহাকে "সাধন মানের আশ্রয় স্বরূপ জ্ঞানের মুখাপেক্ষা কন্ভিত হয় ন। 
পরস্ জ্ঞান ও অজ্ঞানন্রয়ী প্রকৃতি দাস্ট্র তাবে তাহারই মুখাপেক্ষা করে । 


এক্ষণে বোধ হয় বুঝিয়াছ যে,*্ভাবরূপ তাপের হুন্যাধিক্যান্সারে মনের 
উত্থান পতন হয়, মনের ভূমি প্রধানত: তিনটি, অজ্ঞান ভূমি, জ্ঞানভুমি্ ও 
চৈন্তন্যতূনি, সুরের উদদারা, মুদারা ও তারা গ্রামের অন্তর্গত যেমন পরদ। 


১২৬ ভক্তি । [৮য বধ--৪র্থ, তে সংখ্যা । 





আছে সেইরূপ মনের তিন ভূমির অন্তর্গত সপ্তম স্তর আছে, ইহার মধ্যে 
চতুর্থ স্তরের শেষ সীমা পধ্যস্ত অজ্ঞান ভূমির অন্তর্গত, পঞ্চম হইতে ষষ্ট স্তর 
পযন্ত জ্ঞান ভূমির অন্তর্গত ও ষষ্ট হইতে সপ্তম পধ্যন্ত চৈতন্যভুমি। এই স্তর 
গুলির মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, ইহার মধ্যে প্রধানত; ছুইটি 
বিভাগের বিষয় উল্লেখ করিব, ঘোর অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইবার 
জন্য যত অগ্রসর হওয়! যাঁর, বাহিরের আলোক নিকটবন্তী হওয়ায় ততই যেমন 
অন্ধকারের নিবীড়তা কমিয়া আসে ও ক্রমে আলোকের আভাস পাওয়া 
যায়, সেইরূপ অজ্ঞান ভূমির প্রথম স্তর হইতে অগ্রসর হই যখন, মন চতুর্থ 
স্তরে স্থিতি লাভ করে তখন জ্ঞানালোকের একটু আভাস পায় মাত্র, পরে 
চতুর্থ হইতে পঞমের পথে অগ্রসর হইতে হইতে উহার প্রথম বিভাগ পার 
হইম! দ্বিতীয় বিভাগে উপস্থিত হইলে সেই গাভাস স্পষ্টতর বলিয়া বোধ 
হয় এবং এইরূপে পঞ্চম স্তরে পৌছিলে জ্ঞানহধ্যোদয়ের শ্রাকৃকালীন উষার 
আলোক তৃষ্ট হয়, পরে পঞ্চম হইতে ষটের উদ্দেশে মন যত ধাবমান হয়, 
ততই জ্ঞানালোকের উ জ্লতা। আধিক্য অনুভব করে, যদিও ষ্ঠ স্তরে জ্ঞানের পূর্ণতা 
উপলদ্ধি হয়, কিন্তু পঞ্চমের প্রথম বিভাগ উত্তীর্ণ হয! দ্বিতীয় বিভাগে পৌছিলে 
মন চৈতন্যের আভাস পায় পরে ষষ্ঠে উন্নীত হইয়া চৈতন্যের স্বরূপ 
জ্যোতি বা ব্যক্ত ভাবের মধ্যগত হইলে চুন্সকের ভাবে লৌহ পিণ্ডের চুম্বকত্ব 
প্রাপ্তির ন্যায় ন আত্ম স্বরূপ হইয়া নিত্যানদ ভেন করে এবং ইহাই মনের 
প্রকৃত স্বরুপ; ফলতঃ চতুর্থের শেষ সীম! পধ্যস্থ অবিঠ্ঠার অধিকার, ইহার প্রথম 
বিভাগে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তর পর্য্যন্ত মন.যূঢ় ও শ্তীয় বিভা অৰ্থাং চিত্রের 
শেষ সীমা পর্য্যন্ত ক্ষিপ্ত ভাব ধারণ করে, পরে পঞ্চম হইতে নট পর্যন্ত নিৰ্ম্মল! 
প্রকৃতি বা বিদ্বাশন্তির অধিকার, যদি মন চরম লক্ষ্যে উপনীত ই্ইয়। কৃতাৰ্থ 

হইতে চা তাহ! হইলে ইনি তাঁহাকে আস্মোপলন্ধি করিবার উপ্বযোগী পুর্ণজ্ঞান 
লাভের স্মহায্য করেন, নদীগর্ভে পম্তরণকালে বিপদের সম্ভবাধিক্য থাকিলেও 
তীরে উঠিয়া পথ ভ্রান্ত হইলেও যেমন, বিপদের সম্তাবল! থাকে, সেইরূপ অবি- 

স্যার অধিকারে এমবস্ানকালে অধঃপতনের অধিক সম্ভাবনা থাকিলেও বিশ্রার 
তবধিকারে পদার্পণ করিয়! ভ্রান্তলক্ষ্যে অগ্রসর হইণে পুনরায় অধঃগতনের আশঙ্কা 
থাকে, কেবল যে সাধকের চৈতন্য কেন্্রস্থ আত্মাকে লাভ করিবার লক্ষ্য 


অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩১৬। ] ভক্তি । ১২৭ 
পপি 


স্থির থাকে, তষ্জার পথ ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকেনা, বিশ্বাস ও ভক্তির 
বিছু/তালোকতুক্ত শ্রীভগবানের কুপারথ তাহাকে লক্ষ্যস্থলে লইয়া যাইবার জন্য 
অপেক্ষা করে নচেং পাস না লুইয়া পররাজ্যে উপস্থিত হইলেও যেমন আবদ্ধ 
হইতে হয়, সেইরূপ ত্বং ভাবে অহংকারে রঞ্জিত না করিয়া রাজস অহং- 
কারের সহায়ে ভ্রান্ত লক্ষ্যে অগ্রসর হইলে শক্তি ও সন্মানের আকাঙ্ক্ষা এবং 
জ্ঞানাভিমানের মোহে আবদ্ধ হইতে হয়, ফলে মেই বন্ধন তাহাকে আকর্ষণ 
করিয়। পুনরার্র অবিদ্তার অধিকারে নামাইয়া দেয় ফলতঃ পঞ্চমের প্রথম বিভাগে 
মন বিক্ষিপ্ত ভাব ধারণ করে, এ জন্য এই সময়ে প্রত লক্ষ্য হির রাখিয়া 
সাবধানে এই পথ অতিক্রম করা আবগক, কেননা এই বিভাগ অতিক্রম পূর্ব্বক 
দ্বিতীয় বিভাগে উপস্থিত হইয়া চৈতন্য জ্যোতীর আভাস উপলদ্ধি না করিলে 
মনের এই বিক্ষিপ্ত ভাব অপগত হয় না এবং এই বিক্ষেপ ন্ট করিয়া পঞ্চমের 
দ্বিতীয় বিভাগে একাগ্র অবস্থায় উন্নীত হইবার একমাত্র উপায় সংসঙ্গের 
দ্বারা ব্রানকে অন্সিিত ও বিশ্বাসকে দু করা। কেনন! বিশ্বাস বলে তং শক্তির 
আবাহন পুলক সেই শক্রিবলে সাধনার পথে অগ্রসর হইলে আর পতনের 
ভর থাকেন।, মন ক্রুতবেণে বটস্তরে উন্নীত হইয়া সমাধি অবস্থা লাভ করে 
»ও আরনুলার কাচপোকা হওয়ার ন্যায় তন্ময় ভাবে আত্মপ্বরূপ হইয়া যায়, ভাই! 
আমাদের দেহ এই ব্রদ্ধাণ্ডের মানচিত্র স্বরূপ, এবং রক্গাণ্ডের স্তরের সহিত 
মনের স্তরের সম্বন্ধ আছে জানিও, এজন্য যে স্তর পর্য্যন্ত উীঁঠয়া মন দেহ 
ত্যাগ করে দেহান্তে ব্রন্ধাণ্ডের সেই স্তর পর্য্যন্ত তাহার গতি অব্যাহত থাকে, 
রাজা যেমন ইচ্ছা করিলে দরিদ্রের নিকর্ট' যাইতে পারেন, কিন্তু দরিদ্র ইচ্ছা 
করিলে রাজষ্টসাক্ষাৎ পাইতে পারে না, সেইরূপ উদ্বস্তরের জীব ইচ্ছা করিলে 
নিয়স্তরে আসিতে পারে কিন্তু নিম্ন স্তরে জীব ইচ্ছা করিলে উদ্ধস্তরে যাইতে 
পারে না ফলে যত উদ্ধস্তরে গমনোপযো গী সাধন করিয়া জীব দেহত্যাগ করে 


সুখের মাত্রাধিক্য তত ভোগ ভূমিতে কাঁরিলেও যে পধ্যন্ত প্রক্কতির অতীত চৈতন্য 
উন্নীত হইতে না পারে, তদবধি গীতনের সৃম্তাবনা দূর হয় না।* যুহা হউক মনের 
ভুমি সম্বন্ধে বল! হুইল, এক্ষণে কোন ভূমিতে মনের কিরূপ অবস্থা হয় উপমা ও 
শাস্্রিয় প্রমাণে দ্বারা তাহা আরও বিশদ ভাবে বাঁলতেছি শ্রবণ কর। 


১২৮ ভক্তি । [৮ বর্ঘ--৫র্থ, ‘ন্‌ সংখ্যা ( 


মন যাবৎ চতুর্থ স্তয়ের নিয়ে অবস্থান করে, তাবৎ তাড়ার স্বভাব বিষ্ঠা- 
কৃমিবং, বিষ্টাকৃমিকে মধুর পাত্রে রাখিলে যেমন তাহার যন্ত্রণা কোধ হয় সেই 
রূপ তাহার ভগবত প্রসঙ্গ ভাল লাগে না, ভূতগ্রস্থ ব্যক্তি যেমন রাম নাম 
শুনিলে পলাইয়া ধায় সেইরূপ সংপ্রসঙ্গ হইলে সে স্থান হইতে সে উঠিয়া 
যায়, এই সময়ে তাহার বুদ্ধি তমোগুণে আবৃত থাকায় তাহার জ্যোতী মনের 
উপর ৰণামাত্র প্রতিফলিত হইতে পারে না, এইরূপ তামস বুদ্ধি সম্পন্ন জীব 
সম্বন্ধে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন 





অধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা। 
সর্ব থা বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ 


অর্থাৎ তামস বুদ্ধি সম্পন্ন জীব অধর্ম্মকে ধৰ্ম্ম মনে করে এবং ভাব অশুদ্ধ 
থাকায় সকল কথার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করে। 


খাদ যুক্ত স্বর্ণকে যতবার দগ্ধ করা যায় ততই যেমন তাহার মলিনতা অপগত 
হইতে থাকে সেইরূপ রোগ শোকাদি অশান্তির তাপে দগ্ধ হইয়া মন অপেক্ষা- 
কৃত মার্জিত হইলে যখন চতুর্থস্তরের প্রথম বিভাগে আরোহণ করে, তখন 
উহ বিষ্ঠা মক্রিকার ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিষ্ঠামক্ষিকা দৈবক্রযে -- 
সন্দেশে বসিলেও যদি নিকটে বিষ্ঠার গন্ধ পায় তবে তংক্ষণা সন্দেশ ছাড়িয়া 
যেমন বিষ্ঠার উদ্দেশে ধাবমান হয়, সেইরূপ এই অবস্থায় মন সতগ্রসঙ্গ শ্রবণ 
করিলেও বিষয় প্রসঙ্গের আভাস পাইবামাত্র তাহার দিকে ধাবমান হয়, কিন্তু যে 
সুখের আশায় সে বিষয় মরিচীকার উদ্দেশে ছুটাছুটি করে তহাতে শাস্তি 
না পাইয়া ক্রমে যখন অশাস্তির মাত্র! বৃদ্ধি পায়, তখন যাহাছে প্রকৃত শাস্তি 
আছে, স্বভাব বশেনতাহার দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হয়, ফলে এইরূপ চতুর্থ 
স্তরের দ্বিতীয় বিভাগে উন্নীত হইলে সে মক্ষিকার ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হয়, 
মক্ষিকার যেমন মিষ্টান্ন সহজ লভ্য হইলে আর বিষ্ঠার দিকে লালসা থাকে 
না, সেইরূপ,এইপ্যবস্থায় সংপ্রসঙ্গ অবণের সুষোগ উপস্থিত হইলে সে সময়ে 
সে বিষয় প্রদঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে চায়, এই অবস্থায় তাহার বুদ্ধি রজোগুণে 
আবৃত থাকে এবং রজে।গুণ তুমোগুপ হইতে অপেক্ষাকৃত সচ্ছ হওয়ায় সে 
জ্ঞানালোকের্ন আভাস পায় মাত্র,কিন্তু তাহা স্পর না হওয়ায় প্রকৃত তস্ব 


অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩১৬ ।] ভক্তি । ১২৯ 





ধার সীময়িক চেঃ করিলেও ধারণা করিতে পারে. ন! শখচ দালালি : 
. চাঞ্চল্য বশতঃ বুধবার চেষ্টা 1 অধিকক্ষণ স্থির রাখিতেও ৪ আ.ক% ই এ CLT 
ভাথ সন্বন্ধে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন 


যয়া ধর্মী মধর্ধূৎ চ’ কাৰ্য্যং চা কার্য মেব চ। 
অযথাবহ প্রজান।তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী | 
অথাৎ রাঁজস বুদ্ধি সম্পন্ন জীব ধর্ম্মাধর্ম্বের প্রকৃত তত বুঝিতে পারে না। 
কিন্তু এই অবস্থায় বুঝিবার চেষ্টা স্থায়ী ন। হইলেও আয্টিক আছ বশত 
তাহার সংসঙ্গ করি ইচ্ছা হয় এবং তাহার ফলে সংগসঙের বস আন্তভৰ 
করিয়া যখন অপেক্ষাকৃত স্থির ভাবে উহাতে লিপ থাকে, তখন জানিও যে 
তাহাতে জ্ঞান সুর্যোদয়ের প্রাকৃকালীন উধান্ধ আলোক পতিত হইহাছে, এবং 
ইহাই ভক্তিযোগ পিদ্ধির পুর্ধ্বলঞ্চণ, এই অবস্থ'পন জীবের সন্গদ্ধে শরীভগবান 
ভাগবতে বলিয়াছেন 


যদৃচ্ছন্।া মং কথাদো জাতশ্রদ্বস্ যঃ পুমান। 
ন নির্কিমেো নাতি মক্তে! ভক্তি যোগোহস্য সিদ্ধি ॥ 
অর্থ যাহার বিষয়াশপ্ডির তীব্রতা কমিয়াছে এবং আমার প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ 
শ্লিদ্ধ! জন্দিয়াছে, তাহার ভক্তিযোগে সিদ্ধি লাভ হওয়া সম্ভব । 
মনের গতি এই সময়ে একটু দ্রুত হইলে শীদই সে পঞ্চম সুরের প্রথম 
বিভাগে আরোহণ করে এবং এই সময়ে চিত্তশুদ্ধি জনিত জ্ঞানের উন্মেষ 
হওয়ায় বিশ্বাষ দৃঢ় হইলে সে মধুমক্ষিকার হ্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হয়, মধুমক্ষিক। 
যেমন মধু ভিন অন্ত কিছুতে বসে না, সেইরূপ সে যেখানে সংগ্রণঙ্গ ভিন 
অপর বিষয়ের আলোচনা ভয়, সেখানে আব্ক্ন করিতে পারে না, বিশ্বাধফজনিত 
নির্ভরতার উদয় হওয়ায় এই সময়ে শ্রীভগবান তাহার চিজে ন্দমশঃ চিচ্ছক্তির 
সঞ্চার করিয়াদেন, তিনি গীতায় রা, 
তেষাং সতত যুক্তানাং’ভজতাং প্রীতিপুর্ব্বকমৃ। 
দদামি বুদ্ধিযোগত্তং যেনমাসুপযান্তি তে ॥ * 
অর্থাৎ যে সতত যুত্ত ভাবে প্রীতির সহিত আমার ভজন! করে, সে যাহাতে 
আমাকে প্রাপ্ত হয় আমি তাহাকে তদনুষাযী বুদ্ধি দান করি। 
১৭ 


১ ০৩ ভক্তি | [৮মবর্ষ--র্থ ৫ম সংখ্যা। 





ফলে এই সময়ে বুদ্ধি সত্বগুণাবৃত থাকায় সত্তগুণের সচ্ছ আবর*ণর মধ্য 
দিয়া বুদ্ধির জ্যেতী মনের উপর প্রতিফলিত হয় সুতৱ্লাং মন সাত্বিক ভাবাপন্ন 
হইয়াযার। গীতার সাত্তিকী বুদ্ধি সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন 
প্রবৃত্তিৎ চ নিবৃত্তিৎ চ কাধ্যাকার্র্্য ভয়াভয়ে ৷ 
বদ্ধং মোক্ষং চ যা বেন্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্তিকী ॥ 
অর্থাং বুদ্ধি সাত্তিকী ভাবাপন্ন হইলে, প্রবুত্তি-ও নিবৃত্তি জনিত ফলাফলে 
অভি "তা, কতব্যাকতব্য (বাঁধ এবং বদ্ধ ও মোক্ষের জ্ঞানোদয় হয় অর্থাৎ 
কোন কার্ধা গিলে বদ্ধ ও কোন্‌ কাধ্যে মুক্তি হয় তাহ! বুঝিতে পারে। 
ফলতঃ এই সময়ে তাহার জ্ঞান লাভ হওয়ায় সে আপন স্বরূপ ও কর্শ্মের 
কৌশন অবগত হয় সুতরাং চিচ্ছক্তি বলে প্রাণ ও ইন্জিয়গণের ক্রিয়া সমূহকে 
নিয়ণিত করিয়। ভোগের প্রন্ু্ূপে প্রারন্ধ ক্ষয় করে, রূপ রসাদি বিষ্র সকল 
তাহার জ্ঞান দৃষির সম্মখে আর আত্ম জ্যোতীকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, 
মন তখন প্রত্যেক বিষয়ের আবরণ খুলিয়া তন্মধ্যস্থ আত্ম জ্যোতীকে সম্ভোগ 
করে, সদভূতের মধ্যে সে চৈতন্য সন্বাকে অনুভব করিতে সক্ষম হয়। মরি- 
চীকার স্বরূপ অবগত হইলে যেমন তাহাত দ্বারা পথিক আর অভিহৃত হয় 
না; সেইবপ বিষয়ের স্ব্কস অবগত থাকায় আর সে বিষয়ের দ্বারা অভিভূত 
হর ন, এই সময়ে অহন্াব্র মলিনতা অপগত হওয়ায় সে মনকে নিয়াভিমুখে 
অংস্কধণ না করিয়া বরং উদ্গমনের সাহায্য করে, ফলে এইরূপে উন্নতির 
পথে ক্রত অগ্রসর হইয়া ষষ্টস্তরে সংদগ হইলে সে পত্তঙ্গের স্টার স্বভাব প্রাপ্ত হয়, 
অথ পতঙ্গ যেমন লন্টনের মধ্যে আলোক দেখিয়া তাহাতে পতিত হইতে 
চায়, কিন্তু কাচের আবরণ থাকার সফল কাম হইতে পারে না, ,পইরূপ সে 
স্ধদয় মধ্যে চেতন্যময় আত্ম জ্যোতী বা জ্যোতীখন ভগবম্ম,ত্ত "শন করিয়া 
ভন্ময় ভাবে সেই সাধনার ধনকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা পায়, কিন্ত নি্মীল প্রকৃতির 
আবরণ থাকায় সক্ষম হয় না, কাঁছনিক স্পর্শে প্রতিবিদ্বিত আনন্দ উপভোগ 
করে মাত্র, এই অবন্ব৷য় ভহার পূর্ণ নিহতার উদয় হওয়ায় ভগবান তাহার 
সমজ ভার লন, তিনি গীতার ব্িয়াছেন- | 
অন্যন্যা্তযণ্ডে'মং যে জনাঃ পরু্পাসতে । 
ত্েষাৎ নিত্য ভিগুক্তানাৎ যোগক্ষেমৎ নহাম্যহৎ ॥ 


অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩১৬। ] ভক্তি । ১৩১. 
খাতার 
অর্থাৎ যে পনন্যভাবে আমায় চিত্তা করে অর্থাৎ যাহার ভাবস্থায়ী হয় 


তাহার সমস্ত গার আমি বহন:করি। 





এইরূপে ক্রমে ষষ্টস্তরের উপরে উন্নীত হইলে! মন যখন প্রকৃতির অতীত 
স্বরপচৈতন্যের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন, চুম্বক “সহবাসে লৌহের ।চুঙ্গকদু 
লাভের ন্যায় আত্ম সংস্পর্শে আত্মভাবাপন্ন হইয়া যায়, বন্ধ বারি শীগ্র বিঃত 
ও শুদ্ধ হয় কিন্তু মুক্তবারি অর্থাঁ য়ে নদীর, বারি ক্স:প সুদের 
সহিত যুক্ত তাহাৰ যেমন বিকৃতি বা ক্ষয় হয় না, সেইরূপ মন আংজ্মভাবাপনন 
হইয়া পরমাস্ম স্বরূপে অবস্থান করায় নিত্যযুক্ত ভাবে অনন্ত আন সম্ভোগ করে, 
এখন মনের ভূমিগত অবস্থান্তর সমন্ধে বুঝিক্লে কি? 


ভাই! মনে ভূমির সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, তাহা কেবল কৌতু- 
হলের বশবত্ত হইয়া শুনিয়া গেলে কোন ফল নাই, কার্ধের দার! পরী 
কর, তোমার মন কোন ভূমিতে আছে অনুসন্ধান কর ও ক্রমশঞউহ্াাকে স্তরে 
ভরে উন্নীত করিবার প্রয়াস পাও, কিন্তু সাবধান! যেন ভাবের ঘরে চুরি 
করিয়! অংস্ম বঞ্চনা করিও না, উন্নতির অকপট .ইচ্ছাকখনও" বিফল হয় না বটে 
কিস্তু'লোক দেখান ভাবে আত্ম বঞ্চনা হয় মাত্র, সময় তোমার জন্য অপেক্ষা 
করিতেছেনা, নিত্য সুখের অন্বেষণ কর, তিনদিনেরঞ&১মোহে চিরকাল হারাই ও 
না, অনন্ত হার তোমার সম্মুখে, অগ্রসর হও, কাপুরুষের ন্যায় মোহাচ্ছন চিত্তে 
বিষয়ের স্ববেগ্য হইয়া ইহপরকালের শাস্তি হারাইও না, সর্ধদ| লক্ষ্য রাখিবে যে 
মন কোন্‌ স্থুরে ভ্রমণ করিতেছে, নশ্বর বাহ্য” বিষয়ের সম্বন্ধ বশতঃ পুর্ব সংস্কারের 
আকর্ষণে যদ্ষি কোন সময়ে মন নামিয়া! যায়, তংক্ষণাং তাহাকে তুলিয়া দিবে, 
অধিক্ষণ যেহ'স হইয়া থাকিও না, এইরূপে যখন কুসংস্কার গুলি নিশ্তেজ হইয়া 
ক্রমে শুধাইয়! যুইবে তখন আর নিয়াকর্ষণ লা খাকায় ঈন দ্রতবেগে উন্নীত 
হুইন্ছে, সংসারের নশ্বরতা ও শ্রীভগৱানের স্বব্যাপীত্ব অনুভব করিঙ্গার জন্য 
মনকে সর্বদা উন্মুখ করিক্বা ন্তাখ, অধিধ আর কি বলিব, যদি নিজের প্রক্নৃ্ 
উন্নতি চাও, তবে বৃথা সময় ন্ট করিও না, মনকে উনীত বরিবার যে উপায় 
বলা হইল কেবল শ্রবন করিয়া বসিয়া থাকিও না, তদনুযায়ি কাধ্য করিয়া 
কৃতাৰ্থ হও, চেষ্টা আন্তরিক হইলে নিশ্চয়ই এরিক সাহায্য লাত করিবে। 


$৩২ ভক্তি । [৮ম বৰ্য--৪র্থ, ৫ম সংখ্যা। 
জানিও, আমর! সংসারের জীব, ভাব অব্যাহত করিবার চেষ্ট'ই আমাদের যোগ 
স'ধন, ও ভাবের স্থায়িতই যেগ সিদ্ধি, তবে জ্ঞানের আধারুভিন্ন এই ভাব- 
বারি সত হয়না, এ জনা সংসঙ্গ ও সংগ্রহ্থ অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানাজ্ঞন 
কর. জীত্র চেষ্টাই সাফল্যের জনক ক্কপ প্রথমতঃ একট কঠোর ব। নীরস 
দে. ছালেও পন্চাৎপদ হইত না. গীতায় ভগবান বলিয়াছেন--“সর্ধারস্তোহি 
দোষেণ বৃমেনাপ্রি রিবারৃতঃ" আগুন জালিতে হইলে ধুমোদগার" জনিত কষ্ট 
সহ্য করিতেই হয়, অতৃএক প্রথম অবস্থায় শ্রীভগবানের স্বৰূপ না জানিলেও 

৭:71 বিএস গুর্কৃক সেই সর্বব্যাপী সন্তারু আশ্রয় ও, তিনি তোমাকে 
এই বুমোদমুর জনিত ক সহ্য করিবার শক্তি দিবেন এবং সম্য হইলে নিজের 
আবরণ উন্মোচন করিয়া তোমাকে 'তভার্থ করিবেন, নিরাশ হইও না, সফলতা 
সম্মন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া অগ্রমর হও । 





হরেন শন্মা। 
গীত । 
— $0: 
মন কি চিপ্তায় চিনিবে কারে ৷ 
ধারে যোগীজন চিন্তে, . চিন্তায় নাবেন চিন্তে, 
তুমি অচিভ্তায় চিন্তে, পারিবে কি কারে॥ 
ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মারে নাহি পান চিন্তে, 
যার চিন্তা লাগি শিব পদ প্রান্তে, 
তুমি লয়ে কোন চিন্তে, করিবে ভার চিন্তে, 
পারিবে কি চিন্তে, আনন্দ “যয 


থাকিতে বিষয় বিভবের চিন্তা, 

আমিবেন। কু তন্ময়ের চিন্তা, 
মিটাইয়ে চিন্তা, গুরু পর চিন্তা, , 
করিলে সুচিস্তা, পাইবে অস্তরে ॥ 


অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩১৬ । ] ভক্তি | ১০৩ 


নিউ জি রি টি নিউ টি সিরিজ FEt 
একাগ্র মনেতে করিলেরে চিন্তা, 


দূরে যাবে তব মারা মোহ চিন্তা, 
ঘুচাতে কুচিন্তা। কর নাম চিন্তা, 
চিনিবি অচিন্তায়, চিন্ত'মনী মা'রে 
সৃচিন্তায় সদা চিন্ত মন তারা, 
চিন্ত। রে আর কত হবে ছ্বর', 
চিন্তামণি পুরে, মা মোর অন্তয়া, 
চিন্তাতে রাখিলে, দেবেন দেখ! তোরে ॥ 
শচী কয় মা গো তুমি আদ্যাশক্তি, 
শক্তি হীন প্রাণে দাও গো মা শক্তি, 
থাকিতে ম শক্তি, বিষয়ে আসক্তি, 
দিও গে! মা মুক্তি, দীনে দয়া ক'রে ॥ 


দীন--এশচানাথ বন্দ্যোপাধ্যাৰ । 


প্রার্থন৷। 


20% 








হরি হরি আর ক’বে, হেন শুভ দিন হ’ঝে, 
দুরে যাবে কু-বাদনা মোর । 
ত্যজি]আত্মন্থখ আশ, সাধু-সনে করি বাস, 
নাম গানে হইব বিভোর ॥ 
প্রেম-রসামৃত ধাম, শ্রীরাধ' গোৰিন্দ নাৰ, 
বলিঠিত-শুনিতে কবে মোর । 
প্রাণ, মন পুলকিত, হইবেরে প্রবাহিত, 
প্রেমানন্দে ছুনয়নে*লোর ॥ 


১১৪ ভক্তি | [ ৮ম বর্য--৪র্থ, ৫ম সংখ্যা 
PURO OEE PEE PE নটি রিও EEE CIEE 
তেয়!গিয়ে অভিমান, আপনাকে হীবজ্ঞান, 
করিব, সতত মনে মনে । 
একাস্ত ভকতিভরে, মনে প্রাণে ওঁক্য করো 
ডাকিব প্রীশচীর নন্দনে ॥ 
প্রভু মোর গৌররায়, রূপা করি এজনার, 
করিবেন ভবকৃপে ত্রাপ। 
প্রেমাবেশে কুতুহলে, রাধে দয়া ক্র বলে, 
ব্রজপুরে করিব পয়ান ॥ 
শিব, ব্ৰহ্মা আকাজি্ত, রজে হব বিলুঠিত; 
নরতনু হুইবে সফল । 
হেরিব নয়ন ভরি, বতু সিংহাসনোপরি। 
যুগলের চরুণ কমল ॥ 
কুপা করি এই দীনে, রসিক ভকত জনে, 
জ্ীচরণে দিবেন আশ্রয়! 
কুষ্ণ কথা রসামৃত, পিব সুখে অবিরত, 
নিগ্ধ হবে এ পোড়া হৃদয় ॥ 
ও হে প্রভু গৌর হরি, ভক্ত বাস্থা পূর্ণকারী, 
প্রেমময় পতিত পাবন। 
জাকি আমি সকাতরে, করুণা নয়নে হেটে. 
কর মোর অভীষ্ট পুরণ ॥ 


শ্রীশশিভৃষণ সরকার । 





ণীত । 
পপ 0 5 


জগত গুরো জগত বন্ধো জগত পিতা জগত স্বামি, 
সকলে আরাধে তেমায় আরাধ্যের ধন হরি তুমি ॥ 


অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩১৩1] ভক্তি । ১৩৫ 





কেহ তদ্ত্রে কেহ মস্তে কেহ সাধে মন যন্ত্রে, 
তারে তা তার মিলায়ে, মন প্রাণের টানে টানি ॥ 


কেহ ধ্যানে, কেহ জ্ঞানে, কেহ তব গুণ গানে, 
প্রেমানন্দে নাচে কেহ হৃদয়ে তোমারে জানি ॥ 


ভাবে যারা ভাবে ভাবে, তারাত নাথ তোমায় পাবে, 
সাধন ভজন বিহিন! ভবের মাঝে একা আমি ॥ 


যে ভাব দিয়েছ আমায়, সেই ভাবে নাথ ভাবি তোমায়, 
প্রেম ভাব নাই এ ভাবে, তগ্র মন্ত্র নাহি জানি ॥ 


ন! জানি গতি কি হবে, দয়াময় কি দেখা দিবে, 
( তোমায় ) পতিত অধম তারণ সাধু ধাস্তরে বলে শুনি ॥ 


সেই নাম সার করে, পড়ে আছি তব দ্বারে, 
নিজগুণে জ্ঞানদারে, (যদি ) দাও রাঙ্গা! চরণ ছুখানি। 


জ্ঞানদা। 





1 পাঢু’খানি * | পেয়ে রবি ইন্দু-পদ ভাতি বিন্দু 


৮2০ উজোরে বিশ্ব মাঝারে! 
(১) শুনিয়াছি কানু কুসুম 'শেজে ; 
( রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ একতাল!) চন্দনে চর্চ্চিত শ্রীপদ পঙ্কজে, 
[ ক্ষুকু্ণ পদ। ] যতনে ধরিনু হৃদি-সর মাঝে, 
শুনলো সজনী, সে রাঙ্গ। পা’দুখানি জুড়া'তে হিয়া-জ্বালা রে। 
অপরপ শোভা ধরে। I হেরিকু কানুর প্চরণ যুগল, 


শশা শীশিশি পিশ্ৃপশশিাঁি 





[* স্তঙ্গ! পা ছ'খানির চিছু ঠমহ্িত সুবুঞ্জিত চিত্রপট সন্দর্শনে প্রীত হইয়1 ভঞ্ত প্রবর 
' খুখোপাধণার মহাশয় দুইটি উপাদেয় গান লিখি এ দীনহীনকে উপহার স্বক্ূপ পাঠাইয়া 
দিয়াছিলেন। আমি তাহার এই কৃপাদত্ প্রেমের ডালি অতীব আঁহবাডুর ও কৃতজ্ঞত! 
লহকারে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছি। ভক্তির ভক্ত-ভজ্ন-পরায়ণ. প্রেমিক পাঠক বৃন্দ ' 
এই সুনধুর সংগীত দ্বর়ের রনান্বাদন করুন । দীন--উরলিকলাল দে, সোনামুখী। 





৩৬ 


উনবিংশ চিহু তাহে ঝলমল, 
যব, চক্র, ছত্র, অঙ্কুশ, কমলা, 
মরি কিবা সুষমা রে। 
আর অষ্ট কোণ, চক্র উদ্ধ রেখা, 
আস্তিক চতুষ্টয়, ধ্বজা পতাকা, 
জদ্বুফল চারি, অশনি সুরেখা, 
দক্ষিণ পদ তলে রে! 
আকাশ, ধনুক, গোম্প্দ, ত্ৰিকোণ, 
অন্ধ চন্দ্র, শঙ্খ, চারিকুম্ত, মীন, 
বান পপ তল করিছে শোভন). 
হে মুনি মন হর্রে। 
বিমল রাতুল চরণ আভায় 
বিমোহিত চিত হইল তন্ময়) 
পাপ তাপ হারী (সে) চরণ চিন্ময় 
অননদা সদা ভাব রে। 


| শ্রীরাধা পদ | ] 
(২) 
( ঝিঝিট একতাল!। ) 


মহাভাবাবেশে বিগলিত কেশে 


বিবশ! কিশোরী নিধুবনে। 


সে ভাব নিরখি বিমোহিত আখি 


অবশ মানস সেরূপ ধ্যানে । 





ভক্তি । 


[৮মবর্ষ_৪র্থ ৫ম সংখ্যা। 





সাদরে ধরি সাধনের ধনে, 

হৃদয় মাঝারে আকুল পরাণে, 

হেম কমলিনী নিষ্পদ্দ নয়নে 
নিরখে নীরবে আমা পানে। 

বালারুণ জিনি রাই-পদ্ধ তল, 

উনবিংশ চিহ্বে করে ঝলম্ল, 

তার মাঝ দিয়া নয়ন কজ্জল 
সুতিন্তরে লিখিনু স্বনামে । 


যব, চক্রে, ছত্র, বলয়, নলিন, 
ধ্রজ, পতাকা অঙ্কুশ, প্ৰসন, 
উদ্বরেখা, অন্ধ রজনী ভূষণ, 
কুহুমিত লতা বাম চরণে ! 
দক্ষিণ চরণে মধ্য, কুণ্ডল, 
বেদী, রথ, শক্তি, স্ুশখ, মুষল, 
কিবা সে মাধুরী শুন হে সুবল, 
জাগিছে সতত মম মনে । 
পরম! প্রতি হ্নাদিনী রূপিণী, 
গুণাতীত! রাধা সর্ব গুণ খনি, 
যাচিছে অনদা রাঙ্গা পাছুখানি 
রাখ রাঙ্গা পাস রাই স্বশুণে॥ 


দীন- শীঅনধাতরণ মুখোপাধ্যায় । 


শীস্রীগুরুর চরণ দর্শনে সবদয়োচ্ছবস। 


> 


শুক্ষ মরুড়ুমি সম ছিল যে হৃদয় । 
বিষাদ বালুক। ভৱা, 
নিরাশা শুষ্ঠেতে ঘেরা, 
অশান্তি উওপ্র রায় বাহিত যায় ॥ 
কিন্তু একি অসম্ভব, 
হেরি আজি অভিনব, 
কোথা গেল সে কঠোর দৃশ্য সমুদয় ! 
তার পরিবর্তে একি । 
আনন্দ সাগর দেখি, 
বহিছে মধুর রবে প্রাবিয়া হ'দয় ॥ 


আনন্দ তরঙ্গ কত, 
উঠিতেছে অবিরত, 
বহিছে শীতল বায়ু শুধু শাত্তিময় ॥ 
২ 


অকুম্মাং কি কারণে এ পরিবর্তন |: 
ঘটল অস্তরে মুম, 
অ'শাতীত অনুপম, 

জানিবারে বড় ইচ্ছা ধল শুভ কারণ ॥ 
এই যে, এই ঘে, হেরি, 
ভুবন উজ্জল করি, 


সন্ম,খে নয়ন মনঃ প্রাণ বিমোহন। 
১৮ 


১৩৮ ভক্তি । [ ৮মবর্ধ__ওর্থ, গম সংখ্যা। 





অতুল্য অমূল্য ধন, 
ভক্তের আরাধ্যতম, 
শোভিছে রাতুল এ শ্রীপ্তক্ চরণ ॥ 
তাই এ কঠিন চিত, 
হর্ধনীরে দ্রবীভূত, 
লতিয়াছি এবে যেন নৃতন জীবন । 


৩ 


পুনঃ ও শ্রীচরণে, 
হেরি বড় সাধ মনে, 
হতেছে হৃদয়ে করি ও পদ স্থাপন ॥ 
কিন্তু এ ব'সনা মম পুরিবে কেমনে ? 
উত্তম সামগ্রণ লোকে, 
কতই যতনে রাখে, 
না রাখে উত্তম বস্তু কভু মন্দ স্থানে ॥ 
তবে আমি কেমনেতে, 
মোহ মলিন চিন্তেতে, 
রাখিব নিশ্মীল এ যুগল চরণে। 


কঠিন হৃদয়ে মম, 
ফুল্লপ কোকনদ সম, 
কোমল চরণ খানি রাখিব কেমনে ॥ 


পাপ তাপ কঙ্গরাদি) 
পরিপূর্ণ আছে হৃদি, 
বাঁজিবে যে ব্যথা তাহে কোমল চরণে । 
অতিশয় সুশীতল, 
এ বে পদ যুগল, 
ভাপিত হুদ মাঝে রাখি কোন প্রাণে ॥ 


অগ্রহায়ণ, গৌধ, ১৩১৬।] ভক্তি । ১৩৯ 
ক 





কাম ক্রোধ লোভ আর, 
হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার, 
কৃত দহ্যগণ সদা ফিরিছে যেখানে । 
অমুল্য রতন দুটী, 
তাহলে লইবে লুটি, 
কেমনে রাখিব সেথা ভয় হয় প্রাণে ॥ 
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শ্রীপদের তুলনায় আছে কোন স্থান। 
স্বর্গ মন্য ত্রিসংসারে, 
যোগ্য স্থান হঠ্ডে পাবে, 

ও সারাংসার বস্তু করিতে ধারণ ॥ 
তবে কি সাহসে আর, 
আশী করি পাইবার, 

দেবের ছুলভ এঁযুগল চরণ । 
কাজ নাই দূরে থাকি, 
নয়ন ভরিয়] দেখি, 

চির আকাঙ্ক্ষিত ও যুগল চরণ ॥ 
দেখিতে দেখিতে যেন) 
হারাইয়া বাহু জ্ঞান, 

মিশায় শ্রীপদে চিরতরে প্রাণ মন। 


এ আকাজ্রু! কবে মম হইবে পূরণ ॥ 
শ্রীমতী নীলনাঁিনী দাসী । 


জয় দেব গোস্বামী । 
( পূৰ্বৰ প্রকাশিতের 'পর। ) 


eB 02 পপি 


“মালীর দুহিতা নিজ বার্তাকুর খেতে । 

পড়ে গীতগোবিন্দ মুঞি গেলাম শুনিতে ॥ 

ধাইতে পশ্চাতে বান্তাকুর কাটা লাগে। 

তুষ্টহৈ বড় তারে মান মোর অগে॥ 

আীগীত গোবিন্দ পাঠ যেখানে যে করে। 

অবশ্য সেখানে মুঞি যাই শুনিবারে ॥ ” 

ভক্তমাল ৷ 
রাজা পরদিন প্রত্যুষে সেই মালীর কন্তাকে শিবিকারোহণ করাইয়া 
ৰহু সম্মানের সহিত আন।ইলেন, এবং জগন্নাথ দেবের সুখে  কন্তা 
গীত গোবিন্দ পরমানন্দে গাইতে লাগিলেন। এখনও ওঁ মান্নীর বংশ 
ধরগণ প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শগীত গোবিন্দ পাঠ করেন। 
একদিন জয়দেব গোস্বামী রাধা মাধবের পণশালাটী ভগ হইয়া, ঠাকুরের 

সুন্দর বদনে রৌদ্র লাণির্রাছে দেখিয়া, পত্বাবতীকে কহিলেন “এহ কুটির 
এখনই মেরামত করিতে হইবে, কারণ রাধা মাধবের সুন্দর বন রোদে 
কালিমা প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব তুমি ভিতর হইতে গেরো ফুঁওুয়া দাও, 
আমি উপর হইতে ব্রান্ধিতেছি। তাহা হহলে এখনই কার্য সমাধা হইবে" 
কিয়ংকাল পরে পদ্মাবতী কাধ্যান্তপে গমন করিলেন। জল্নদেৰ গোস্বামী 
তাহাকে লক্ষ্য ন! করিয়া পুর্ব ফোড়া গেরো গাইতে লাঠিলেন। অনভ্তর 
পদ্মাবতীকে কার্যান্তর হইতে আসিতে দেখিয়া,সংশয় চিত্তে কহিলেন, “তুমি 
দুরে গিয়াহিলে, তবে ভিতর হইতে কে গেরো ফুড়িয়া দিতেছে ”? তিনি 
চাল হইতে নিয়ে অসিয়া গৃহ মধ্যে দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই। 


অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩১৬ । ] ভক্তি । 5 


অবশেষে “রাধা মাধবের হস্তে ঝুল ও ময়লা দেখিয়া বুঝিলেন যে প্র 
আমার রৌদ্রে কষ্ট হইতেছে ইহা দেখিয়! যাহাতে শীন্র কাধ্যশেষ হয় তাই গিরো 
ফুড়িয়া দিতেছিলেন। 

জয়দেব গোস্বামী ঠাকুর সেবার জন্ত অর্থের অনাটন দেখিয়! 
স্তরে গমন করিলেন। কিছুদিন ভিক্ষা কয়িয়া অর্থ সংগ্রহ হইলে, গৃহাভিনুখে 
ফিরিলেন। পথি মধ্যে কয়েক জন দহ্য মিলিয়া অর্থ সকল কাড়িয়া লইল, 
এবং তাহাকে বিনাশ করিবার উদ্যোগ করিল। তিনি দশ্যুগণকে কহিলেন, 
ভাই! অর্থ সকলত লইলে আমাকে বিনাশ করিবার কি প্রয়োজন ? দদ্যুগণ 
কহিল তুমি গ্রামে গিয়া আমাদিগকে ধরাইয়। দিবে। কেহ তাহাকে বিনাশ 
করিতে বলিল, কেহ তাহার নাক ক'টিয়া দিতেঞবলিল, কেছ বা হস্ত পদাদি কাটিয়া 
দিতে বলিল । অবশেষে দন্যাগণ* তাহার হস্তপদ কাটিয়া বন মধ্যে এক কূপে 
ফেলিয়! দিয়! পলায়ন করিল। ছুই তিন দিন মধ্যে একরাজা ওঁ বন মধ্যে 
মুগয। করিতে আসিফ! তাহাকে দেখিতে পাইলেন । বাজ তাহার পণীয় কান্তি 
দেখিয়া ও কষ কুঞ্চ ধ্বনি শএবণ করিয়া তাহাকে লুপ হইতে উ ত্তে'লন করিলেন 
এবং তাহার হস্ত পদ ছিন্নের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কিছু 
মাত্র বেদনা"! ক্ষোভ প্রকাশ না কিনা কেবল “শী শর ই জ্যা," বলিলেন ' 
জা তাঁহাকে ভি ভাবে প্রণাম কৰিলেন। অনহ্গর বাজ! ইহাকে শিবিক!, 
রোহুণ করাইয়া নিজ গহাভিনুখে লইপা চলিপেন। বাজ। স্ীভাকে বক 
আদরে সুন্দর স্থানে রাখিয়া জিঙ্ঞাসা করিলেন “প্রচ! আপনার যদ্দি 
কোন অদের্শ থাকে আল্ঞা করুন।’ তিন কহিলেন “আমার অন্ন অভিলাষ 
কিছুই নাই ! ১কেবল বৈঠৰ সেবা করাহব এই অভিলাষ আছে অতএব 
তাহার উপায় টি 

অনন্তর রীজা তাহার আদেশ ক্রমে মহানন্দে আনন্দিত হইয়া, নান'বিধ 
চব্য চোষ্য লেহ* পেয় খাৰ সামী আনাইতে লাগিলেন! ভিদিন 
শত সহস্র বৈষ্ণব আহার , করাইতে -লাগিলেন। বাজাও প্রত্যহ “বৈদৰ 
দর্শনে পবিত্র হইয়া নতন উৎসাহে উং সাহিত হইতে লাগিল্নে। অনণ্র 
একদিন সেই কপট চারী দহ্যগণ বৈষণবে্র বেশধারণ করিয়া ছদবেশে রাজ 
ভবনে উপনীত হইল । জয়দেষ গোস্বামী ছদ্রবেশী দহ্যগণকে আমিতে 





ভিন্ষায় দেশ, 


১3২ ভর্তি |. [৮ম বর্ধ__ওর্থ, ৫ম সংখ্যা। 


১১১১১১১১০১১ 
দেখিয়া রাজাকে, তাহাদিগকে অহ্যাপেক্ষা বহু সমাদরের সহিত সেবা করিতে 


কহিলেন। রাজা নান! প্রকারে তাহাদের সেবার জন্ত ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন। 
তাহারা বরাজ্জসেবার ভয়ে ভীত হইয়া স্থির হইতে পারিল না; আবার 
দেখিল যে ইতি পুর্ব্বে ধাহাকে হস্তপদ কটয়া কূপে ফেলিয়া দিয়াছিল 
সেই ব্যক্তিই রাজগৃহে গুরুরূপে মন্ম'ন প্রাপ্ত হইতেছেন। কপট চারী দুরাস্মার! 
যতই চিত্তা করিতে লাগিন, ততই ভয়ে ভীত হইতে লাগিল; তাহার! 


রাজ। কহিলেন বাবাজীর অনুমতি বিন1 তোমাদিগকে যাতে বলিব কিরূপে । 
“রাজা কহে বাবাজীর অনুমতি বিনে। 
যাইবরে তোম্মী সবায় কহিব কেমনে ॥৮ 
ভক্তমাল। 


অনন্তর রাজা একদিন জয়দেব গোস্বামীর নিকট ও বৈষ্দবগণের বিদায় 
প্রার্থনা করিলেন। গোস্বামী প্রভু কহিলেন “ত্র বৈষ্তবগণকে বহু অর্থ 
ও ধনাদি দান কর, সঙ্গে বহনাদি করিবার লোক দিও ”। রাজাও তাহা 
দিগকে ব্ছবিধ ধন রহাদি দান করিয়া সয়ানের সহিত বিদায় করিলেন । 
ছুরাস্নাগণ হৃষ্ট চিত্তে কিয়দ্দুর আসিয়া বাহকগণকে কহিল “আর তোমাদের. 
সঙ্গে যাইবার প্রয়োজন নাই আমরা ব!টার সনিকট আসিরাছি ?? বাহকগণ 
কহিল, “আমরা রাজাজ্জায় তোমাদের ভৃত্য হইজ্া কাধ্য করিব, যাহা হউক 
ও বাধাজির নিকট অনেক বৈষ্কব আনলেন, কিন্তু আপনাদিগকে এরূপ সয়ান্‌ 
প্রদর্শন করিবার কারণ কি?” দ্য ণ মধ্যে একজন ছলনা পুর্ঘক কহিল; 
“ইতি পৃর্নে আমি কোন রাজার নিকট জমাদারের কাধ্য (রিম, তথায় 
ত্র ব্যক্তি কোন, অপরাধে অপরাধী হওঘাতে রাজাজ্ঞা় আমি উহার হস্ত 
পদাদি, কাটিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, এখানে পাছে অমন উহার সশ্রম নষ্ট 
করি, সেই জন্ত আমাদিগকে এরূপ 'স দানের সহিত বিদায় করিখাছেন।” 
অন্তর্ধামী ভগবান কোন ৃত্রে কাহাকে কেন্‌ অপরাধে কিরূপে দণ্ডিত করেন 
তাহ! মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। এ সময়ে ঘোরতর ভূমিকম্পে মেদিনী কম্পান্বিত 
হইয়। বিদীর্ণ হইব! গেল, ও দুরাত্মাগণ ও ভুগর্ভে পতিত হইয়! বিনাশ প্রাপ্ত হইব। 


অগ্রহায়ণ; পৌষ, ১৩১৬। ] কি | ১৪৩ 





«হেন কালে পৃথিবী ফাটিয়া দহ্যগণে ! 
মৃত্তিকা ভিতরে নিঞাযাবে ক্রোধ মনো 
তক্তমাল। 
সাধুদেষী ছুরাত্মাগণের সহসা ধ্বংস দেখিয়া, রাজা ভূত্যগণ ধন রত্বাদিলইয়া 
রাজার নিকট ফিরিয়া আদিল, এবং তাহাদের মুত্যু ঘটন| সবিশেষ বলিল! 
রাজা গৌস্বামী প্রভুর নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন) তিনি তাহাকে 
আদ্যোপান্ত ঘটনা বলিলেন। রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদিগকে 
এতাদৃশ সম্মান ও অর্থদি দিবার কারণ কি? 
গোস্বামী কহিলেন “দুষ্টের প্রতি সমধিক কুপা করাই কর্তব্য, এবং উহাদের 
অথ” সঞ্চিত হইলে দন্যু ব্যবসা ত্যাগ করিবে, এই মনে করিয়া দেওয়াইয়া 
ছিলাম,” জয়দেব গোস্বামী যখন রাজ সন্নিকটে এতা?শ চিত্তের উদারতার কথা 
ব্লিতেছিলেন, সহসা তাহার ক্ষত 1বক্ষত হস্ত পদাদি পুর্ব হইব গেল। 
গোস্বামী প্রভুর এইরূপ দেহের সহ] পরিবর্তন হওয়া আশ্চধ্যের বিষয় 
নহে। করুণাময় পরমেশ্বর অনন্ত শক্তির বলে যখন যাহা ইচ্ছা করিতে 
পারেন, তন এরূপ ভক্তের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যে এই সামান্ত কাধ্য 
-ক্করিতে পারেন না কি প্রকারে বলিব । বিশ্বাস চক্ষে দর্শন করিলে এরূপ 
ঘটনা শুনিতেও পাওয়া যায়, দেখিতেও পাওয়া যায়। ভগবান 
শ্রীগোরাঙ্গদ্রেবের অদ্ভুত শক্তিবলে, কওুরসাপ্,ত সনাতন গোস্বামী ও ব্যাধিগ্রস্ত 
চাপাল গোপালের দেহ পূর্ব্বভাব ধারণ করিয়াছিল । ইহা শাস্ত্র প্রমাণের ছারা 


কখন বিশ্বাস্থ করান ষায় না! যাহার জন্মার্জিত পুণ্যবল আছে, তাহার 
সহজেই a হইতে পারে। রাজ। গোস্বামী প্রভুব গৃহিণী পদ্মাবতীর শ্রদ্ধা! 
ও ভক্তির বিষয় অবগত হইয়া সমাদরে তাহাকে আনিলেনও কিয়ংকাল পরে, 
একদিন রানী ছাড়ার মৃত্যু, ও তাহার স্ত্রী সহযৃত! হইয়াছে শুনিয়া, উ্‌চ্চঃ- 
স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পদ্বাবতী তাহাকে ননো প্রকারে সাস্তুন! 
করিতে করিতে বলিলেম, “প্রিক্লধীন প্রাণ শ্রীয়হীন হইবা নাত্বেই বাহির হইয়! 
হায়, এবং প্রিয়প্রেম ভাবে সহমৃতা! হয়” । 

পন্ধাবতীর কথা রামীর মনে জাগরুক হইয়া রহিল। ইহা প্রমাণ করিবার 


পৱা নাম! উপাই চিত্ত! করিতে লাগিলেন।* একদিন ঠাকুর জয়দেব গোস্বামী 


৪ ভক্তি । [৮য় বর্ম গর ৫ম সংখ্যা । 
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ও রান্ছা | কিয়া রে টি উদ্ভানে গ্বমন রুরিলেন। তনায় তাহার! ত কৃষ্ণ 
বথ। প্রসঙ্গে কাল যাপন করিতেছেন। কয়েক দিন পরে রজা গৃহে প্রত্যাগত 
হুহলে রানী. পদ্মারতীর প্রেযোক্তির কথ! কহির্েন; এবং প্রমাণের জন্য গোস্বা- 
মীর মিধ্য। নৃত্য সমাচার পাঠাইতে অনুরোধ রূরিলেন। রাজা অনুচিত অনুরোধ 
অপরার ভয়ে কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। অবশেষে পুনঃ পুনঃ অনুরোধে 
বিরক্ত হহয়া “বলিলেন, তোমার যাহ] ইচ্ছ৷ হয় কর’! রাণী পদ্বাবতীর গিরুট 
দাসীর দ্বার! গোস্বামীর মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ পাঠাইলেন, এবং পুর্ব হইতে 
উৎকণ্ঠিত চিন্তে তথায় অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। পদ্দাবতী 'গোস্বামী প্রভুর মৃত্যু 
খব।দ শুনিব! মাত্রেই শ্রণত্টাগ করিলেন। রানী তাহার হটাং মৃত্যু দেখিয়া 
হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এবং ভয়ে কম্পান্িতা হইয়া রাজার 
নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন। র্াজ। আসিয়া তাহাকে বহুতিরস্কার করিতে 
লাগিলেন। তিনি গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণে পড়িয়া আগ্ঠোপাপ্ত ঘটনা জানাই- 
লেন। গোস্বামী প্রভু কহিলেন "ইহাতে আর চিন্তা কি, কৃষ্ণ নামা মৃত- 
সমিবনী মত্র, হহা কণে প্রবেশ করিলে প্রাণের সঞ্চার হয়।” অনন্তর রাজ! 
ও গো ধামী প্রভু উভয়ে অন্তঃণুরে গনন করিলেন । গোানী প্রহু পদ্মাবতী র 
কণ কুহরে বারপ্ার “কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ” বলিতে বলিতে তিনি নিদ্রোি খতারূ 
ন্রায় উঠয়! কৃষ্ণ নাম্‌ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। রাজা ও রাণী তাহাদের 
এই অপার মহিমা ও অপ্রাকৃতিক কৃষ্ণ প্রেমময় স্বামীসম্বন্ধ দেখিয়া ভক্তি 
গদ গদ চিত্তে উভয়ে বহু স্তব স্তুতি করিতে লাণিলেন! কিছুদিন পরে রাজার 
নিকট হইতে বিদায় লইয়া জয়দেব শ্রীপুকষোত্তম ক্ষেত্রে গমন কর্িলেন। 
অনন্তর কিছুদিন পরে শ্রীজয়দেব গোস্বামী শ্রীরৃন্দাবন দর্শনেক্টুঁজন্ত উংসুক 
হইলেন; কিন্তু ঠাকুর রাধা মাধবকে কি প্রকারে লইয়া | যাইবেন এইজন্য চিন্তিত 
হইলেন । ভক্ত বাঁধা কল্পতরু রাধা মাধব ভক্তের দুঃখে কাতর হইয়া কহিলেন, 
“আমাঞে বৃন্দাবন লইয়া যাইবার চিগ্তাকি? আমি ক্ষুদ্র কূপ ধারণ একরিয়া 
তোমার ঝুলির ভিতরে থাকিব' ॥ 
“ঝুলির ভিতর করি লইয়া যাইবে 
ছোট রূপ হব কিছু ভার না লগিবে ॥” 
ডুক্তম্নাল। 


অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩১৬1] ভত্তি | ১৪৫ 





কবিরাজ গো্ামীস্ঠীকুরের আদেশে তাহাকে ঝুলির মধ্যে করিয়া বৃন্দাবনাঞ 
ভিমুখে যাত্রা করিলেন। রন্দাবন পৌছিয়া কেশী ঘাটের সঙ্গিকটে আনন্দে 
কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । ক্লোলদ মহাজন রাধা মাধবের রূপ দর্শনে 
মোহিত হইয়া একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। বহুকাল পরে জয়পুরের 
রাজা মুসলমানগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাধামাধবকে জয়পুরে 
লইয়া গেলেন। অদ্যাবধি বহু ভক্ত বৈষ্ণবগণ রাধামাধবের ভুবন মোহন 
চাদবদন দর্শন করিয়! প্রেমাদ্রঁ চিত্তে নন ধারার ‘সিক্ত হন । 


জয়দেব গোস্বামী যে ঠিক কোন সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কোন 
সময়ে পরৃন্দাবন প্রাঞ্ত হইঘছিলেন তাহার ক্মেন সঠিক নিদর্শন পাওয়া যায় 
লাই । চিত্তের কলুষ্ত! নাশ হইব্বে 'এই আশায় কবিকুল চুড়ামনি, ভক্ত 
শিরোমণি শ্রীজয়দেব গোস্বামী প্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে যথা 
সত্ব লিখিলাম। 


আমহেন্্রানাথ বহু । 


লীলা রহস্য ৷ 
( পুর্ব গ্রকাশিতের পর । ) 
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ত্রজজলীলার প্রত্যেক ঘটনাই যে অতি নিগৃঢ় তত পরিপূর্ণ শাহা সাধক 
ভক্তগণ কেবল কথার উনার নির্ভর না করিয়া প্রাণে প্রাণে অনুভব ক্ষন 
প্রথমত কংসেধা কয় প্রদানের নিগ্বৃঢ় অর্থ (দহ ক্ষার নিমিত্ত আহার বিহার? 
গোপগণ শব্দের ব্মর্থ এখানে সংযত ইন্দিয়। নন্দ তত্ব জ্ঞানবান সাধক ব্রা জীব- 
মুক্ত সাধক। যখন হৃদয়ে ভাবময়ের আবির্ভাব হইল জ্ঞানের বিকাশে 
সাধক কিছুক্ষণ আত্ুহারা হইলেও জ্ঞানী সাধক সংযত ইন্জিগণের সাহায্যে” 


এ তাৰ হৃদয়ে অক্গু রাখিয়া তাবে ভাবে দেহরক্ষার্থ আহার বিহার করিষ্বা 
২৯ 


১৪৬ ভক্তি । [৮ম বর্ষ, ধম লংখ্যা। 


$ 
গাকেন। দেহ রক্ষার্থ আহার বিহার না করিলে রোগের উৎপত্তি হওয়ার সম্ভব। 
সহসা দেহ রুগ্ন ও ভগ্ন হইলে হৃদয়ের ভাব নষ্ট হইয়! যায়, সুতরাং যুক্ত 
আহার, যুক্ত বিহার ও যুক্ত চেষ্ট হইযফ়! জ্ঞানবলে সংসঙ্গ প্রভাবে সাঁধক 
সংসার করিয়াও পরমানন্দে জীবন্ম ক্তাবস্থায় থাকিতে পারেন । তবে সংসারে 
থাকিলে স্বতঃসিদ্ধ যেসকল ধাধা বিদ্ব আসিয়া সাধককে বিক্ষিপ্ত করিতে 
চেষ্টা করে, যঙ্গলময়ের লীলায় & সকল বাধা বিদ্বই মুণ্তিমান্‌ কংসানুচর রপে 
লীলার বিদ্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সে সকল ক্রেমিক বলা হইতেছে । এক্ষণে 
তত্বজ্ঞানী সাধকরূপী নন্দ নিজপত্তী ভালবাসার কোলে আনন্দময় শ্রীভগবানকে 
রাখিয়া রাজ্য রক্ষার্থ (দেহ রক্ষার্থ) কংসকে কর প্রদান ( আহারাদি সমর্পণ ) 
করিলেন। অতি সংক্ষেপে পুষ্টিকর আহ।রাদি করিয়াই আহারীয় দ্রব্যের ছার! 
সঞ্চিত বলবীর্ধ্য যাহাত্তে সত্বগুণময় হয় তাহার জন্য সংআলাপ ও সংচিস্তার সহিত 
বিশ্রাম করিতে হয়; এই শিক্ষার জন্যই নন্দ বনুদেবের সহিত দেখা করিলেন, 
বিশুদ্ধ সন্ত স্বরূপ বহুদেবের সঙ্গলাভ করিয়া নানা প্রকার কখোপক থনের পর বিশুদ্ধ 
সন্বগুণেরই সম্ভান গুরু ও ইষ্টরূপী কুষ্ণ-বলরামের বিষয় স্মরণ করিয়া বন্ুদেষ 
প্রথমে যাহ! বলিলেন তাহার ,তাপধ্য এই ; হে ভ্রাতঃ সংসারে থাকিয়া নান! 
প্রকার আলোচনায় বহুদিন চলিয়! যায় ভাব ধন লাভের আশা প্রায় এাকে 
না, কিন্তু পূর্ধবসঞ্চিত সুকৃতির বলে সং গুরুর সঙ্গলাভ হইয়া আরাধ্যদেবের 
ভাব হৃদয়ে উদয় হয়, তুমি ভাগ্যবান, তই বহুদিনের পরে এ ধনে আজ ধনী 
হুইয়াছ, দেখ 'যেন ও ভাবধন কাহারও কর্তৃক অপহৃত না হয়। দেখ, ভাব 
পাইলেই একেবারে বিচার বিবেক পরিত্যাগ করিয়া কাধ্য কী উচিত নহে। 
এই সংসারে ভাবের পুষ্টিকারক বন্ধু বান্ধব প্রায় সর্বদা চি যদিও মেলে, 
তাহা দীর্ঘকাল, স্থায়ী হয় না, ভ্রোতে ভাসমান পদার্থের মতন কখন মিলন 
আবার কখনও ব। বিয়োগ হয়। যখন যাহার নিকট যে [ভাব্টুকু পাইবে তাহাদ্বারা 
নিজের ভাবের পুষ্টি সাধন করিতে খত করিবে, বাহাদের সহিত মিলত থাকিবে 
সেই সকল বন্ধু বান্ধব ও পরিজন বর্গধেও আপন ভাবের অনুকূলে ভাবিত 
করিয়া সুখে রাখিতে যত করিবে, পরিজনবর্গ যদি ভাবের অনুকূল না হয় তবে 
সময়ে সঞ্চিত ভাব নই হইয়া ক্রোধাদি রিপুর উত্তেজনা হয় সুতরাং যাহাদের 
সহিত আহার, যাহাদের সহিত বিহার ও যাহাদের সহিত একত্র বাস করিতে হয় 
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তাহরা ভাবেছুসন্তষ্ট থাকিলে গৃহে বসিয়াই[ূসাধু সঙ্গের ফললাতাহয়, আরহুতাহারা 
অসস্তোষ অর্থাৎ অধাশ্মিক হইলে এ'সহবাসফলে নিজের প্রার্থনীয় ভাবের হানি 
হয়। পরিজনকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া একী প্রধান ধর্মটুউহণ যে কেবল] তাহাদেরই 
উপকারার্থ তাছ! নহে, পরিজন বর্গ ভাল হইলে'সর্বদা তাহাদের সংসর্গে থাকিয়া ষত 
ভাবের পুষ্টতা করা যায় কথন কখন সাধু সঙ্গ করিয়াঠুতততলাভবান হওয়া যায় না, 
অতএব গোকুল বাসীদিগকে সন্তোষ রাখিয়া যথা সময়ে আঁহারাদি করিবে। উহার 
সন্তষ্ট থাকিলে ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম এই তিন বর্গ সাধন, হয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম হুন্দরু 
রূপে অনুষ্ঠিত হইলে গ্রোক্ষ বা পঞ্চম পুরুষার্থ ভগবত প্রেম লান্তে আর কষ্ট 
হয় না। দেখ ধৰ্ম্ম শব্দের অথথ ধারণার যোগ্য গুণ বিশেষ, অর্থাৎ যে গুণ 
থাকিলে বিশ্বরূগী :পরমানন্দময্ন ভগবং সত্ব! ধারণ করা [যায় যে ক্রিয়া দ্বার! 
সেইগুণ লাভ করা যায় তাহারই নাম ধর্ম, নতুবা কেবল বাহিক আকম্বর 
করিয়া যাগ যদ্দাদি করত লৌকিক যশ ও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের প্রত্যাশায় 
মানসিক উন্নতি না করিয়া কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান ধর্ম নহে। সংসারী ব্যক্তির প্রত্যেক 
কার্যে যাহান্তে ভগবং শক্তির থারণা হয় তাহার চেষ্টা!করা'টুএকাস্ত কর্তব্য । 
অর্থ শব্দের তাঞ্পধ্যার্থ ভাব ;--ওরূপে ধর্শ্মানুষ্ঠান করিতে*করিতে.তাব্রে উদয় 
হয়, : ওঁ ভাব ধনে ধনী হইলেই কাম অর্থাৎ ভগবত শক্তিলাভের একাস্ত 
বানা উপস্থিত হয়, বাসনা পুরণের নিমিত্ত খেমন অর্থের একান্ত প্রয়োজন, 
গ্গবত প্রাপ্তি কামনা পূরণের নিমিত্ত তেমন ভাব ধনের একান্ত আবশ্যক, সাধক 
এইরূপে ধর্ম, অর্থ, কাম লাভ করিলে পরে মোক্ষ লাভ করিবার£যোগ্য হয়। 
অনেকে ধৰ্ম্ম অর্থ'খ্বাড়ম্বর পূর্ণ অনুষ্ঠান, অর্থ শবে পাথিব ধনাদি, কাম শব্দে ইন্জিয় 
প্রীতি মনে করেন) কিন্তু তাহা নহে তাহা হইলে কামের পরিণামে মোক্ষ লাভ 
হইতেই পারেনা! 

বহুদেবের এইরূপ সুপবিত্ৰ উপদেশ শ্রবণে নন্দ মহারাজ আনন্দিত হইলেন 
বহুদেবকে বলিলেন যে, হায় রাঃ ! তোমারও অনেক পুত্র হইয়াছিল কিন্তু কংস 
নষ্ট করিয়াছে, কি করিবে--যাহার ধেমদ অদৃষ্ট, তাহাকে তাহাই ভোগ করিতে 
হয়, এই সকল বাক্যের অর্থ এই যে, বিশুদ্ধ সতৃঙ্জণের অনুকূলে মধ্যে মধ্যে 
যে সকল সুপবিত্ৰ ভাবের উদয় হয় তাহা ও আহারাদির পোঁষে দেহাত 
ুদ্ধিরপ কৎসেয অত্যাচারে মষ্ট হইয়া যায়, অনেক 'সময়ই সঙ্গদোযে সাধুরও 
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ভাব নষ্ট হইয়া যায়, কি করিবে পূর্বক পুর্ব সঞ্চিত ও কার্যের ফলে যেমন দেহ 
পরিজন লাভ হয় তদমুকৃণ্লেই সাধককে স্থির ধীর হইয়া থাকিতে হয় ব্যাকুল 
হইলে চলে না। ভাই একান্ত দেহের অমুস্থতায় ও পরিজন বর্গের জন্য যেটুকু 
ভাব নষ্ট হয় তাহার জন্য বিশেষ ক্ষোভ করা উচিত নয়। 
নন্দের বাক্য শ্রবণে পরিতৃই ও শোক ক্ষোভ ত্যাগ করিয়া পুনর্ক্ায় বনু- 
দেব বলিলেন, ভ্রাতঃ ধংসের কর দেওয়া হইয়াছে, আমাদের সহিত দেখা 
হইল এক্ষণে গোকুলে যাও গোকুলে অনেক খিঘ্ব বাধা আসিবার সস্তব। এই 
সকলের তাংপধ্য সায়ৎ ক্রিয়া আহারের পর সৎ সঙ্গ ও সৎ আলাপাদি 
করিয়া নিজের কর্মের বিষয় আলোচনা করত আবার সাধনে রত থাক সাধন 
ত্যাগ করিয়া কেবল আলোচনায় থাকারই নাম শুদ্ধ জ্ঞান এ জ্ঞান ভক্তির 
বিরোধী তত্ব আলোচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করত আবার 'সাধনে নিযুক্ত 
থাকিতে হইবে। সাধনের উদ্দীপক ও পুষ্টিকারক জ্ঞানই ভক্তির বিশেষ 
অনুকূল । অনেকে ক্রিয়া না করিয়া কেবল বাক্যালাপে দিন যাপন করে উহ! 
উত্তম নিয়ম নহে। আলোচনাও করিবে এবং ক্রিয়ার অনুষ্ঠানও করিতে 
হইবে। নন্দরাজ এ বাক্য সত্যরূপে স্বীকার করিয়া গোকুলে খাত্রা করিলেন; 
এদিগে নন্দের অভাবে গোকুল বাসীর বিদ্ব উৎপাদনার্থ বাল-ঘাতিনী পুতনা- 
দানবী প্রচ্ছন্ন মুক্তি ধারণ করিয়া গোকুলে প্রবেশ করিল কৃষ্ণের প্রতি'জ্েহ: 
পুর্ণ হৃদয়া গোপীগণ ঘশোদার নিকট বসিয়া গোবিন্দকে দর্শন ও লালন পালন 
করিতেছেন পুতনা ইত্যবসরে কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার" বাসনায় তথায় 
কহ হইল 
স! থেচর্ধেকদোত্পত্য পূতনা নন্দ গোকুলং 
. যোষিত্বা মায়য়াত্মানং প্রাবিশৎ কাম চারিণী। 
সেই কংসের প্রেরিত! মায়াময়ী পৃতনা মায়াদ্বারা. নিজরূপ ঢাকিয়া অতি 
মনাহারিনী সুন্দরী বেশ ধারণ করত নন্দ গোকুলে প্রবেশ করি । 
অর্থাৎ হৃদয়ে আবিভূত ভাব রক্ষাল্র জন্য সর্বদা সৎ সঙ্গ ও ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান না করিলেই দেহ গেহ, ও পরিজনাদির উপর আপাতরম্য মমতা (মায়া) 
আসে ওঁ মাঙ্গায় বশীভূত হ্ই ইলেই ভাব নষ্ট হয়, মায়াও প্রচ্ছন্ন ভাবে ভাব নষ্ট 
করিণডে হৃদয়ে প্রবেশ করে এদিগে-- 
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বাদট্যাহস্তত্র বিচিন্নতী শিশুন্‌ যদৃচ্ছয়! নন্দগৃহেহ সদস্তকং। 
বালং প্রতিচ্ছন্ননিদ্বোরুতেজসং দদর্শ তল্পেহপ্নিম্বাহিতং ভসি ॥ 


বাল ঘাতিনী পুতনা গোকুল মধ্যে বালক অন্বেষণ করিতে করিতে ভম্থাচ্ছাদিত 
বহ্নির ন্যায় বালকরূপী হরির দর্শন করিল । 


মায়া সাধকের নিকট আসিয়! প্রথমে অবলোকন করে সাধকের প্রথমাবস্থা 
কি পারিপক্কাবস্তা, পুতনা! যেমন বালক নাশের জন্যই চেষ্টা করিতেছিল মায়াও 
সাধকের প্রথম অবস্থায়ই বিশ্ব জন্মাইতে চেষ্টা করে, সাধক যদি একান্ত নির্ভর- 
শীল হয় তবে এ সাধককে অভিভূত করিতে মায়া ভীতা হয়, আর যদি ভক্ত 
সাধক হয়, তবে ভক্ত বাছা কজ্জতরু ভগবান্‌ ভক্তের ভাব নিজেই রক্ষা করিয়া থাকেন, 
সেখানে মায়া নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় না। এই ভাবে 
কখন বা মায়া সাধককে নষ্ট করে আবার কখন কখন বা সাধকের একশত 
ও নির্ভরতার জন্য মানব! পরাজিত হয়। প্রথমে সাধকের গুকত্ব বিচার না 
করিয়া কোন স্ত্ীমৃত্তি ধারণ করত মায়া সাধকের নিকট গমন করিলে 
উত্তম সাধক যেমন রহস্য দেখিবার জন্য তাহাকে প্রথম আশ্রয় দেন পরস্ত 
তাহার স্বরূপ বিচার করিয়া অন্তরে অস্তরে সাবধান হন, শ্রীভগবানও তাহাই 
খেলিতেছেন-- 


বিবুধ্য তাং বালক মারিকা গ্রহৎ চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ। 
অনস্তমারোপত্নদক্ক মস্তকং যখোরগৎ সুপ্ত মবুদ্ধি রজ্জুধীঃ ॥ 


মুর্খ যেমন সর্পকে রজ্জু বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া বিপন্ন হয়, পূতনা ও দুষ্ট দমন- 
কারী শিষ্ট প্রতিপালক যে ভ্তগবান্‌ তাহার মহিমা ন! "জানিয়া তাহাকে ক্রোড়ে 
ধারণ করিল ভগবানও লীলার মধুরতা বিষ্তারার্থ উহাকে অনিষ্টকারী বলিয়া 
জানিয়াও কপট নিদ্রায় নিদ্রিত থাকার ন্যায় চন্গু মুদ্রিত কুরিয়া রহিলেন। 


অকপট হৃদয়! মুত্তিমতী ভালবাসা রূপিণী যশোদার মনে কোনই সন্দেহ 
নাই। ভালবাসা যেমন কোন দোষের ,বিচার করে না, মা যশোদাও সেইরূপ 


১৫০ ভক্তি । [৮ষ বৰ্ষ--ধৰ্ঘ, ধম সংখ্যা । 





সপম্্্্্সপসসপ্পপসসপপপাস 
কপটাচারিলী পুতনার অসৎ শ্বভাবের বিচার না করিয়া উহারবাহিক ভাবেই 
অভিভূত! হইয়া কেবল উহার কাধ্য দেখিতে লাণিলেন। 


তাং তীস্ষচিন্তামথবামচেষ্টিতাং বীক্ষ্যাস্তরা কোষ পরিচ্ছদাসিবৎ | 
বরস্্িয়ৎ তৎপ্রভয়াবধর্ষিতে নিরীক্ষ্যমানা জননীহাতিষ্ঠতামু ॥ 


অর্থাত চর্্মাবৃত অসির ন্যায় বাহিরে প্রিয় কারিষী পরস্ত অস্তরে অপ্রিয় ভাব 
যুক্তা সেই পুতনাকে দর্শন করিয়া সরল হাদয়া মা যশোদ' কিছুই বলিতে 
পারিলেন না কেবল ভাহাকেই দেখিতে লাগিলেন। 


পাক পঠিকাগণ। ভগবত কৃপা প্রাপ্ত সাধক সধিকাদের মন এতই সরল হয় 
যে, তাহারা দোষরাশি-পরিম্ডিত ব্যক্তিরও সামা গুণকে বহু করিয়ালন; অর্থাৎ 
অন্যের দোষ একেবারেই দেখেন না, নিজের যেমন সরলতা, যেমন পবিত্রতা, 
এবং যেমন ভগবদূ ভাব, সকগক্ষেই সেইরূপ ভাবে দেখেন ; সুতরাং মুণ্তিম্ী 
মায়ান্বরপিণী পুততনার আন্তরিক কপটতার দিকে একেবারে লক্ষ না করিয়া 
বাহিরের মাতৃবেশকেই নিজের তাবান্থরূপ মনে করিয়া স্তনছুপ্ধ পান করা- 
ইবার অভিলাষে পৃর্তনা যেমন গ্চোপালকে লইবার জন্য হাত বাড়াইল, 
অমনি মা যশোদা গোপালকে তাহার কোলে দিলেন। ইহাতে মা 
যশোদার অদোষ দশিতাঁর ও সরলতারই উচ্চপরিচয় দেওয়া হইল। আবার 
এখানে সাধকের অতি উদ্দারভারও পরিচয় দেখা ধায়। সাধকেরা অপরকে 
কতার্থ করিবার জন্য স্বয়ং প্রবতিত হইয়া অন্তের সামান্য ইচ্ছাকে বহু ম'ন করিয়া 
তগবৎ সেবার কার্ধ্যে নিযুক্ত করেন। কারণ ডাহারা জানেন যে, ভগববৎ সেবার 
অনুকূল কার্্যের গুণেও মনে স্বন্বগুণের উদয় হয়। যশোদানন্দন জ্ীগোবিন্দকে 
দেখিতে, আদর করিতে এবং বাংসল্য প্রেম বশতঃ স্রনদুগ্ধ দিতে যে কেহ 
আসিতেছে সঁদানন্দ-জননী আনন্দ হৃদয় যশোরী মা সদানন্দ মনে তাহারই কোলে 
গোবিন্দকে দিতেছেন, আবার লইনেছেন আবার দিঠেছেন, এই আনন্দ ল্রোতের 
মধ্যে কপট হৃদয় পুতনাও কপট মাতৃবেশধারণ করিয়া গোবিন্দকে গ্রহণ করিল, 
বাহিরের কেহই জানিলনা, পুভনার তাব কি? কিন্তু সর্ব্বাস্তর্ধামী জ্ীগোবিদ 


অগ্রহায়খ, পৌহ, ১৩১৬ 1] ভদ্ডিঃ | ১৪১ 





উহার আগমন ত্র ছুরভিসক্ষির বিষয় অবগত হইয়া কৌশলে ছু দমন করতঃ 
সাধককে সংশিক্ষা দেওয়ার মানসে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন ; পুতনা বুঝিল 
গোকুল বাসিনী গোপীগণও স্তবামার় অভিসন্ধি বুঝিল লা, পোপালও বুঝিলনা, 
এইবার আমার অভিলাষ পরিিপুরণের শু হুধোগ হইল, তাই আনন্দে ও উৎসাহে 
পুতনাঃ 

তম্মিনৃত্তনৎ ছুজরি বীর্ঘ্যমুলণং। ঘোবাঙ্গমাদায় শিশোদর্পাবথ। 

গাঢ়ৎ করাভ্যাৎ তগবান্‌ প্রপীভ্যতৎ প্রাণেঃ সমং রোষসমদ্বিতোহপিবত ॥ 


তখন ঢুষ্টাশয়া পূতনা বালকরূপী হরিকে কোলে লইয়া অতি যন্্রণাপ্রদ 
কালকুট বিষ সংযুক্ত স্তন শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রদাল করিল। লীলাময় হু্টদমনকারী 
শ্রীহরি তখন দুই হস্তে ভাহঙঃর স্তলদ্বয় ধারণ করত: অতিশয় বেগে নিপ্পেষিত 
করতঃ উহার প্রাণের সহিত শুন্য আকর্ষণ করিয়া পান করিতে লাগিলেন! 


প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! একবার ভাবুন ছুষ্টজদয়! পুতনার অন্তরে কপট 
ভাব থাকায় সাক্ষাৎ ভগবত দর্শন ও স্পর্শনের অপুর্ঝ প্রেমামন্দ ভাব উপভোগ 
করিতে, পাবিল না; ুর্বাযসনা ও বিষয় কামনারপ বিষ মিশ্রিত সেবা অর্পণ 
করিল অর্থাৎ অতিশয় বিষয় কামী নরনারী কেবল বিষয়কেই ভালবাসে 
হুতরাং ; দেহাস্ব বুদ্ধিরপ কংশের অনুগত হইয়া পুতনার মৃতন-হে ভগবন ! 
হে পরমেশ্বর! হে সব্বশতিমন! আমায় ধন দাও, জনণ্দাও, গৃহ দাও, 
ক্ষেত্র ঢ্রাও, সন্মান ও প্রতিপত্তি দাও এইরূপ প্রার্থনায় ও ভাবে কামনা 
অৎযুক্ত*সেবা পূজাদি করে। ভগবান যন্গি স্বয়ংও উপস্থিত হইয়া বর দিতে প্রস্তত 
হন, তথাটপ হদয়ে বদ্ধমূল কামনা থাকায় ভগবানের আনন্দময় সত্বা উপভোগে 
বঞ্চিত থাকিয়া কেবলই ষন্্রণীপ্র্ধ ব্ষয়াদিই চাহিয়া লয়। বছলোক প্র ভাবেই 
জন্ম জন্ম দেহাত্ম বুদ্ধির অনুগত হইয়া উচ্চনীচ যেংদীতে পরিভ্রমণ করে। 
কিন্ত যাহাকে ধান্মিক করিলে ও যাহার ভাব ভক্তিভাবাপন্ন হইলে গোকুল বাসী 
গোপ ও গোকুল বাসিনীর অর্থাৎ বহু জক্তের সুখ ও শাস্তি হয়, শ্রীতগবান্‌ তাহাকে 
কামনার ফল না দিয়া তাহার & বিষয়*বাসনাকে এমন ভাবে ছ্িপদ ও বিক্ষেপ দিয়! 
বৈরাগ্য ভাবাপন্ন করেন যে, অবশেষে তাহার প্রাণ পথ্যন্ত টানিয়ালন, অর্থাৎ 
প্রথমে আশাপুর্ণ করেন ন! বিহয়-বিভাট*ও প্রার্থনীয় ধনজন পরিজনের রোগ 


১৫৭ ভক্তি ।  [১মবর্ধ--৫থ, তম কাংখটা। 


শোকাদির- উদ্ভাবনায় একটু জাগ্রত করিয়া ও সকাম ভক্তের প্রাণে (বিষয়ের নগ্বরতা 
পরিজনের অনিত্যতা ছ্বাগাইয়া দেন। ক্রমে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় সাধক 
দেখিতে পায় ষে, যাহাদের ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হইয়া যে সকল বিষয় বাসনা 
করত ভগবানের বিশ্বব্যাপী মঙ্গল সত্বা ভুলিয়া ছিল, তাহারা কেহই প্রকৃত বন্ধু নয়, 
সকলেই বন্ধু নামধারী আত্ম শত্রু, তাই বিপদের ও বিক্ষেপের এবং লাভ ও 
অলাভের তীর ভাবনারপ কষাস্বাতে জর্জরিত হইয়া প্রাণের ভাবের পরিবর্তন 
করে। তখন তাহার প্রাণ অন্ত ভাবাপন্ন হয়, ইহাই প্রাণের সহিত স্তন দুগ্ধ 
পানের তাহপধ্য । পরে এ সাধক পূর্ব প্রাথিত বিষয় বাসনাঁকে একেবারে হৃদয় 
হইতে দূর করিবার জন্য চেষ্টা ও প্রর্থনা করে, পৃতনাও তখন যে স্তন্য ধরাইবার 
নানাবিধ কৌশল করিয়া গোবিন্দকে কোলে করিয়াছিল সেই গোবিন্দের হাত 
ছাড়াইবার জন্য কি বলিতেছে দেখুন । 


সা মু্চ মুঞ্চালমিতি প্রভাষিণী নিম্পীভ্য মাদাহখিলজীধমর্্বণি। 
বিবৃত্যনেত্রে চরণৌ ভুজৌ মুছঃ নিশ্বন্রপ্াত্রা ক্ষিপতী রুরোদহ ॥ 


শ্ীকষ্ণের আকর্ষণে নিখিল মর্খস্থান প্রপীড়িত হওয়ায় সেই পৃভন| “ছেড়েছে 
ছেড়েছে আর না আর না” এইরূপ} বলিতে বলিতে নেত্রত্বয় বিস্ষারিত করিয়া 
চরণ ও ভূজব্বয় আক্কালন করত রোদন করিতে লাগিল । 

পাঠক, বিষয়ের পরিণাম ! ধনের পরিণতি ও পরিজনের অবস্থা ভাবিয়া ভাবিয়া 
ধ্যাকুল হৃদয়ে নির্ক্সেদ প্রাপ্ত সাধক কামনাকে ও বিষয় ভোগকে একেবারে 
পরিত্যাগ করিবার মানসে আকুল প্রাণে কত ক্রন্দন, কত প্রার্থনা ও কত চেষ্টা 
করেন তাহার আর সীমা থাকে না। বাস্তবিক ব্ষ্য চিগায় জীবের মৰ্ম্মন ভেদ 
হইয়া যায়। দুর্ভাবনার স্যায় যন্তরণাপ্রদ আর কিছুই নাই । কালকূট মাখান স্তন 


অর্থই কাল এ সমান্ছন্ন নিয়ত পরিবর্তনশীল কপটতার আলয় স্বরূপ বিষয় । 
বিষয়ের নশ্বরতা একবার যাহার অস্তঃকরণে অনুভব হইয়াছে সৈ জানে থে 


'কালসর্পের ধিষ অপেক্ষাও বিষয় বিষ অতিশয় ভয়ানক, তাই বিবেকী কৰি 
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কিষেণ তীর্রোবিষয়ঃ কুষ্ণসর্প বিষাদপি। 
নিষ্ণ.নিছস্তি ভোজ'রং দ্রষ্থারং চক্ষুষাপ্যয়ং ॥ 


অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩১৬। ] ভক্তি 1 ১৫৩ 








অর্থাৎ” কাল ুর্পের বিষ অপেক্ষা'ও বিষয় বিষ তীব্র, কারণ সর্পসের বিষ যে 
পানকরে কেবল সেই ব্যক্তিই নষ্ট হয়, কিন্ত বিষয় বিষে জর্জরিত ব্যক্তির নিকট 
যাহার! থাকে তাহারাও ওঁ বিষে ্তিত্ত হয়। তখন 


তম্মাঃ স্বনেনাতি গভীয়্রংহসা সাদ্রিমহীগ্ঠৌশ্চ চচাল সগ্রহ|। 
রসাদিশাশ্চ প্রতিনেদিরেজনাঃ পেতুঃক্ষিতৌ বজ্রনিপাত শদ্ধয়া ॥ 


নিশাচরীথৎ ব্যবিতস্তনা,ব্যহধ্যদায় কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি ৷ 
প্রসাধ্য গো ষষ্ট নিজরূপমাস্থিতা বজ্রাহতেো 1 বুত্রইবা পিতন্নপ ॥ 


তাহার সেই ২ গর্জনে পর্ব্বতের সহিত পৃথিবী, গ্রহনক্ষত্রের সহিত 
অস্তরীক্ষ কম্পিত হইল, এবং দ্বিক মকল ও রসাতল প্রতি ধ্বনিত হইল, বজ্ত 
পাতের শবের ন্যায় ভয়ানক শব্দ শ্রবনে অনেকে মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। 
পাপমতি রাক্ষসী পুতনা এইরূপে প্রপীড়িত হইয়া কেশ চরণ ও ভুজ প্রসারিত 
করিয়া নিজরূপ ধারণ করত বঙ্জাহত বুত্রানুরের স্যায় ভূতলে পতিতা হইল। 


মায়া যখন বিবেক বুদ্ধিতে পরিণত হয় তখন তাহার কিরূপ ভাব ও আর্তনাদ 
হয় তাহ! দেখ্বাইবার জন্য পুতনার আর্তনাদের বানা করিলেন, মাক সাধকের 
যখন মায়ার ভাব অগগত হয় তখন তাহার দুখোন্ডারিত বিষয় ভোগের নিন্দাবাদে 
দিকদিগস্ত প্রকম্পিত হয়, সে যাহাকে দেখে তাহার নিকটই ভোগের অনিত্যতা 
ও পরিণাম ছুঃখের বিষয় বর্ণনা! করিয়া অনেক সময় অনেক সকাম ও নিক্ষাম নর- 
মারিকে মুচ্ছি করে, পূতনা যেমন প্রাণত্যাগ করিল সেইরূপ মায়িকের মায়! 
নিজের স্বভাঁব ত্যাগকরে, তখন এ মায়া ভাঁবের অনুকূলে দিব্য মূর্তি ( ভাব ) 
ধারণ করে সাধকের ওঁ অবস্থায় মায়ার কদাকার স্মরণ হয়, যাহাকে অতি আদরে 
হৃদয়ে 'স্থান দিয়াছিল জ্ঞানের উদয়ে জ্ঞান নেত্রে তখন তাহার জন্য রূপ অব- 
লোকন করিয়া জন্ম জন্মান্তরে যাহাতে আর ন! মায়ায় অভিভূত হইতে হয় 
তাহার ওঁন্য চেষ্টা করে! পাঠকগণ পুতমার দেহকে যেরূপ ভাবে বর্ণনা কাধিয়া- 
ছেন উহা মায়ার পক্ষে সংযোজনাঞ্করিয়া দেখুন-- 


ইষামাত্রো গ্রদংঘ্রান্তৎ গিরিকন্দরনাসিকং। 
গণ্ডশৈলস্তনং রৌদ্রং প্রকীর্ণারুণ মুর্ছুজং। 


১৫৪ ভক্তি । 1 ৮ম বর্ধ--৪র্থ, ৫ম সংখ্যা । 








অন্ধকুপগভীগরাক্ষৎ পুলিনারোহ ভীষণ 
বন্ধসেতুভূজোর্বজ্বি, শুন্যতোয়হ্রদোদরৎ | 
অর্থাৎ লাঙ্গলের :ফলার গ্যায় বৃহৎ দস্ত{ক্ত বদন, পর্বত গুহার হ্যায় নাসিক! 
বিবর, পর্ব্বতের শৃঙ্গের স্ঠায় অতি উচ্চ স্তন, অতি বিকটাকুতি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 
রক্তবর্ণকেশপাশ, অন্ধকুপের স্তায় গভীর চক্ষ দ্বয় ; নদী তট সদৃশ জঘনদেশ 
দ্বারা অতিশয় ভয়াবহ যতি, বদ্ধ সেতুর ন্যায় ভুজ, উরু ও পাদদ্বয় এবং জল শুন্য 
হুদের ন্যায় উদর এইরূপে অতি বিকট ও বিশ্রী আকুতি ধারণ করিয়া পৃতনা 
পতিত হইল তাহার দেহের চাপায় বহু বহু বৃক্ষাদি চূর্ণ হইয়া গেল 


সম্তত্রন্থঃ ম্ম তদ্বীক্ষ্য, গোপা গোপ্য: কলেবরং 
পূর্বস্ততনিঃষ্টনিত ভিন্নহংকর্ণযস্তকাঃ ॥ 
বালক তশ্গা উরধি ক্রীড়ম্তমকুতো ভয়ং 
গোপ্য,ৎ সমভ্যেত্য জগৃছজ্তি সন্তরমাঃ ॥ 


গোপ এবং গোপী গণের উহার চীৎকারে পুর্কেই হৃদয় কর্ণ ও মস্তক ব্যাথিত 
হইয়াছিল, এক্ষণে গোকুল বাসী গোপ ও গোপীগণ, ও বিকটাকার দর্শন করিয়া 
ভীত ও বিস্মিত হইল, কিন্তু বালক গোপাল উহার বক্ষ স্থলে অকুতোভয়ে ক্রীড়া 
করিতেছে দেখিয়া গোপ গোপীরা কথঞ্চিং আশ্বস্ত হইল পুনঃ পুনঃ গোপালকেই 
দর্শন করিতে লাগিল । মা যশোদা.এাভৃতি গোপীগণ আস্তে আস্তে নিকটে যাইয়! 
পুতনার বক্ষস্থল হইতে বালক রূপী গোবিন্নকে গ্রহণ করিল । 
কলেবরৎপর শুভিণ্ছিত্বা ভততে ব্রজৌকসঃ। 
দরে ক্ষিপ্ত বয়বশোন্যদহন্‌ কাষ্ঠধিচিতং ॥ 
পৃতনার দেহ পরশুর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ব্রজ বাসী দূরে নিক্ষেপ করত 
বিভি্মি তাবে কাষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া দ্ধ করিল । 
দহমানস্ত দেহস্ত ধূষশ্চাণ্ডর মৌরভঃ।। 
উত্িতঃ কৃষ্ণ নিভূর্তি রূপগ্ঠাহত পাপ্যনঃ ॥ 
পুতনার দেহ দগ্ধ করিতে করিতে উহার ধূম হইতে অগুরু চন্দমেপ্র 
ন্যায় সুগন্ধ উঠিতে লাগিল ।” গ্রীকুফঃ কর্তৃক আক্রমিতা হওয়ায় পুতনার ,পাপ 


অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩১৬। ] ভক্তি | ১৫৫ 





সন্যু সন্ত ই“বিনষ্ট হ্‌টুল । তখন পুতনার আত্ম। দিব্য জ্যোতি রূপে অস্তর্নীক্ষ গত 
হইয়া সৰ্ব্বজন সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দেহে মিলিত হইল। সকলে এই অপুর্ব গতি দর্শন 
করিয়া শ্রীভগবানের দর্শন ও স্পর্ধনের মহিমায় মহ! পাপিয়সী রাক্ষসীও মুক্ত 
হইল এই বলিয়! শ্রীকৃষ্ণের মহিমার জয় দিতে লাগিল। ব্রজবাসীর! বিপদ হইতে 
মুক্ত প্রীগোবিন্দকে আনন্দ নয়নে দর্শন করিয়া মনের আশা পূর্ণ করিতে লাগিল । 
পাঠক পাঠিকা গণ ! এক্ষণে নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করুন আমবা অজ্ঞান অবস্থায় 
ভগবৎ ভাবরহিতা যে মায়া বা মায়াবিনী স্ত্রীকে অতি সন্বরী ও একাস্ত আপন 
মনে করিয়া সকল ইুক্রিয় ও মন এবং প্রাণের ভালবাসা যাহার মধুর আকৃতিতে 
বিভোর হইয়া যাই একবার ভগবত কুপায় মায়ার স্বরূপ বুণিতে পারিলে প্র মায়া বা 
মায়াবিনী কে আর সন্দরি বলিয়া! মনে হয় ন তাহার কথা তাহার আচরণ তাহার 
আকৃতি সকলই অতি বিকট ও ভন্নবহ মনে হয়, এমন কি, ভাবিয়া ভাবিয়া সাধক 
বিশ্মিত হন যে, কেন কোন সুখের আশায় এই দুঃখময়ীমায়াকে অবলম্বন করিয়া 
ছিলাম । আর ভাবেন হায় হায় আমি এমন অব্য বসন্তকে আপন করিয়! নিজ জন 
বোধে আশ্রহ করিয়া ছিলাম ? কিন্ত হার কোন একটা অন মুন্দর নহে, কোন 
একটা ভাবও হুখপ্রদ নহে, মাফ কেবল দেহি দেহি রবে আমাদের মদয় মণ্ডক ও 
কণ বিক্ষিপ্ত করিয্নাছে আর না, এই কামন। বিষ পত্রশুর্ণ জুদুয়ের ভালবাদায় আর 
মজিব না, ইহার কটাক্ষে জার দুটি পাত টা হার ঘোর যন্ত্রনাপ্রদ কামনার 
বিষম আর ভাবিধনা, ইহার উদর জনহীন হৃদ সহসা অর্থাং মায়ারূউদরে কিছুই 
নাই মায়ার ভাবে যাহা করিবে যাহ! ভাবিবে সকলই নিক্ষল। এইরূপ মনে 
করিয়া কামনার বক্ষস্থল হইতে ভাল বাসার ধুন প্রীগেবিন্বকে (ভাবকে ) আকর্ষণ 
করিয়া লন, তখন মায়া মরিয়! যায় তাহার দেহ চৈতন্ত শুন্য হইয়া যায়, কেহ আর 
তাহার আদর কৰে ন! আমরা মারা কে যে ভালবাসার ভাব অর্পণ করি তাহ! যদি 
প্রকৃত বৃদ্ধির অনুকলে গোচুলের (ইন্দ্িযসমুহের ) বঙ্গলার্চ হৃদয়ে রক্ষা করি 
তবে আমাদের ইন্দির্গণ রূপ রদ সবল শান্ত সবল ও ভাবপূর্ণ থাকে | যাহার 
ইঞ্সিয় মায়ার হাত হইতেন্রক্ষা | পাইয়াছে ত্বহার আর বৃথা কামনা ও অসং ভেগ- 
বাসন! আসেনা, সে মেই নিত্য সত্য পরমুস্ত্রার ভাবে দেহ মন ও ইন্সিয় গণকে 
পরিতৃপ্ত করে, তাহার হব গোকুল মায়া শুন্ত । কেবল ভালবাসার ধন গোবিন্দ কে 
লইয়া আনন্দে বিভোর হয়। পুতনার দেহ (কে যেমন পরশর দ্বারা খণ্ড খণ্ড 


৫৬ ভক্তি | [৮ম বর্ঘ--৪র্থ, ৫ম সংখ্যা। 





করিয়া দূরে নিক্ষেপ করত অগ্নিম্মাৎ করিল সাধকও মায়া কে'বিবেক কুঠারে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া হৃদয় হইতে দূরে সরাইয়া জ্ঞানাগিতে তম্ম করে। পুতনার প্রাণ 
শ্রীগোবিন্দে লয় পাইল এবং পূতনার দেহ হইত তখন সুগন্ধ বাহির হইল, ইহার 
তাংপর্য্য এই ঘে পূর্ক্বে মায়া যাহাদের অবলম্বনে হৃদয় গোকুলের অনিষ্ট করিতে- 
ছিল ভগব ভাবের বলে মায়ার আশ্রয় স্বরূপ সেই সকল দেহ হইতে কেবল 
বৈরাগ্যের সুগন্ধই বাহির হয় অর্থাৎ সকলের সকল ব্যবহারেই ভাবের উদয় হয় 
যে যাহা বলে তাহার সেই কথারই ভাবের অনুকূলে অর্থ করিয়া কেবল ভাবানন্দ 
বৃদ্ধি করে মায়ার প্রাণ স্বরূপ কামনা বাসনা সকলই আরাধ্যহেবের সহিত মিলিত 
হয় অর্থাৎ ভগবৎ সেবায় ভগব সাধনে ও ভগবহ বিষর শ্রবণ কীর্তনেই তাহার 
মায়া নিযুক্ত হয় ও মায়া তথন সংসঙ্ক লিপ সা রূপ মধুর ভাব ধারণ করে। প্রিয় 
ভক্ত পাঠক গণ ! অতি সংক্ষেপে পৃতন। মোক্ষণ লীলার নিগ্ঢ রহস্তের ইন্সিত মাত্র 
করিলাম, আপনারা নিজ নিজ চিন্তা শক্তি ও ভাব বলে উহার রহস্ত আলোচন! 
করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করুন। আ্রীভগব- লীলার তত্ব অনন্ত যে ভাবে দেখিবেন 
সেই ভাবেই ইহার পুর্ণতা অনুভব করিয়! বিমল আনন্দ ভোগ করিতে 
পারিবেন । 

আমাদের দেহের ইন্দিয় ও ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকলকে সংযত ও জ্ঞানানুসারে 
বিষয় ভোগ করিতে দিলে আর আমাদের দুঃখ থাকেনা আমরা আহারে বিহারে ও 
ব্যবহারে সর্বদা সকল কার্যে সদানন্দ উপভোগে ধন্য হইতে পারি। লীলাময় 
জ্রীগোবিন্দ সাধকের প্রাণে সদানন্দ বিধানের জন্যই নানা প্রকার লীলা কৌশলে 
ভাব শিক্ষা দিয়াছেন না বুঝিয়! আলোচনা না করিষ! কেবল বাহক ভাব লইয়া 
থাকিলে সুখ পাইবেন না সংযম আসিবেনা, হৃদয় উন্নত হইবেন, হৃদয় ভাবের 
আধার, অনুসন্ধান করিলেই ভাব ধন মিলিবে অনুসন্ধান না করিয়া কেহ ভাবধনে 
বঞ্চিত থাকিবেন না ইহাই আমার সবিনয় নিবেদন । 


পতন! লোকবালদ্রু রাক্ষুমী রুধিরা শানা, 
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্বনং দর্তাপ সদৃগতিৎ ॥ 


কিং পুনঃ অদ্ধয়! ভত্ত্য! কৃষ্ণায় পরমাত্মনে 
যচ্ছন্প্রিয়তমৎ কিছ রক্ত! স্তন্মাতরে| যথা ॥ 


অগ্রহায়ণ, পৌধ, ১৩১৬ । ] ভক্তি ৷ ১ a 





লোকের বালক সন্তান খাতিনী রুধির পান কাররিনী বাক্ষসী পুতনা! প্রকৃত ভাল 
না যাসিয়া বিনাস বাসনায় শ্রীগোবিন্দ বদনে স্তন দুগ্ধ অর্পণ করত সদ্গতি লাভ 
করিল কিন্তু যাহারা শ্রদ্ধা ও ভঞ্ধি সহকারে পরমাত্বা শ্রীকফ্ণকে নিজের প্রিয় 
অর্পণ করে সেই সরল হৃদয়া গোকুল বাসিনী কৃষ্ণ সুখদায়িনী গোপীগণের যে 
সদ্গতি লাভ হইবে তাহা আর কি বলিব? তাহারাই ধন্য ও তাহারাই সার্থক 
জন্ম) যাহার! অকপট প্রাণে প্রীতিরসহিত শ্রীভগবান কেই আপন জানিয়! 
ভালবাসিতে পারেন। 

হে গোকুলানদী দাতা জীগোবিন্দ ! ভালবাসা দাও কপটতা কাড়িয়া লও 
গোকুল রক্ষার জন্য যেমন স্বয়ং মায়াবিনী মায়ান্বকূপিনী পুতনাকে দমন করিয়াছ 
সেইরূপ আমাদের হৃদয়ের কামনা, বিষয় বাসনা ও মায়া কে দমন করিয়া আমা- 
দের হৃদয়-গোকুল নিরাপদ কর*আমরা তোমার কৃপায় অকপট প্রাণে প্রেমানন্দে 
তোমার সেবানন্দে কৃতার্থ হইয়া জনম জীবন সার্থক করি। 


0 commie 
be) 


দীনবন্ধু শর্মা । 


ভব বিকার মুক্তি প্রার্থন।। 


সপ ও হিপ 


এ ভব বিকায় ঘ্বোরে প্রাণ বুঝি যায় হে। 
কে আর করিবে ত্রাণ হরি বিন! তায় হে॥ 
মোরাণযে বিকার ঘোরে, 
কত কি যে করি হরে, 
হ’য়ে রোগী মোরা কিবা প্রকাশিব তায় হে। 
বিকার ঘোরে, যুবারে প্রাণ কুঝি যায় হে॥ 


ভক্তি । [৮ বর্ষ-_হর্থ, ৫ম বংখ্যা। 





হবৈদ্য তুমি হে, হযশঃ গোকুল ময় হে। 
দাও সুওষ্ধ যাহে রোগ দূর হয় হে॥ 
রোগের লক্ষণ হরি, 
কতক বলিতে পারি, 
দোষ তাহ! মনোময় যদ্দি মনে হয় হে। 
সমুদয় প্রকাশিব নাছি সে সময় হে 


ক্ষণেক চৈতন্য, অচৈতন্য পরক্ষণ হে। 
চক্রবং অবিরত করিছে ভ্রমণ হে ॥ 
অচৈতন্থে করি যাহা, 
চৈতন্য হইলে তাহ!,, 
কৃতকম্মন হেরে কতক হয় নিরূপণ হে 
অনুমানে যাহা বুঝি করিব বর্ণন হে॥ 


কভু কাঁদি, কভু হাসি, কভু নারায়ণ হে। 
কত সাধাসাধি করি ধরিয়া চরণ হে ॥ 
যাহার অভাব যায়, 
তার কাছে চাই তায়, 
কেমনে সে, সে জিনিষ করিবে অর্পণ হেঁ। 
পাইতে যে, সে জিনিষ করয় সাধন হে ॥ 


যাহাপ্প আছয় তার কাছে নাহি চাই হে। 
অরণ্যে রোদন করি সময় কাটাই হে ॥ 
কারে মাতা, কারে দারা, 
কারে পুক্রী সহোদর, 
নানা ভাবে এক মুর্ত্জি আরাধি সদাই হে। 
সকণি প্রকৃতি এক, মূনে ভাবি নাই হে॥ 


যেই পিতা, মেই পুত্র সেই সহোদর হে। 
অন্তর হৈতে এণ্ডাব হইল অন্তর হে॥ 


অগ্রাপ্নণ, পৌষ, ১৩১৬ । ] ভক্তি | ১৫৯ 





মান আর অপমান, 
বিষ্ঠা চন্দন সমান, 
কই আর এই জুন হরি চক্রধর হে। 
বিকারের তাড়নায় সব হ'ল দূর হে॥ 
বিকারে বিকারে হরি শরিরের কল হে। 
হইয়াছে কলকর্তী সকলি বিকল হে ॥ 
নাহি আর সে শ্রবণ, 
নাহি আর সে স্পর্শন, 
নাঁহি সে দৃষ্টি যাহে হেরি পুদ যুগল হে। 
হইয়াছে কলকর্তী*“বিবশ বিকল হে ॥ 
এই নিবেদন প্রভে! ওহে বৈদ্ভরায় হে। 
এবিকার কাটে যায় করহ উপায় হে ॥ 


পেয়েছি হে বড় জ্বালা, 
হয়েছি হে ঝাল! পালা, 
আর যে না সহে কালা, নিবার ত্বরায় হে! 


কর কর দীন নাথ, দীনের উপায় হে॥ 
অচৈতন্তে কালবারি, সময় কাটায় হে। 
ভজিতে না পারি তোম! সফল সময় হে॥ 


তোম! না ডাকিতে পারি, 
তোমা না সাধিতে পারি, 
কপা করি কপাকর, হও হে সদয় হে। 
ভজন সাধন হীনে হ'ওনা নিদয় হে ॥ 


জ্ীবসম্তকুমার প্রামানিক । 


৯৬৪ ভক্তি} [৮ম বর্ধ--্ঘ ৫ম সখ্যা। 
সঙ্গীত । 


ইত তি 





কই হরি! পারিলাম তোমা! জিন্তে ? 
পাপ-রিপুদলে জিনিতে যে নারি প্রাণাস্তে ॥ 
দেহ-রথে বসি আত্মা রথী বায়, 
মনো-ধনুঃ বাঁধি প্রতিজ্ঞা ছিলায়, 
যুড়ি নীতি শর ভাবিছে হিয়ায়, 
এবে ছুরাচারে স্মরেছে কতান্তে ॥ 
কিন্তু ওহে হরি! যাইলে রণেতে, 
সু ও কুপ্রবৃত্তি অশ্ব যুড়ি রথে, 
কেহ ধায় স্থলে, কেহবা জলেতে। 
সে সময় রথ না পারে চল্তে | 
যে সুযোগে মোহ রিপুদল পতি, 
ছুহুস্কার শব্দে আসিয়া ঝ'টিতি, 
কটাক্ষ শরেতে ছিল৷ পাশ কাটি, 
পাপ দাস সাজায় হাদ্তে হাস্তে ॥ 
বুঝেছি হে চক্র তব চক্রধারি ! 
কেন রিপুগণ ( তব ) চারি ধার থ্রি, 
তাহাদের আগে না জিনিলে হরি, 
সহজে দিবেনা তোমায় ব্র্তে ॥ 
তাদের জিনিব কি সাধ্য আমার, 
ধরিব তোমায় কি সাধ্য আমার 
যশোদার মত ওহে দয়াধা, 
কপা করে দেও শ্রীকরে বীধতে। 


আীবসম্তকুমার প্রামানিক। 


শ্রীপ্লীরাধারীমণে! জয়তি | 


ভক্তি। 


এপল" 


মি সৎ ফিরি রি | 


LAE AAC ০০৪ | 





ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তি: প্রেম ্বরূপিরী ! 
তক্তিরানন্দরূপ| চ তক্রির্ভক্তন্ত জীবনমৃ ॥ 





প্রার্থনা ৷ 





ত্বমের বিদ্যা বিন্তৎ মে বিষব্যাপিন্‌ জগদ্‌ গুরো। 
বিহার ভূম্যাৎ হৃদয়ে বিহরস্ব প্রতিক্ষণমূ ৷ 


হে জগদ্‌ গুরে&! তুমিই আমার বিদ্যা (জ্ঞান৷, তুমিই আমার বিভব (সপ), 

মার বলে নিত্য নৃতন নৃতন জ্ঞান পাইতেছি, তোমার বলে হলেন বন্ধ- 
টব কুসংস্কার দূর করিতে পারিতেছি, তোমারই বলে হিতাহিত জান পাই! 
'কর্তব্যাকর্তক্চ স্থির করিয়া কর্ম 'করত বিভব লাভে অভাব মোচন করির। ছঈখী 
হইতেছি। তুমি যখন বিগ্ারীপৈ হুল্লয়ে বিরা্জকর, তখন কত সুখ, কত জ্ঞান 
ও কত ক্রি ভাবের উদয় হয় তাহা ভাবিয়া ও বলিয়া শেষ করিতে পারি না। 
আবার তুমি যখন হৃদয় হইতে সরিয়! যাও অমনি হৃদয় অঙ্জান অন্ধকারে পুর্ণ 
হই কলুধিত হয়। কত সন্দেহ কত কু তর্ক, খু কত কি কু ভাব এবং কত 
আরয়োজনীয় অসং ভাব যে হৃদয়ে উদয় হয় তাহাও বলিন্তা শেষ করিতে পারিন। 





১৬২ ভক্তি।। [৮ম বর্ধ--৬ঠ সংখ্য1। 





ভাল করিতে মন্দ হইয়া যায, অলংকে সং, অনিত্যকে নিত্য, মন্দকে 
তাল বলিয়া আশ্রয় করত মনন্সাপে দগ্ধ হই; প্রতি কর্মে চিত্ত ভ্রম, প্রতি কর্ম্মে ভুল 
ও বিশৃজ্লতা আসিযা যাহা আশ! করি তাহা পাইতে দেয় না। হে বিশ্বব্যাপিন্‌ ! 
তুমি জ্ঞানময়, তুমিই জ্ঞানদাতা এবং তুমিই আমার জ্ঞান, 'যখনই তোমার ৰলে 
কোন কঠিন তত্তের মীমাংসা! করিতে পারি তখনই তোমার জ্ঞানময় সত্ব! উপলব্ধি 
করিষা প্রাণে এক অনির্বচনীয় সুখ পাই । হৃদয় বিহারিন্‌ ! নিরস্তর অস্তরে 
অন্তরে বিহার কর, আমার হৃদয় তোমার বিহার ভূমি হউক, যখন অপরে আমার 
জ্ঞানের গৌরব করিবে তখনই যেন তুমি হৃদয়ে আছ, তোমারই কৃপায় আমার 
জ্ঞান, তোমারই ভাবে আমি জ্ঞানী এইকপে প্রাণে প্রাণে তোমার সত্তা অন্ধ" 
করিতে পাবি, বুধ! অভিমানে মত্ত ন। হইয়া তোমার গৌরবে গৌরবাধ্িত এবং. 
তোমার দিব্য জ্ঞানালোকে আলোকিত, পুলকিত ও আনন্দিত হুইয়া যেন 
প্রলোভনকে পরাজয় করত পবিত্র পথে অগ্রসর হইতে পারি। 


হে 'অনাথনাথ ! তুমি বিদ্যাকপী হইয়া যেসকল বিভব ( ধনাদি ) আনি 
দিতেছ তাহাও তুমি, আমার মনে হয় তুমি ভালবাস বলিয়া অভাবের ছঃখ ঈহা' 
করিতে না পারিয়া আমার বিভব কগে আবিভূতি হইয়। আমাকে নিশ্চিন্ত ও 
সুখী কর । অভাবে প্রাণ চঞ্চল হয় ভাববপে তোমার আবির্ভাব পাইলে প্রাণ মাতিয়! 
উঠে। হে ভাববপিন অভাবে বাখিও না, ভাবেই যেন নিশি দিন থাকিতে" 
পারি, আবার সম্পদকপে তোমারই ভালবাসা অনুভব করিয়া যেন নিরভিমানী 
থাকিতে পারি। আশীর্বাদ কর আমার জ্ঞান ও সম্পদকে অবলম্বন করিয়! 
জীব জগত আমাকে যতই প্রশংস। করিৰে ততই যেন তোমার ভাব জাগিয়া 
উঠে, জ্ঞানেও তুমি জ্ঞানকপী, সম্পদেও তুমি সম্পদ্ববপী,”এইরপ ভাব দাও 
নির্বিকার ভাবে সদ্দানন্দে তোমায় ভাবিধা বাহিরে সংসার অন্যরে কর্ম্ম 
সন্যাস করত যেন কৃতার্থ হইতে পারি। তোমার ভাব ব্যতীত যেন অন্য কোন 
ংস্কার হৃদযে বদ্ধখূল না হয়, দীনের প্রার্থন। পুর্ণ কর। 


দীনবন্ধু শশ্মা। 





লীলা রহস্য । 
(৬) 
( পুর্ব গ্রকাশিতের পর 1) 


০০০ 
HSRC em পাস পশলা 
GOs 





রাজোবাচ। 

যেন গ্যৈনাবতারেণ ভগবান হরিরী হুঁরুঃ। 

করোতি কর্ণ রম্যানি যনোক্জানি চ নঃ গ্রভে 1 ॥ 

যচ্ছ, তোহপৌত্যরতিবিতৃষ্ণ সত্যং চ শুদ্ধত্যচিরেণ পুৎসঃ! 

ভক্তি হঁরৌ তৎ পুরুষেচ সথ্যৎ তদেব হারৎ বদ মন্তসে চেং ॥ 

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ ! মহারাজ পরীক্ষিত শ্ভগবানের লখল। রহস্ত যতই 

 শুনিতেছেন ততই প্রেমানন্দে আকুষ্ট হইয়! দেহ, গেহ, ধন, সম্পদ, ভুলিয়া! 
ঘাইতেছেন; আশ! মেটে না, শুনিবার আকা ক্ষার শেষ হয় না। লশলাময়ের লীলার 
এমনই মন প্রাণ মোহিনী শক্তি যে, একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে আর ভোল৷ 
যায় না, তাই রাজ।ধিরাজ পরীক্ষিত ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন, হে প্রভো। 
সর্কজ গুরো! সর্ব্বেশ্বর ভগবান শ্রীহরি যে নে অবতারে কণের ও মনের 
প্রিয় যে যে লঈল। করিয়াছেন, যাহা শুনিলে কণের ও মনের প্রক্ত পরিতপ্তি 
সাধন হয়, আমার নিকট সেই সকল লীলা কথা বণন করুন। শ্রীভগধানের 
লীলা বড়ই "মধুর, যাহা শুনিলে ভগবানে ও*ভগবং গুণানুবাদ শ্রবণ কীর্ভনে 
স্বভাবত যে অন্লূতি তাহ! দূরে যায়, স্বতই রতি (আগ্রহ ) আসে, যাহ। শুনিলে 
বিবিধ দুৰ্ব্বাসনা নাশ হয়, কোন কামন। থাকে না, যাহ! শুনিলে চিত্তে বিশুদ্ধ 
সত্যগুণের বিকাশ হইয়া মন প্রাণ পুলকিত করে, যাহ! "শুনিলে অতি অল্প 
কালেরঞ্দধ্যে সর্মপাপ প্রণাশন শ্রীম্ধুহৃদনে ভক্তি ভাবের আবিভাব স্বীয়, এবং 
যাহ! শুনিলে ভগবদ ভক্তেপ্ প্রতি নিন্মল খা ভাব আসে, সেই মনোহারী হরি 
কথা বলুন। হে গুরুদেব! আমি এ সুপবিত্ৰ হরিকথা শুনিতে যোগ্য আোত। কিনা 
তাহা বলিতে পারি না, যদি আমার নিকট বলিতে কোন বাধা না থাকে, আর 
যদি আঁমাকে সেই সুমধুর লীলা কথায় সদানন্দ রাখিতে ঝাসন। করেন, তৰে 
শীত শীঘ্র মধুময় লীলা রৃহস্ত ব্যক্ত করুন। 


১৬৪ ভক্তি | [৮ম বর্ষ সংখ্যা । 





যতদিন অন্য কথায় রত ছিলাম ততদিন সুমধুর লীল। কথার প্রাণ মন বিমো- 

হিনী শক্তি অনুভব করিতে পারি নাই; ভাই বলি 
অথান্ডদপি কৃ্ণম্তা তোকাচরিতমডুতৎ। 
মাচ্ষৎ লোকমাসাগ্য তজ্জাতি মনুরুক্ধতঃ ॥ 

নকশান্‌ মানুষ্রস্তায় মুন্তি ধারণ করিয়া, মানুষের অনুগ্ত হইয়া মানুষের 
সহিত মন ভাবে যে সকল অদ্ভুত অদ্ুত বাল্য লীলা করিয়াছেন, গুরুদেব 
সেই কত লীলার গূঢ় রহস্ত ব্যক্ত করত আমায় কৃতার্থ করুন । 

২খকিতের আ্রীকষ। কথা আবনের পিপাসা ও কৃষ্ণ কথায় রতির তাবে 
মক্িশ্য় চত হইয়া, সদানন্দ ময়েরতো বানন্দে সদাই আনন্দিত, প্রেমানন্পভাবে 
একেবারে আত্মহারা, ও ভব গদ গদ চিত্ত, মহামুনি শুকদেবও নীতি প্রফুল্ল চিত্তে 
বলিতে লাগিলেন 
ভ্রীওক উবাচ । 

কদ্ধাচি দে খানিককোতুকাপ্নবে। জন্মক্ষ যোগে সমবেত যেষে তাম্‌॥ 

বাদিত্র গীতদিজ মন্ত্র বাচকৈঃ চকার সুনো রভিসেচনং সতী । 

শুকদেব বলিতেছেন, মহারাজ একদিন বালগোপালের অঙ্গ পরিব্ত্ুন্রে সামর্থ্য 
হইয়াছে দেখিয়া এবং জম্ম নক্ষত্র যোগ হইয়াছে জানিয়া, সতী মা যশোদা ত্র 
বাসী নর নারীকে আহ্বান করত নানাবিধ বাদ্য গীত ও ব্রাঙ্গণগণের পবিত্র মনত 
পাঠাদির দ্বার! মহোহংসব করিতে আরম্ভ.করিলেন। আনন্দের সীমা নাই, কোথায় 
বা নৃত্য, কোথায় বা গীত, কোথার বা নানাবিধ বেদ মগ্ন উচ্চারণ হইতেছে; 
মা যশোদা আনন্দময় ভ্রীভগবানের ভাবে বিভোর! হইয়া সকলকে সমাদর'করি- 
তেছেন আর কেবল গোপালের কল্যাণ কামানা করিতেছেন, নানাবিধ মাঙ্গলিক 
দ্রব্য সংযোগে গোঁপালকে তৈল হরিড্রা মাখাইয়া স্থান করাইয়া আদর করিতে 
ছেন, মু মণ্ডল মুছাইয়া পুনঃ পুনঃ দর্শন ও চুম্বন করিতেছেন। গোপাল ও 
যশোদার বাংসল্য প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া মা যাহ! করিতেছেন তাহাই প্রীতি পূৰ্ব্বক 
শ্বীকার করিতেছেন! লীলার মধুরতা দেখাইবার নিমিত্ত ভগবান যেন সত্য 
সত্যই নবীন শিশু । 

নন্দন্ত পত্রী কৃতমজ্জনাদিকৎ বিপ্রৈঃ কতত্বস্তায়নৎ সুপুজিতৈ: ৷ 
অন্নানচবাসঃ অগদী£ধেনুতিঃ সঞ্জাতনিড্রাঙ্গ মশীশয়চ্ছ নৈঃ ॥ 


মাত, ১৩১৬ । | ভক্তি ] | ১৬৫ 





যশোদা! সান কৰ্ম্ম শেষ করিত ব্রাসপগণকে সন্তষ্ট করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ 
গণও পবিত্র মঙ্গলময় বেদ বাক্য দ্বারা গোপালের মললার্থ রক্ষা বন্ধন করিলেন, 
শ্বভাবত মঙ্গলময় গোবিন্দ আজ বেদ বাক্য ছারা মঙ্গল ভাবাপন্ন হইলেন। 
আদদ্দমঞ্জের জননী নন্দগেহিনী যশোদা অতি শ্রীতির সহিত সন্তানকে কোলে 
করিয়া লালন করিতেছেন, দেখিতে দেখিতে পুত্রের কল্যাণার্থ সমাগত নরনারীর 
আদর অভ্যর্থনা কুর্রিবেন বলিয়া! নিদ্রাবিষ্ট কৃষধনকে সামান্ত শয্যায় শয়ন 
করাইলেন, গোধন পরিমষ্ডিত গোকুলে নানাবিধ গো ও গোশকট বিরাজ 
করিতেছে, যশোদ। আনন্দে আত্মহারা হইয়া একটা শকটের ছায়ায় গৃহের প্রাঙ্গনেই 
গোবিন্দকে শয়ন করাইলেন, মার মনে কোন দ্বিধা নাই, মার মনে এহপ্ষার 
নাই, মার মন কেবল পত্ররূপী গোবিন্দের আনন্দই কামনা করিতেছে । এদিকে 
ওঁখানিগৌঁংগুক্য মনা মনপিনী, সমাণতান্‌ পুজয়তী ত্রজৌকসঃ। 
নৈবাশুণোদ টব রূদিতৎ সুতম্ত সা রুদন্‌ প্তনাথা চরণাবুদক্ষিপৎ ॥ 
পুত্রের উখান মহো সবে আনন্দ বিভোর বুদ্ধিমতী মা যশোদা সমাগত ত্রজ 
জনাকে পুজা করিতেছেন, এদিকে পুত্রের দিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, পুত যশোদার স্তন-দুগ্ধ 
কামনায় কাদিতেছেন; মা যশোদা সমাগত লোক নেবায় ব্যস্ত থাকায় কিছুই 
শুনেছেন না, পুত্র পুনঃ পুনঃ রোদন করত কেবল বালক স্বত্ব হৃলভ পদ 
দয় উদে গেপণ করিতেছেন । ধালকের এইরূপ নিরাশ্রয় অবস্থা দর্শনে কুংসানু- 
চর অনল যে পুরোই শকট রূপধারণ করিয়া গোপালের প্রাণনাশার্থ অবসর 
প্রতীনা করিছিল, এক্ষণে যশোদা! নাই, বালক একাকী কাদিতেছে দেখিয়া 
আপন অভিনাধী পুণের এই অতি উত্তম সময় মনে করিয়া ক্রমিক অগ্রসর 
হইয়া গোপালের উপর চাপিতে উদ্তোগ করিল, যত অগ্রসর্হইতেছে সর্বাস্ত- 
ধ্যামী ললাময় ততই অজ্ঞানীর স্থায় রোদন করত চরণ ক্ষেপণ কক্চিতছেন, 
এইরপেঁযেমন শকটএগী তৎসচর গোবিস্ভের দেহের উপর নিপতিত হইবে 
অমনি-- 
অধঃ শয়ানস্ত শিশোরনল্লকপ্রবালমুদ্গচিন.হতং ব্যবর্তৃত। 
বিলপ্ুনানা রসকুপ্য তাঁজনৎ ব্যত্যত্ত চক্রাক্ষ বিভিন্ন কৃব্য়ং ॥ 
নিয়ে শারিত শিশুর সুকোমল পদাখাতে কট দূরে নিক্ষিপ্ত হওত চূর্ণ কিচুর্ণ 
হইয়। গেল, উহার চ'পে অনেক দুগ্ধ দির ভাণ্ড ডব্যের সহিত নষ্ট হইল, শকটের 
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চক্ত অক্ষ ও নাভি সৃঙ্কলই ভাঙ্গিয়া গেঁদ, তখন অস্তরীক্ষে দেবগণ ও দেবষিগণ 
দেখিতে পাইলেন, ও ভগ্র শকট হইতে কি এক অনূর্ধ্ব জ্যোতি আসিয়া 
গোপালের অঙ্গে মিশিয়া গেল । পাঠক ও জ্যোতি আর কিছুই নয়, গোপালের 
পদ্দাঘথাতে যুক্ত শকটানুরের আসত্বা। অহো! শকটাহুর তুমি ধন্য, পদাতাতে 
তোমার দেহ ভাঙ্গিয়া গোবিন্দ; তোমায় আত্মসাং করিলেন। আমরা তেমন 
দিন কবে পাইব? 

দৃষ্টা যশোদ! প্রমুখা বরজন্থিয় ওখানিকে কন্মণি যাঃ সমাগতাঃ। 

নন্দাদয় শ্চাডুতদর্শনকুল!ঃ কথৎ স্বয়ং বৈ শকটৎ বিপর্মগাহ ॥ 

এদিগে যশেদা ও ওখানিক কর্ম্ম সন্দর্শনে সমাগত অপরাপর ত্রজ 

স্ত্রীগণ এবং নন্দ প্রভৃতি গোপগণ এ অদ্ুত ব্যাপার দর্শনে অতিশয় বিম্মিত 
হুইলেন। সকলেই “কিরূপে শকট উল্টাইয়া পড়িল” এই বিষয় আলোচনা 
করিতেছেন স্সেহময়ী মা যশোদা ব্যাকুল প্রাণে বলিতেছেন, হে সখিগণ। তোমাদেপ্র 
আশীর্ধাদে আমার প্রিয়তম কৃষ্ণ শকট চাপা পড়ে নাই, হায় । যদি এই চক্র 
বালকের কোমল অঙ্গে পতিত হইত, তবে আমি কি করিতাম, হায়! আমি কেন 
গোপালকে রাখিয়া গিয়ছিলাম, আমি ত্রাঙ্গণগণকে ও সমাগত জনগণকে 
সমাদর করিতে গিয়াছিলাম বালয়াই আমার কৃষ্ণের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। 
অপাপ স্বভাব ব্রজবাসীরা জানে না যে পবিত শব্দের হস্ত! দুরাস্ম। কংস চরের! 
প্রতি নিয়ত অনিষ্ট আচরণের নিমিত্ত ব্রজধা: ইতস্তত বিচরণ করিতেছে; 
তাই ব্যাকুল প্রাণে পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কি প্রকারে শকট বিপর্ধস্ত 
হইল, এই বিষয় ভাবিয়া গোপগোপীগণ অতিশয় ব্যাকুল হইর্লেন। দেখিতে 
দেখিতে নানাপ্রকাদ« লোক সমাগম হইল, কতিপয় বালক বলিল মহারাজ 
আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যখন ঞ সুকুমার বালক কান্দিতে কান্দিতে চরণ 
উৎক্ষেপণ করিতেছিল তখন ওঁ কুমারের পদাধাতেই শকট বিপর্প্ত হহয়াছে ; 
ইহাতে কোন লন্দেহ করিবেন না। 

উচুরব্যবমিতমতীন্‌ গোপান গোপীশ্চ বালকাঃ | 

কুদতা নেন পাদ্রেন ক্ষিপ্তমেতং নসংশয়ঃ ॥ 

ন তে শ্রন্দ ধিরে গোপা বাল ভাষিত মিতুযুত। 

অপ্রমেয়ং বলং তন্ত বালকণ্ত ন তে বিদুঃ ৷ 


মাখ, ১১৬। ] ভক্তি | ১৬৭ 


/ ৃ 

বালকগণের কথা নন্দ যশোদ। প্রভৃতি গোপগোপীগণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন 
না, কারণ তাহারা এ বালক্রে অপ্রমেয় বল জানেন না। হায় হায় শ্রীতগবান 
তাহাদিগকে বাংসল্য প্রেমে মাতোয়ারা করিয়া রাখিয়াছেন, উশ্বধাভাৰ কি 
রকমে উহাদের মনে আসিবে? লীলাময়ের কৌশল অতিক্রম করে কার 
সাধ্য, তিনি যখন যাহাকে যে ভাবে ভাবিত করেন তাহার সেই ভাব অতিক্রম 
কর! কোন মতেই জীবের শক্তিতে হয় না। তখন 

'রুদত্তৎ সুভমাদার যশোদ 1 গ্ৰহশঙ্ষিতা। 
কুতসবস্ত্যয়নং বিপ্রৈঃ শুক্জেস্তনমপায়য়ৎ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তখন ব:ংসল্য ভাব্বপন্না ষযশোদ! মনে করিলেন, কোন পাপ 

গ্রহ উপস্থিত হইয়াছে, তাই ব্রুঙ্গণগণ -'রা স্বন্ত্যরনাদি করাইতেছেন। ভাবনিধি, 
মাকে বাংসল্য প্রেমে মাতাইবার ম,.ন ভীতের স্যায় ঈষং রোদন করিতে 

লাগিলেন, মাও বালককে কোলে লইয়া স্তন দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন । ধন্য 
যশোদার বাংসল্য প্রেম, বাহার প্রেমরক্ষার নি,২১ ভয়হারী শ্রীহরি আজ 
ভীত ভীত হইয়া রোদন করিতেছেন, আর স্তন্-ছু্গ পান করিতেছেন । 

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ ! এখন ভাবুন ইহার তাপধ্য কি ? পুর্বে শুলিয়াছেন, 
পুতনা মায়াবিনী, মায়া স্বরূপিনী ; মার! পরাজিত! হইল, মায়ার হাত হইতে 
ভাবময় ভাব্ধন শ্রীগোধিন্দ সুরক্ষিত হইলেন, মায়া পরাজিত হইলে পরও 
সাধকের পরীক্ষা শেষ হয় না, অদূষ্ চক্র অর্থাৎ পুর্ব সঞ্চিত কর্ম ও কর্মফল 
ষখন সাধকের ভাঁবনষ্টকারী বিপদ সম্পদ, লাভ অলাভ ও তাব অভাব প্রদানে 
সাধককে নিশ্গেশিত ও মন্দীহ্ত করিতে চায়, তখন যাহার! ক্রিয়াযোগী তাহারা 
যোগাদি ফ্রিয়। দারা কতক শোক ছুঃখাদি নই করিতে যত্ব করেন, কতক বা! সহ 
করেন। জ্ঞানীয়া সমাগত প্রাক্তন কম্মকল ভোগ করেন তবে জ্ঞান দ্বারা উহার 
তত্ব জ্বানিয় অতিশয় বিশু হন না,লিরাশক্ত ভাবে কশ্মফল তোগ করিয়াও ভাঁব 
ছার়্ীহন না, এখানে কিন্তু নখ ও ন ক'ীও না বিশুদ্ধ ভক্তের কীঁপার। ভক্ত 
আরাধ্য দেবকে দেহ মন প্রাণ নকল “অর্পণ করিষ। তাহার ভাবে ভাঁহারনাম ও 
গুণাহুবাদে যখন পরমানন্দে থাকেন, ভক্ত যখন অভিমান শুন্য হইয়! কামনা ও 
ব[সনা পরিত্যাগ পূর্বক আরাধ্যদেবের যাত্রা ও উত্সবে মাতিয়া থাকেন, ভক্ত 
যখন সকল প্রাণীতে আরাধ্যদেখের অধিধান জানিয় সকলকেই সেবা করেনু এবং 
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সি Settee matntenet meme anntnnn J 
আরাধ্যদেবেরই নাম গুণ শ্রবণ কীর্তন করত আস্তহারা হইয়া থাকেন, তখন ভক্তের 


ভাব নষ্ট করিতে যদি প্রাক্তন কর্ম চক্র অগ্রসর হয় তৃবে'ভক্রবাঞ্ছা কজতরু ভক্তধং- 
সল আরীহরি স্বয়ংই পদাখাতে ভক্তের অশুত কর্ণ চক্র দূরে নিক্ষেপ করেন অর্যাং 
নিত্যাভিযুক্ত ভক্তের যোগ ও ক্ষেম তিনিই বহন করেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন- 
“অনন্তাশ্চি্তঘুস্তো মাৎ পে জনাঃ পর্ঘ,পাসতে । 
তেবাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেষং বহাম্যহং" ॥ 
অর্থাহ আত্মহারা হইয়! যে ভক্ত সর্ম্মান্তঃকরণে আমাতে সমজ অর্পণ করত 
আমার হইয়া যায়, তাহার পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্্মাদি তাহার আত্ম সমর্পণের সহিত 
আমাতে অর্পিত হওয়ায় একেবারে” নষ্ট হুইয়া যায়, আমি তাহাকে সন্দদা 
আমার ভাবে ভাবিত করিয়া পরঙ্ানন্দে রাখি, এ অবস্থায় তাঁহাকে আর কোন 
কর্মের চক্রে ঘুরিতে হয় না, তবে সপুর্ণ আত্ম নির্ভর ন! হওয়া পর্য্যন্ত কু 
ফল ভোগ করিতেই হয় । 
যখন তক্ত একেবারে সকল কর্ণ সকল হুখ ও সকল কর্তধ্য সাধন, সেই 
আরাধ্যঙ্গেবে সমর্পণ করিয়া তাহারই কর্শ্মে নিযুক্ত থাকেন, তখন আর তাহার 
ভাব রক্ষার নিমিত্ত ঠাঁহাকে ভাবিতে হয় না, তাহার অনৃষ্টও নদানীর জল 
গঙ্গায় পতিত হইলে যেমন গঙ্গাজল হইয়া যায়, সেইরূপ তগবানে অর্সিত কর্ণ 
সকল ভগবং ভাবে অমৃতময় হইয়া যায়, তখন বিষ অযুত হয়, চখ সুখে 
পরিণত হয় ও বিপঙ্গ সম্পদ বলিয়া গণ্য হয়; শকট যেমন উপ্টাইযা গেল, ভক্তের 
বন্ধ ফলও সেইরূপ তগবৎ কৃপায় উপ্টাইয়া ঘাঁয়। 
ভক্ত পাঠক! অভিমান প্বাধিএন! তোমার মায়া মোহ্রূপিণী পূতনা যখন দমন 
হইবে, অমনি তুমিও তাহার শাস্তিষয় চরণে চির জীবনের তরে অর্পিত হইও। 
তোমার কর্মচক্রত্রপ ,শকটানুরকে তোমার অজ্জঞাতসারে তোমার আরাধ্যদেবই 
হ্নিষ্ট করিয়া দিবেন, তোমায় ভাবিতে বা হতাশ হইতে হইবে না, নির্ভর কর, 
মোহ বশত নিজের কর্তৃত্ের উপর নির্ভর 'করিওন! তুমি নিরাপদে ভাবধনে 
ধনী থাকিতে পারিবে । | 
“ন স পুনরাবর্ততে ন স পুনরাবর্ততে* 
শ্রুতি স্পষ্টাঞ্ষরে শিক্ষা দিতেছেন একবার যলগি তাহার ভাবে তারিত, 
অভিমান শুন্য এবং আত্মহারা হইয়া সাহার হইতে পার, তবে আর কর্ণ্ম চক্রে 
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তোমাকে ঘুরিতে ফিরিতে হইবেনা ; তোমার খোরাক! একেবারে শেষ হইয়া! 
যাইবে। আত্ম সমর্পণ কর অমৃতময় হইবে। 


পুরাণের ইতিবৃত্ত আলোচনায় অনেক স্থানেই আমন! দেখতে পাই 
ভগবছুপাসনায় অগ্রসর হইয়া সাধক যখন একেবারে শুণনংপদ্দ আজ রা 
করিতে পারে তখন তাহার নিকট কন্দ পরাজিত হয় এমনকি ব্শভিও 
কৰ্ম্ম করিতে পারে না! অগ্রি শীতল হয়, বিষ জীবনী শক্তি দান কনে, বিপদ 
সম্পদ হয়, তাই» প্রহ্নাদ বিষ খাইয়া মবিল না, আগুনে পুড়িল না, জলে 
ভুবিল ন!; বরং যত পরীক্ষা, যত বিপন ও যত দুঃখ আসিল, ততই তাহার প্রাণে 
তক্তবাস্থা কল্পতরুর ভক্তের প্রতি ভালবাসি ভাব এরণ হইতে লাগিল । পাঠক 
গাঠিকাগণ! দেখ, আবার অদৃষ্ট চক্রে সত্যবানের মুত্যু নিঈারিত, ঘম?ত আসিয়া! 
মৃত সত্যবানের প্রাণ লইতে অগ্রসর, সত্যবন্‌ মুচ্ছিত) কিন্ত আদর্শসতী 
সাবিত্রীর তপস্তায় সত্যবান জীবন পাইল, সাবিত্রীর পিতা মাতার ছুখে দূর 
হইল, সাবিত্রীর তপন্তায় সাবিত্রীর শ্বশুর শাহ চহা পাইল । ভনবং আরাধনায় 
যদি কন্মু চক্র পরাজিত ন! হইবে ততে অপলের পুল কি মান করিয়! 
ভাব পাইয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিরাও যতি অনু্টএবানী ভোগ করিতে 
হইল তবে আর হইল কি? তবে একেবারে অস্ত বম ছু না কর! পর্থযস্ত কর্ম 
চক্রে পরিবর্তিত হয় না ইহা সুনিন্চিত । 


ধাহারা ভক্তি তাবে অ্রীভগবানের ভাবে আমু সমর্পন করেন, যাহারা 
একমাত্র "ভগবানকে ভিন্ন আর কিছুই *লানেন না যাহার! নিজদের দেহ মন. 
প্রাণে ও (নই বিশ্জীবজীবলের প্বিত্র সত্ব। অনুভব করেন, তাঁহার! কর্ম্ম 
চক্রের হাত হইতে যে নিষ্কৃতি পান তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নই, ইহাই 
দেখাইবার জন্য শ্রীগোবিন্দের শকট ভগ্ন লীলা । 


এখানে নিবিষ্ট চিত্তে পাঠকণণ * আবার শব্দার্থ যোগে লীলার নিচ র্হ্স্ 

আলোচনা করুন, শকটে আরোহণ করিয়া যেমন লোক নান! স্থানে গমন করে, 

সেইরূপ কৰ্ম্মকে আরোহণ করিম জীব স্বর্গ নরকাদি উচ্চ নীচ নানা স্থানে 

পর্ন্নিমণ করে, আবার গো শকট গো শব্দে ইন্ডিয় কন গুলি ও ইন্দ্রিয় দ্বারাই 

সাধিত হয় আবার ইন্দন্রিয়াণই কর্মফল «ভাগ করে সুতরাং যাহার! প্রত্যেক 
২২ 


১৭ 9 ভক্তি । [ ৮মধর্ষ--৬ঠ সৃং্খ্যা। 


ইন্সিয়ে ইন্সিয়ের কর্তী ইন্সিয়ের বেগ্য ও ইন্দিয়ের আনন্দদাতা রূপে 
শ্রীভগবান্কে হৃদয় গোকুলে নিরস্তর রাখিতে পারে তাহার! সাধনার পরপারে 
পঁছছাইয়া যায়, তাহাদের ইন্দ্রিয় ভোগ আর সাধারণ বিষয়ের ব্যাপারে থাকেনা । 
' শ্রীভগবানের প্রত্যেক লীলার বহস্যই যে অতি মধুর ও হাদয়ানন্দদায়ক 
কাহ] পাঠক পাঠিকা মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন, তবে যাহারা সাধনা 
করে না কেবল বাহিরের স্থুল লক্ষ্য লইয়াই দিন কাটায় তাহাদিগকে আমি শত 
সহঅ চেষ্টা করিলেও এই নিগুঢ় লীলা রহস্য বুঝাইতে পারিব না! 

সাধন করুন আপনা আপনি ভাব রাজ্যের সংবাদ আসিবে, কেহ একটুক 
ভাব উদৃভাবন করাইলেই প্রাণ ভাবে গরিপূর্ণ হইয়| ধাইবে। 
| . এাঁদগে এক একটী বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলে সাধক যেমন বিপদবারপ 
শ্রীভগবানের মহিমা কীতন করত ভাবের বৃদ্ধি করে, মা যশোদাও শকটাহ্‌র 
হইতে সুরক্ষিত প্রিয়তম গোপালকে নান! প্রকার পবিত্র বসত দ্বারাও মন্তরময় ক্রিয়া 
যোগে স্থানাদি করাইয়! লালন পালন করিতে লাগিলেন । 





ক্রমশঃ 
দীনবন্ধু শন 





দম্পতী দপ্পণি। 


(২ 1 


( পুর্বব প্রকাশিতের পর 1) 
হুশীলা। যদিও এক্ষণে আপনার উপদেশে বিবাহের উদ্দেশ্য ও তত্ব কিছু 
কিছু বুঝিলাম, তথাপি আমার সেই প্রতিজ্ঞা মন্ত্র গুলির তাত্পর্ধ্য শুনিতে বামনা 
হয়। যদি আপনার ক্লেশ ন! হয়, এবং যদি উহা শুনিবার আমি যোগ্যাহই 
তবে মন্ত্া্থ ব্যাখ্যা করিয়া আমার প্রথণ প্রার্থনা পুরণ করুন । 


মান, ১৩১৪ । ] ভক্তি | ১৭১ 


৯82৯৬ 
প্রবোধ। সুশীলা তুমি শুনিতে না চাহিলেও আমি অগ্ঠ তোমায় ও 


মগ্্ ও মন্ত্রার্থ শুনাইতাম, তুমি যখন আপনা হইতে শুনিতে চাহিঘাছ তখন আর 
আমীর বলিতে কোনই বাধ। নাই বরং অতিশয় আনন্দ হইতেছে! তুমি একবার 
বাহিরে যাও তোমার পিতার নিকট হইতে বিবাহের পুষ্তক খান এখানে আন &. 
সুশীল| স্বামীর বাক্যে উৎসাহিত ও আনন্দিতা হইয়। পুস্তক আনিতে বাহির 
হইল। সুশীল! বাহিরে যাওয়া মাত্র সুশীল'র মা ও বাপ অতিশয় ভীত ও ছুঃখিত 
ভাবে জিজ্ঞামা করিলেন, সুশীলা ওকি বার ঘর হুইন্ডে বাহিরে আসিলে কেন? 
আমাদের সকল অশ! তন ও অনন্দ কি তকেবারেই হতাশার পরিণত হইল? 
এইমাত্র কুটুন্ব ও জাতি বান্ধুবের পরিবারগন ক্ষুরমনে বামর ঘর হইতে 
বাহিরে আসিয়া বলিল জামাত! পাগল; আবার দেখিতে দেখিতে তুই বাহিরে 
আসিপি? আমায় বল ব্যাপার কি? তুই অ'মার গুণবতী সরলা অতি প্রিয়- 
তম। ক্যা, তাই বড় আশ! ও মনরু করে ভালহর সংগ্রহ, করিয়াছি, আমার 
ভাগ্যে কি সক্কলই বিকল হইল % হায় ন্ধাত;। আমার ছেহের, অতিনেহের 
পালিত! স্থণীলাকে সুখী করিও শ্ুশীলার কষ্ট দেখিয় আমি প্রাণ ধারণ করিতে 
পারিব না। সুশীলার মা বলিলেন, সুশীলা বল ম! কি হয়েছে, ও কি বাহিরে 
আসিলে কেন? বল না মা বল, প্রাণ যে ব্যাকুল হইতেছে, বল ম! কেন 
একাকিনী বাহিরে আসিলি, কেনই ব। স্ত্রীলোকের নানাপ্রকার” বিদ্রুপ বাক্য 
প্রয়োগ করিতে করিতে চলিয়া গেল? | 
সুশীল! প্রীতির সহিতপিতা মাতার চরণেপ্প্রণাম করিয়! সহাদ্য বদনে বলিল; : 
মা তোমাদের ৪আশীর্লাদে সকলই অতি উত্তম হইয়াছে! বাব! আপনি দুঃখ : 
করিবেন না, আপনি যখন বিচার করিম! হুষেগ্য বরের হাতে অর্পণ করিয়াছেন, 
আপনার যখন অর্ধ্দা আমার মঙ্গল কামনা, আর আপাঁন যখন আশীর্বাদ 
করত ফ্রৌগ্য পাত্রে আমায় অর্পণ করিয়াছেন, তখন কখনও তাহা হইন্ডে আমার 
দুঃখ হইবেনা, কোন ভয়ের ব1*মন্দ আর্শঙ্কার কারণ নাই, তিনি মহাপণ্ডিত 
অতিশয় শান্ত ও সংযমী, তাহার হৃদয়ের দেবভাব ও পবিত্র ব্যবহারে আশা 
ফরি আপনারা পরম শ্রীতি লাভ করিবেন। আমাদের দেশে যেব্নপ ভাবে 
বাসর কর হয় তাহ। তিনি শাস্ত্র ও যুক্তি বিরবন্ক মনে করায় এবং প্রাণ খুলিয়। 
তিন পর্মেধরের নিট প্রান করিবেন ও আ্কিমাকে সহ্পদেশ দিবেন 


৬ ধহ্‌ ভক্তি । [ ৮ম জধ--৬ষ্ লংখ্যা | 








বলিয়াই সকলকে বাসর খর হইতে বাহিরে যাইতে বলিয়াছেন, আমোদ প্রিয়া 
রমণীগণ বৃখ। আমোদ করিতে পারে নাই বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছে। 
তিনি আমাকে এতক্ষণ বিবাহের উদ্দেশ্য কি এবং বিবাহের পর হইতে স্বামী 
ও তরী কি ভাবে থাকিষে এই সকল ব্যয় উপদেশ দিতে ছিলেন, আমি 
বিবাহের মঞ্রের অথ শুনতে বাসনা করায় বিবাহের পুস্তক খানা আনিতে আমায় 
পাঠাইলেন! আমি বিবাহের মঙ্ার্থ শুনি আমায় পুস্তক দিউন। সুশীলার 
পিতা এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন । সুশীলার মাথায় 
হাত দিয়। প্নঃ পুনঃ আশাৰ্ম'দ করত বলিলেন, সুশালা তুমি প্রকৃত সংপতি 
পাইয়াছ, দাতার লেধিক ও পারমাথিক উভয়াদগের কল্যাণ হয় তাহ! ভাল 
রূপে জানিয়। ভুযেগ্া গতির আলদেশানুসারে আদশ্‌ সংসার কর, তোমাদের 
যোগ্য মিললে, হুলবিত্র ব্যস্হারে, যোগ্য গুহস্থাশ্রযের শিক্ষা লাভের তোমর 
আদশ স্থানীয় হইবে আশাকরি! এই বলিয়া গুহ হইতে “ভবদেব! পুস্তক 
বাহির করিস দিলেন, সুশালার মা বলিলেন যাও মা! পুস্তক লইয়৷ সত্তর 
বাসর ঘরে যাও, অদ্য ব্র কম্ভা একত থাকিতে হয়, আর বিলন্ব করিওনা মা। 
হশীল! এম লইয়া বাসর ঘরে প্রবেশ কারিল। প্রবোধ সুশীলাকে দেখিয়! 
সহাস্য বদলে বলিল তুলল এত বিলন্থ কেন, বাহিরে খাওয়ায় তোমার পিতা 
মাতা কি অন্ঠান্ত বান্ধবগণ কিছু বলিয়াছেন কি? তোমার কোনরূপ কষ্ট হয় 
নাই তে? 
সুশীল! । আমার কোনই কষ্ট হয় নাই তবে আমাকে বাহিরে যাইতে দেখিয়! 
মাও বাবা মনে অন্য রকস সন্দেহ করিয়া প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
পরে আমার নিকট বাহিরে যাইবার কারুণ শুনিয়া সুখী হইলেন ও আপনাকে 
আশীর্বাদ করিলেন। আর সেই যে কতকগুলি রমণী আসিয়াছিল তাহার! 
যথেচ্ছ! (হাঞ্জি গল্প করিতে পারে নাই "বলিনা দুঃখপ্রকাশ করিয়াঙ্ছে মাত্র। 
বোধ করি তাছায়া আপনাকে পাগল বালফ়া প্রকাশ করিয়াছে। 
প্রবোধ। সুশীলা! দেখিলে সমাঞ কত নীচ ভাবাপন্ন হইয়াছে ? বন্ধু বান্ধব 
ও পিতা মাতা আত্মার উন্নতি চায় না, ধর্খের উন্নতি কামনা করে না, কেবল 
শারীরিক আহার বিহারই সুখের ঝারুণ বলিয়া মলে করে, তাহারা চায় কেবল আমি 
তোমাকে ভাল বাদিয় তোমার সহিত শারীরিক প্রিয় ব্যবহারেই জীবন যাপন 


| 
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করি, যাক্‌ ওসকল কথায় সময় নষ্ট করায় প্রয়োজন নাই এক্ষণে তুমি বিবাহের 
মন্তরার্থ শুনিতে চাহিয়াছ শ্রবণ কর। 
প্রথমে আদর যত্বে প্রীতির সহিত কন্যার পিতা শুভ সময়ে বরকে পূর্ব মুখ 
করিয়া বসাইয়া বাক্য করিবে অর্থাৎ মাস তিখি উল্লেখ করিয়! একটী সংকল্প 
করিবে, পরে অমুক গোত্রের অমুকের প্রপৌত্রী অমুকের পৌত্রী ও অমুকের কন্যাকে 
অমুক গোত্রের অমুকের প্রপৌত্রকে অমুকের পৌত্রকে অমুকের পুত্রকে যথাসাধ্য 
আচ্ছাদন ও অলঙ্কাীদি দ্বার। অর্জন! করিয়। অর্পণ করিলামূ, এইরূপ বাক্য 
করত কন্তা সমর্পণ করিবে, ইহার মধ্যে আর কোন বিশেষ তত্ব নাই। বরও 
আচমনাদি করিয়া শুদ্ধ ভাবে থাকিবে কন্যার পিতা যেমন দান করিবেন অমনি 
“স্বস্তি” অর্থাৎ আমি আপনার প্রদত্ত কন্ঠাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিলাম্‌ 
এই বলিয়! গ্রহণ করিবে, এইরূপ বাক্য শেষ হইলে পর অগ্নি প্রঙ্ঘলিত করিবে 
অথবা দ্রেশাচার মতে এই সময় স্ীলোকের কতকগুলি ব্যবহার আছে তাহা 
শেষ করিয়া পরে অগ্নি স্থাপন করিবে অগ্নি স্থাপন করিয়া অগ্নির মন্ত্রে অগ্নিতে 
স্ৃতানুতি প্রচ্থতি দিবে উহা কেবল অগ্নি সংস্কারের ব্যাপার ও অগ্নি সংস্কার 
সকল কর্ম্মেই সমান, যাহাদের সন্ববদা অগ্রি স্থাপিত আছে অর্থাৎ যাহার! সাগিক 
বাক্ষণ তাহাদের তত বেশী করিতে হয় না, আর যাহাদের কর্ম্মকালে অগ্নি 
স্থাপন করিঘ! হোম করিতে হয় তাহাদেরই “কুশণ্ডিকা” বিধি অঞগ্গ সারে অগ্নির 
পুজা ও অগ্থিতে ঘ্বৃতাহতি এবং যজ্ীয় কাষ্ঠাদি অর্পণ করিতে হয়। পরে 
যখন অগ্নিই সাক্ষাৎ দেবতা এইরূপ বিশ্বাক্ক আসিল তখন অগ্নির নিকট যে 
প্রার্থনা মন্ত্র ষ্টাঠ করিতে হয় তাহার তাহপধ্য এই যে, হে অগ্নি দেব তোমাতে 
সকল দেবতার অধিষ্ঠান তুমি সর্ধদেবমস্ন তোমাতে আহুতি দিলে সকল দেবতা 
পরিতৃপ্ত হন, তুমি জানিলে সকলে জানেন, তুমি প্রসন্ন হইলে সকলে প্রসন্ন 
হন, তুমি আমাদের (পতি' পত্নী ভাবে মিলিত জ্্রীপুরুষের ) মনের্$মল্ন্তা 
দর কর, কাষ্ঠ রাশিকে ধেঁমন ভম্ম কর ধেইরূপ আমাদের মনের পাপ রাশিকে 
নষ্ট কর, তুমি যেমন শুদ্ধ, পবিত্র ও নির্ক্সিকার, আমাদের মনকেও সেইরূপ শুদ্ধ 
পবিত্র ও নির্বিকার কর! এইরূপে প্রার্থনা করিয়া পুর্ববকার বেদ মন্ত্র প্রচারক 
ধযিগণের নাম উল্লেখ করত স্বতাছতি দিবে, উহ; কেবল খধষিদ্িগের আচরণ 
ও শিক্ষার স্মরণ কর! মাত্র, পলে পতি পরীর বস্তে হাত দিয়া বলিবে-- 
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যা অনুস্তন্নব্নন যা অ তন্থত যাশ্চ দেব্যো হস্তা নভিতো অততন্থ। 
তাস্তা দেব্যে। জরসা সংব্যয়ন্তায়ুন্মতীদং পরিধতন্স বাম ॥ 
অর্থ। হে আনুম্মতি ! হে কল্যাণি! তুমি আমার এই বর্ন গ্রহণ (পরিধান) 
কর যাছার। এই বস্তের হৃ নির্মাণ করিয়াছে, যাহার! প্রস্তুত করিয়াছে, যাহারা 
ইহার বিস্তার করিয়াছে, এবং বসের উভয় পাশে নানাবিধ বর্ণে চিত্রিত করিয়া 
যাহার! এই বগ্ক সুন্দর করিয়াছে তাহারা তোমাকে চিরদিন বন্ধ যোগাইবে। 
অর্ধাং যে বিধনিয়ন্তার বঙ্ণাযর় এই বস্তু নির্মিত হইয়'ছে তাহাকে স্মরণ 
করিয়া তাহার প্রাত ভঞ্জি রাখিমা তুমি এই বন্ত্র গ্রহণ কর মঙ্গলমরের কৃপায় 
কখনও তোমার বহ্ের অনাব হইবে না । ১1 
উত্তরীয় বছ পরিপান কর!ইবর মন্ত্র 
গরিধভধন্ত বাসইসন!হ শতানধীহ কুগুত দীর্ঘনাযুঃ। 
শতক জীব শরদঃ সুবচ্চা বহুনি চা্যে বিভূজাসি জীবন ৷৷ 
উত্তরীয় বস হাতে করিয়া পতি প্রার্থন। করিবেন, হে গুরুগণ ! আপনারা এই 
কন্তাকে বদ্জাবৃত করুন আপনারা ইহার আবৃত বর প্রদানে অনুমতি করুন 
আর আশীর্বাদ করুন এই কন্যা শত বর্ণ জীবিতা ও দীর্ঘাদু হউক। 
হে আধ্যে মং! তুমি এই বস্তারৃত হইয়া বহুকাল জীবিত! থাক সুন্দর ক'স্ডি- 
মতী হও, বহু ধন লাভ করিয়া সুখে জীবন ধারণ কর ২। 
বকে অগ্রিক্ন নিকট উপস্থিত করিয়া জামাতা এই মন্ত পড়িবে। 
মোযোহ্দদবৃণন্ধব্ায়, গন্ধর্রোহদদদগয়ে । 
রেঞ্চ পুত্রাধশ্চাদাদশি মহামখোইমাহ ॥ 
এই কন্তাকে জন্ঈমাত্রেই মোম দেবতা গ্বর্ধরকে প্রদান করেন গন্ধর্ক্ম অগিকে 
দান কক অগ্নি আবার ধনপুত্র সমন্ধিতা করিয়া আমাকে অর্পণ করিলেনং অর্থাং 
হে চন্দ সুৰ্য্য অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, তোমরা! এতদিন ইহাকে রক্ষা করিয়াছ অন্তু 
হইতে আমি ইছার রক্ষক হইলাম ভোমরা আশী পবা কর, যেন পুত্র পৌন্র 
সমধিতা হইয়া এই বধূ আমাকে সুখী রুরিতে পারে | ৩। 
পরে নিজের দক্ষিণ পিকস্থিত, কটের প্রান্তে বধূর দঞ্ষিণ পদ প্রক্ষেপ 
করাইতে করাইতে জামাতা, বুকে এই মন্ত্র পড়াইবেন। 
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অর্থাৎ বধূ এই মন্ত্র পড়িবেন। 
প্রমে পত্তিয। নঃ পন্থাঃ বঙ্গতাৎ। 
শিবাহরিষ্ঠ। পতিলোকৎ গমেয়হ ॥ 
আমার পতি আমার জন্য যে পথ রঙ্গ! করিয়াছেন তাহ। আমার মঙ্গল জনক 
ও সুথাবহ এবং বিদ্ব রহিত হউক, আমি সেই পথ দ্বারা নিরাপদে পতিলোকে 
গমন করিব ॥ ৪। 
পরে বধূ পতির দক্ষিণ দিকে উপবেশন করিবে । এবং বধূ হস্ত দ্বারা পতির 
স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া থাকিবে পতি নিসলিখিত, মন্ত্র পাঠ করিবে ও এ মন্ত্র দ্বারা 
অছতি দিবে, এই সকল মন্ত্র পত্নী সাদরে শ্রথণ করিবে, সমর্থ হইলে 


পাঠ করিবে । 
অগ্িরেতু প্রথমো দেবতাভ্যঃ সোহুস্তৈ প্রজাৎ 
মুপ্াতু মৃত্যুপাশাং তদয়ং রাজা বরুণো হনুমন্ত তাং 
যথেয়ৎ স্ত্রী পৌজমঘং ন রোদাং স্বাহা ॥ 
সঞ্চল দেখতার প্রধান অগ্রিদেব এখানে উপস্থিত হউন, এই বধূর ভাবী 
সম্তানগনকে মৃত্যু পাশ হইতে মোচন ককন, অর্থাৎ ইহার যেন সন্তান নষ্ট না 
হয়; রাজ! বরুণদেবও খ্ররূপ আশীর্বাদ করুন যেন এই বধূ কখনও পুত্র . 
জনিত দুঃখ ভোগ ন! করে। ৫। 
ইমামগ্নিস্থায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজাঈস্তে জরদষ্টিৎ কৃণোতু। 
অশ্যুষ্ঠাপস্থা জীবতাম্ত মাতা পৌজম/নন্দ মভি বুধ্যতামিয়ং স্বাহা ॥ 
গার্থ্‌পত্য অগি এই বপূকে রক্ষা করুন, অর্থাং গার্স্থ ধর্থে ইহার প্রবৃত্তি 
হউক, ইহার সন্তানগণকে বৃদ্ধকাল পধ্যন্ত অগ্নি নিরাপদে রক্ষী করুন, এই বধূ 
যেন পতিজ্জবরকিণী না হয, জীবিত পুত্রের মাতা হউক পুত্র সন্বন্ধীয় আনন্দ 
চিরকাল অনুভব করুক । ৬৭ 
স্ঠৌস্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়রূর’ অশ্বিনৌচ 
স্তনন্ধয়স্তে পুত্রান্‌ মবিত'ভিরক্ষত্বাবামসহ। 
পরিধানাদ্ব হস্পতিধিখেদেবাশ্চাভিরকস্ত পৃশ্চাং স্বাহা ৷ 
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হে বধু! তোমার পৃষ্টদেশে ছ্যুলক রক্ষা করুন, বায়ু ও অশ্িনীকুমারদ্বয় 
তোমার উরুদ্বয় রক্ষা করুন, স্তনদুগ্ধ পার সস্তানগণকে শৃধ্যদেব রক্ষা করুন, 
পরিধানার্থ বস্ত্র সকল বৃহস্পতি ও বিশ্বেদেবগণ রক্ষা করুন। 
মাতে গৃহেযু নিশি ঘোষ উখ্যাদন্াত্র তৃত্রদত্যঃ সংবিশস্ত। 
মা ত্বং কদত্যুর আবধিষ্ঠা জীবপত্তবি পতিলোকে বিরাজ 
পশ্রান্তী প্রজাৎ হুমনস্তমান।ৎ শ্বাহা ॥ 
হে কল্যানি! তোমার গৃহে কখনও যেন রাত্রে কো ,রূপ;:শোকধ্বনি না হয়, 
রোদন কারিণী শোক শক্তি তোমার শক্রগৃহে প্রবেশ করুক। তুমি কখনও 
রোদন করিতে করিতে বক্ষ স্থলে আত্বাত করিও না। তুমি জীবপত্ী অর্থাৎ 
সধবা! অবস্থায় সুস্থদেহে সম্ভান্গণের সহিত পতি লোকে পরমানন্দে বাস কর।৮। 
অপ্রজস্তৎ পৌল্রমন্ত্যং পাপ্যানৎ উতবা অঘখ। 
শীষ? অজ মিৰোন,চ্য দ্বিষদূভ্যঃ প্ৰতিমুঞ্চামি পাশৎ স্বাহা। 
হে কল্যানি! তুমি কোনরূপ ভয় করিও না, তোমার পুজ ন! হওয়া অর্থাৎ 
বন্ধ্যাদি দোষ, পুত্র মরণ অর্থাং মৃতবংসাদিদোষ অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক 
পাপ এবং অন্য যে কোন দোষ থাহুক মে সকল মস্তকের মালার শ্যায় তোমার 
শরীর হইতে উন্মুক্ত করিয়া আমি অগ্নিতে ভম্ম করিতেছি তুমি নিষ্পাপ হইয়া 
সুখে থাক।৯। 
পরৈতু নৃত্যুরমূতং ম আগাছ্বৈবপ্লতোনোহ্ভয়ং কণোতু। 
পরৎ মুত্যোহ্নুপরেহি পন্থা: যএনোহন্যঃ ই তরে! 
দেবযানাচ্চক্ষুম্মতে শৃত্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং 
রীরিষো মোতবীরান্‌ শ্বাহ! ॥ 
আমাদের নিকট হইতে মৃত্যু দূরে পলায়ন করুক, (অমৃত্যু অমর ভাব ) আমা- 
দের নিকট আসুক, বৈবশ্বত (যম) আমাদেরঃঅভয় প্রদান করুক, হে মৃত্যো তুমি 
আমাছাড়া অন্ত স্থানে যাও--অর্থাং আমার নিকট হইতে দূরে যাও। আমার 
পাপ সকল দেব পথ ও পিছ পথ হইতে অপস্থত হউক ৷ তোমার শ্রবণ গোচর 
ও চক্ষুগোচর করিয়া বলিতেছি হে মৃত্যে! তুমি আমাদের সন্তান সন্ততিকে অন্তায় 
রকমে আক্রমণ করিও না। তাহার! বীরত্ব দেখাইলে তুমি ক্ষমা করিও। ১০। 
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এইরূপে আহুতি দেওয়া হইলে আবার অগ্নিতে দ্বতাছতি দিবে। পরে 
«“অগরয়ে শ্বাহ!” এই মন্ত্রে অগ্নির উপর উত্তরাৎশে পূর্ব্বাভিমুখী ঘ্বতধারা দিবে। 

পুনর্বার “সোমায় স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নির উপর দক্ষিণ ভাগে পূর্ন্বাতি মুখী 
ঘতধার! দিবে। 

পরে পতি পত্নীর পৃষ্টদেশ দ্বারা দক্ষিণ দিকে যাইবে অর্থাৎ পত্থীকে বামে 
রাখিয়া অগ্নির উত্তর পশ্চিমে স্থাপিত পেষণী সমন্বিত শীল! সমীপে আসিয়া 
উত্তরাভিমুখে দণ্ডায়মান হই! নিজের দক্ষিণ হস্ত স্বার! বধূর অগ্রপিকূপে স্থিত 
হস্তত্থয়ের নিগে ধারণ করিবে, পরে মাতা ভ্রাত! কিন্ব। অন্য ব্রাস্ূণ বাম হস্তে 
শমী পত্র মিশ্রিত লাজাহুতি উহাদের হস্তে অর্পন করিবে। জামা তা ববুর দক্ষিণ 
পদাগ্র শিলার উপর আক্রমণ করাইতে করাইতে মন্ত্র পড়িবে । 

মন্ত্র ৷ 


ইমমশ্বান মারোহ অশ্যেব ত্বং স্থির! 'ভব। 
দ্বিষন্তমপবাধন্ব মাচ ত্বং দ্বিষতাম্ধঃ | 


হে বু" তুমি এই পাষাণকে আক্রমণ (পদস্থার। স্পর্শ কর) পাষাণের ন্যাষু 
তুমি স্থিরা হও, শর্রুকুলকে দমন কর, শত্রুর নিকট অপমানিত হইও না । ১১। 


পরে বধূর অঞ্জলির উপর জামাতা কর্তৃক একবার ঘ্ৃতবিদ প্রদত্ব“হইলে পূর্বে 
ন্যায় বধূর মাতা ভ্রাতা বা অন্য ব্রাহ্মণ এ অগ্রনির উপর চারিবার চারিমুষ্টি লাজ! 
দিবেন, এ লাজার উপর জামাতা দুইবার, ঘ্ৃতবিন্দু দিবেন, পরে পতি কর্তৃক 
মন্ত্র পাঠ হইলে বধু পতির সংস্পষ্ট অগ্রলির অগ্রভাগ দ্বারা ঝর সদ্বত লাজ 
হোম করিবেখ এই মন্ত্র পড়িবে: 


ইয়ং না পক্রুতে হগ্ৌ লাজানাবপস্তী দীধায়ুরন্তমে পতিঃ 
শতং বর্ধাণি জীবত্বেধস্তাং জ্ঞাতযো মম প্বাহা। 
এই নারী অগ্রিতে *লাজানুতি দিয়া প্রার্থনা করিতেছে; হে অগ্নিদেষ 
আমায় এই বর দাও আমার পতি দীঘ্যায় হউক, আমার পতি শত বং্সর 


জীবিত থাকৃক, আর আমার জ্ঞাতিগণ ধন, জন ও মান সম্ত্রমের সহিত 
বর্ধিকহউক ৷ ১২। 


২৩ 
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তৎপরে জামাতা বধূকে অগ্রে করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন, এবং উভয়ে এই 
সময়ে পুর্বসংস্থাপিত লাজা, শীল! ও কুম্ভ প্রভৃতি দ্রব্য সমেত'অগ্সিকে প্রদক্ষিণ 
করত এই মন্ত্র পড়িবে। 
_ কম্তলা পিভ্য: পতিলোকং যতীয় মপদীক্ষা ম্য্ট। 
কন্যা উত তুয়া বয়্ংঃধারা উদন্তা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ ৷ ১৩। 
হে কন্যকে! তুমি গিত লোক হুইভে পতি লোকে গমন করত কোনরূপ 
শাস্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিও না, ধর্থানুকুলে কশ্ম কর, হে কন্তকে তোমার সহিত 
আমি সংসার করিয়। জলধার। যেমন পিপাস। নিবৃত্তি করে সেইরূপ শক্ত কুলকে 
শান্ত করত সুখে থাকিব। ১৩ 
পুনর্ব্বার পূর্ব্সবং উভয়ে যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়া বধূ শীলা সমীপে এবং 
জামাতা উত্তরাভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া বধুর অঞ্জলি স্বীয় দক্ষিণ হস্তদ্বারা 
ধারণ করিবে, পরে আবার ব্ধুর দক্ষিণ পদদ্বারা পেষণীশীলা সম্যকরূপে আক্রমণ 
করাইবে, জামতা মন্ত্র পডিবে। 
ইম মর্খান মারোহ অশ্বেব তং স্থিরা ভব। 
দ্বিষস্ত মপবাধস্ব মা চ তৃৎ দ্বিষতামধঃ। 
হে বধু! তুমি এই পাষাণকে আক্রমণ কর পাষাণের ন্যায় ক্ষমাগুণ বিশিষ্টা 
হও, শত্রগণকে পরাজয় কর, কখনও শক্ৰ হইতে অবমানিত হইও'ন! ৷ ১৪। 


এই মন্ত্র পাঠ হইবার.পর আবার পুর্ববব লাজাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্রে 


আহুতি দিবে। 
অধ্যমণৎ হনু দেবং কন্যা! অগ্নিম্যক্ষত ৷ 
স্‌ ইমাং দেবোহ্ধ্যমা প্রেতো মুগ্চাতু মামুতঃ স্বাহা। 
এই কন্যা প্রথমে অধ্যমাদেবকে (সূর্ঘ্যকে) এবং অগ্নিকে অর্চনা 
করিয়াছে, সেই হৃধ্য ও অগ্নি ইহাকে*এই পি কুল হুইতে বিয়ুভ্.। করিয়া 
পতিকুলে স্থায়িনী করুন, অর্ধা কখনও যেন-আ'মাকে ত্যাগ না করে এই 
আশীর্বাদ করুন ৷ 
পরে জামাতা বুকে অগ্নে করিয়া অনি প্রদক্ষিণ করত মন্ত্র পড়িবেন 
কন্তাল। পিতৃত্যঃ প্রতিলোকহ তীর মপদীক্ষা মযষ্ট। 
কন্যা উত য়] ৰয়ৎ ধার! উদন্যা ইবাতিগাহেমহিদ্িষ্। 
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হে কন্তকে! তুমি পিতৃলোক হইতে পতিকুলে গমন করিতে 'করিতে 
কোনরূপ শান্তর বিরুদ্ধ কর্ম করিও মা, হে ফন্যকে ! তোমার মহিত মিলিত হইয়া 
আমি সংসার করত জলধারা যেমন পিপানা শাস্তি করে সেইরূপ শত্রথণকে 
শান্ত করত সুখে কাল যাপন করিব ॥ 
পরে পূর্ধববহ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া আবার পূর্বের ন্যায় লাজাঞ্জনি 
গ্রহণ করত আহুতি দিবে । মত্ত ও পূর্বের ন্যায় 
ইমহশ্বান মায়োহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব 
দ্বিষস্তম পধাবস্ব ৯ ঢ ত্বৎ দ্বিষতামধঃ। 
পরে পুর্ব লাজাঞ্জালর উপর ছত বিন দুইবার দিয়া আহুতি করিবে। 
মন্ত্র-- ' পুষণৎ নু দেব ধন্য। অপি যমক্ষত। 
স ইমাং দেবঃ পুব! প্রেতো মৃঞ্চাতু মামুতঃ স্বাহা! 
এই কন্যা প্রথমে পুষাদেবকে (তথ্যাকে ) ও অপ্নিকে অর্চনা করিয়াছে. (3 
পুষাদেব ইহাকে পিতৃকুন হইতে মৃক্ত করিয়া গত্ডিহুলে প্রবেশ করিতে ৰ 
দিউন, আমি ইহার সহিত নিরাপদে সংসার করি 1১৭। 
পরে জামাতা পূর্ব্বহ ফব্কে আগ্রে করিয়া প্রদক্ষিণ করত মন্ত্র পড়িবে। 
কন্যল! পিতৃভ্যঃ পতিলোকং সতীয় মৃপদীক্ষা ম্যষ্ট । 
কন্যাউত তৰয়! বয়ং ধারা উদন্যাইবাতি গাহে মহি দ্িষঃ । 
হে কন্যকে! তুমি ও পিহকুন হইতে আমা কলে আসিতে আসিতে কোন 
রূপ পাপকর্ম্ম করিও না। আমি ডোমার সহিত সংসার করিতে করিতে জল 
ধারা যেমন পিগা বার শাস্তি করে সেইরূপ je শাস্তু করিব। 
তাহার পর* বধু কিঞ্চিৎ লাজা জ্ম্ঘিত ন্বর্থ গ্ৰহণ করিবেন, এবং জামাত! 
গর সুর্পের শেষা্দ্ধের উপর একবার পুর্ব হৃত দিয়া তাহার উপর অবশিষ্ট 
লাজা রায় তাহার উপর দুইবার ঘৃতবিন্দু দিয়া পুর্ব বধূর হস্ত ধারণ পুৰক 
“অগয়ে কৃষ্টি কৃতে ্বাহা” , এই মন্ত পাঁ়য়া,হুর্পের অগ্র ভাগ দ্বারা লাভা হোষ 


করাইবে। পরে সপ্তপদী গমন । ক্রেমশঃ। 
দীনবন্ধু বেদাস্তরত্ব। 
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৩। ললিত ভৈরব-_-একতালা। 


প্রাণের আশ! পুরাও হরি। 

তোমা বিনে, ত্ৰিভুবনে, আর কেহ নাই আমারি ॥ 
আমার আমার ব'লে, বদ্ধ হলাম মায়াজালে, 
রয়েছি তোমায় ভূলে, ওহে দানবারি ; 

অনিত্য ব্ষিয়ে মজে, তব নাযামৃত ত্যজে, 

রশাল ছেড়ে মাখাল ভজে, বিকলে দিন গেল হরি ॥ 


ছল জনম পেয়ে, ভূতের বেগার খাটিয়ে, 

মায়া মোহে মজিয়ে, দিন গেল হে ছুখহারী ; 

হলন! তব উপাসনা, গেলনা বিষয় বাসনা, 

দূর কর মায়ার যাতনা, আর যে প্রভু সইতে নারি ॥ 
আর কোন সাধ নাই অজ্ঞরে, থাক হে হৃদয় মাঝারে, 
থেকো ন! আর অন্তরে, ওহে হৃদয় বিহারী ; 

ঘুচাও হরি যাওয়া আশা, শ্রীপাদ পদে দাও হে নাসা, 
প্রাণের এই পিয়াসা, পূর্ণ কর বংশীধারী ॥ 





&। ললিত উৈরব--একৃতালা। 


সহেনা প্রাণে আর যাওনা। 

সংসার জ্বালায় জলেনলাম গেলনা অর্থের ভাবনা । 
প্রাত:কালে উঠি যখন, অর্থ চিন্তায় হই হে মগন, 
হয় না সাধন ভঙ্গন একি হে বিড়ম্বনা! ; 





মাখ, ১৩১) ] ভক্তি | SEs 


এমনি আমার কপাল পোড়া, গলায় কশ। মায়া! দড়া, 
দিতে গেলে পাশ মোড়া. (মায়া) দড়ার টানে প্রাণ বাঁচে না। 


সবাই বলে স্থখের সংসার, ধন জন সংসারে সার, 

বলি সদা আমার আমার, “আমি কে” তার নাই ঠিকান।; 
কর্দুফলে ভাগ্য দোষে, সুখ পেলাম না ভবে এসে, 

দিন কাটিলাম ব'সে বসে, হলোনা তব আরাধনা। 





সংসার সুখে কাজ নাই, ধন জন আর নাহি চাই, 
এই প্রার্থনা তব রাঙ্গা পায়, গ্চাও মরম বেদনা) 
(যেন) তোমার নাম গানে, মগ্ধ থাকি নিশি দিনে, 
দেখো যেন বৃন্দাবনে, রাতে কৃপণ ছয়োনা ॥ 


শ্রীবৃন্দাবন ভট্টাচার্য । 


প্রার্থন।-পুম্পাঞ্জলি । 


Pe Sm. © Gea 


(গীতি-কবিতা। ) 


(১) 
হে আরাধ্য ! 

ফ্লামি, সংসার সস্তাপে তপ্ত অতিথি দুয়ারে ; 

তব রেণু মুখধ্বিত কুঞ্জে কর হে আহ্বান । 
বিষাদ তিমিরে ভ্রাম্ত, ডাকিছি কাতরে ; 
প্রীতির পত্রিকালোকে /িড়াও পরাণ । 
প্রবেশে কুঞ্জের মাঝে যুগ্ল* মাধুরী 
সুধারস পিতে সাধ হাতে বহুদিন! 


১৮২ ভক্তি । [৮ম বর্ধ--৬ঠ সংধ্যা। 








বঞ্চিত ক'র না, বানা দাও পুর্ণ করি; 
পারি না এ বেশে আর থাকিতে মলিন । 


ওহে বরেণ্য ৷ হই হে ধন্য, 
সেবিয়ে পদ ছুখানি। 


আমি, চরণ পরশে, বিসুল হরষে -- 
জীবন সফল মানি৷ 


(২) 
হে আরাধো ! 
বল, মোর প্রতি হবে কবে তোমার করুণা ? 

সে আলোকে দূরে যাবে হৃদয় আধার। 
হল'দিনী শক্তির তব, পাব এক কণা; 
প্রেমরসে হবে সিক্ত অন্তর আগার । 
সেই রসে হবে হিয়া নিকুণ্জ কানন) 
ফুটিবে সৌরভময় কুসুম নিচয়; 
প্রবাহিত হবে, ধীরে শাস্তি সমীরণ ; 
দাসী ভাবে, লব, আমি চরণে আশ্রয় ! 
হে কৃষ্ণ মোহিনী ! নারী শিরোমণি ! 

শ্রীপদ কবে বাঁ দিবে? 

শিরেতে তুলিয়া, বুকেতে ধরিয়া, 

(দাসী ) আনন্দ ডুবিয়া রবে ॥ 


দীন শ্রীরমিক লাল দে। 


রাঙা পা ছুখানি। 


সস 3.0 পা 


কিব! শোঁভা !! 


কিক শে!ভা ! পাদপদ্ব কমূল আসনে । 
কিবা শেভা ! পাদপদ্ব চর্চ্চিত চন্দনে ॥ 
কিবা শোভা | পাদপদ্ম অলক্তক বাণে । 
ব্রজধামে রজ ’পরে কিবা ভাব জাগে ॥ 

ংকীঙনে নাচে যবে নব নটবর । 
তখন শোভা, মরি কি হুন্দর ॥ 
কাঠের তরনী কিবা পাষাণ উপরে, 
পাদপদ্ম, অপঞ্জপ কত শোভা ধরে । 
পাদপদ্ম হ'তে বহে সুর শৈবলিনী । 
মদি কি হুন্দর ভাব, বলিতে না জানি ॥ 
এ সকল শোভা বটে, অতি মনোহর । 
কিন্ত এর চেয়ে শে'ভা আছে,প্রীতিকর ॥ 
হৃদিপদ্বে, পাদপদ্য, মপুর উজ্জল ॥ 
ভক্ত হৃদে পাদপদ্ম, কি তরঙ্গ ময় । 
ভকতের অনুভব যোগ্য শুধু হয় ॥ 
ভক্ত হদে পাদপদ্ম ৷ নাহি সরে বাণী । 
অন্তরে আশ্ঘান শুধু রাঙ্গাণপা দুখানি । 

দীন শ্রীরসিকলাল দে। 


জপ জি 77 
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* এ কবিতাটা “রাঙ্গ। পা দুখান“ গ্রন্থের অন্তর্ত,স্ত নহে । দীন-লেখক। 





সংপ্রস্প । 
পুর্ব্বপ্রকাশিতের পর | 


চ। তোমার কথাগুলি শ্রবণ করিলে হুদয়ের মধ্যে যেন এক প্রকার 
অব্যক্ত ধাতনা উপস্থিত হয়, মনে হয় এত দিন করিলাম কি? কেবল আলেয়ার 
অনুসরণ করিয়া জীবনের হ্ষণস্থাত্ি অথচ অমূল্য সময় বৃথ। নষ্ট করিলাম ! 
ফলতঃ তোমার সংশ্রবে আসিহেই তোমার ভাব আমার হৃদয়ে প্রতিফলিত 
হওয়ায় আতোনতি বাসন] উদ্দীপিত হয়, কিন্তু উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার 
শক্তি না থাকায় অগুশোচনার তীব্র জ্বালা মনকে দঞ্ধ করে মাত্র, যাহা হউক তুমি 
পুর্বে বলিগ্াছ যে তগবস্তাবের তাপে মনের গতি উদ্ধমুখীন্‌ হয়, এক্ষণে কিরূপে 
এই তাব সম্পত্তি লাভ করিতে পারি তাহার উপায় বলিয়া দাও । 

র। দেবতাদের অভ্যুদয়ে অন্রগণ যেমন সন্মুখে ধ্বংসের করাল মৃত্তি 
দর্শনে বিচলিত হয়, সেইরূপ সং প্রবৃত্তির উন্দেষে অসৎ প্রবৃত্তির মধ্যে খণ্ড 
প্রলয় উপস্থিত হওয়ায় মরণো্মুখ কুবুত্তিগপের হতাশের দীর্ঘশ্বাস অনুশোচনার 
আকারে তোমার মনকে বিচলিত করিতেছে, ভাই ! ইহা শুভ লক্ষণ জানিৰে, 
প্রত্জলিত হইবার পূর্ব্বে কাষ্ঠ যেমন ধুমোদগার করে, সেইরূপ জ্ঞানানল সংযুক্ত 
হওয়ায় অজ্ঞান সম্ভুত কুবুত্তিগণের অষস্তিম যতনাই এই অনুশোচনার নামান্তর 
মাত্র, কিন্ত সাবধান! পুনরায় মোহ বারি সিকন করিয়া যেন এই ভ্রপনোস্মুধ অনল 
নির্বাণ করিওনা, স্থির জানিও যে ইহা চরম ফল লাভ করিব'র একমাত্র বীজ 
স্বরূপ । যে ভাব লাভ করিবার জন্য আকুল হইতেছ, তাহা এই জ্ঞানের ভিত্তি তিন 
স্থাণী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাই সাধকের মনে চৈতন্ত- 
শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহ!কে সমাধির আনন্দময় অবস্থায় উন্নীত করে, আবার এই' 
ভাবরত্ব ল/ভ করিবার একমাত্র উপায় সংসঙ্গ, এই সংসঙ্গের দ্বারা ভগবং তত্তব- 
জ্ঞান লাভ করিলে তবে আসক্তির আত সংসারের নধর ভাব হইতে প্রত্যাহত 
হইয়! প্রকৃত লক্ষ্যে ধাবমান হইতে পীরে। ক্রমশঃ 


শপে ভ্রীহরেন্্রনাথ শর্খমা। 


শ্ীশীরাঁধারমণে। জয়তি ॥ 
ভক্তি । 


৭ম সংখ্যা-ছ্ম বর্ষ । 


_ ৮৮ পপ শু ১ পপ নু, 





তক্তির্ভগবতঃ সেখ! ভক্তি: প্রেমস্থরূপিণী ৷ 
তক্তিরানন্দঃপা। চ ভক্তির্তক্তন্ত জীবনমূ ॥ 





প্রার্থনা ৷ 
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তববিক্রীড়িতৎদেব ভক্তাদন্তঃ কথক্ন। 
জ্ঞাতৃতদ্রষ্ং চ সংম্মর্ত্‌ ২ ন শক্লোতি স্বক্ম্ুসু ॥ 
ভক্তিংদেহিপদাঁত্োজে তবসন্ধ হুখপ্রদে । 
যথাতবৈৰ মাহাত্ম্যং জ্ঞাতু মহামি সর্কাদা ॥ 


হেদেব! প্রত্যেক জীবের সহিত প্রতিনিয়ত কতই যে খেলিতেছ তাহার 
সীমা নাই। তোমার (খেল! তোমার প্রিয় ভক্ত ভিন্ন অন্ত কেহ বুঝিতে ভাবিতে 
এবং প্রত্যক্ষ করিতে পারেনা । হে সব্ধজীব পালক ! তুমি সর্ব মঙ্গলময় 
তোমার জ্রীারুচরণে দেহ, মন ও প্রাণ সমর্পন করিবার ভাব এবং তোমায় ভাল 
বাস্র সামর্থ দাও, যেন,.তোমার প্রতি ভাব ধনে ধনী হইয়া, প্রত্যেক কার্যে 
তোমার মঙ্গলময় মহিমা অনুভব করিতে পারি। হে ভগবন্‌ ! তোমার শক্তি ' 
ভিন্ন কোন একটা কু কাধ্যও কেহ সাধন করিতে গীরে না ;'তুমি সর্বাদাই শক্তি 


১৮৬ ভক্তি । (৮ম ৰৰ্ঘ--৭ম’সংখ্যা। 








সঞ্চার করিতেছ তাই জীব বাচিয়া আছে ও আপন আপন কাধ্য করিতেছে। 
অজ্ঞানদ্ধ জীব তোমায় যানে না। সব্ববপাই সকল ইন্দিয়ে শক্তি বিধান করতঃ 
প্রাণে প্রাণে প্রাণরূপে তুমি বর্তমান রহিয়াছ, তবু তোমার চিনিতে পারি না' 
আমরা! অভক্ত তাই ডোমায় ভাবিন! ও ভজিনা, তোমায় ভাবিনা বলিয়াই তোমার 
মহিমা অনুভব করিতে অক্ষম) সুতরাং নানাপ্রকারে ছুঃখভোগ কৰি। 
হ্রাতিনিয়ত প্রত্যেক বক্র - তোক কাধ্য তোমারই অপুর্ব কৌশল কেবল তক্তই 

ভন এলি; ত ০) ও লা; কাট, শত সং বে খাকিতে পারেন । 
তে নেব (সই সদ নখ পাখনীভক্তিই প্রার্থনা করি, ভক্তি দাও যেন সুখে 
দুখে স্ব দ।ই তোমার আ্রীপাদপছে ভক্তি রাখিয়া, ভক্তি বলে তোমার লীলা খেল! 
‘অনুভব করিতে পারি তোমার শক্তি ভিন আমার আর কিছু সাধন ভজনের বল 
নাই; ভক্তি দাও, ভক্তি ভরে তোমার পুজা করি, ভাব দাও) আত্মহার! হইয়া 
তোমায় ভাবি, অভিমান্ত শুন্য শক্তি ও জ্ঞান দাও, তোমার আদেশ বুঝিয়{ 
অকাতরে তোমার কাধ্য করি। ভাব ছাড়া প্রাণে কাধ্য করিয়া কেবল অনুতাপা- 
মলে দ্রঞ্ধ হই, ভাব ছাড়া প্রাণে তোমায় ডাকিয়াও প্রাণ মন সুশীতল হয় না, 
শতচেষ্টা করিয়াও ভাবহীন প্রাণে তোমার ভলবামার কণামাত্র উপলদ্ধি করিতে 
পারি না। তোমায় পুজিব, তোমায় ভাবিব, তোমায় দেখিব, তোমার পাদপদ্বই 
একমাত্র ধন সম্পদ ভাবিয়। হৃদয়ে রাখিব, কোনরূপ অভাবেরও প্রলোভনের 

ভাব আসিতে দিব ন। ইহাই সব্ব'দা আশা করি, দীনের আশা পুর্ণ কর। 

দীনবন্ধু শম! ৷ 


লীলারহস্য । 
পূর্ববপ্রকাশিতের পর । 
( ৭০) 


ডি 


ডি 
প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! সংসারী সাধক সাধিকারা লীলামষের লীলা রহস্ত ভাবিয় 
রজন্তমের বিকার যে মোহ ও বামাদি তাহার হাত হইতে দুরক্ষিত হইয়া, সদা 
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আনন্দে থাকিবে, শ্রীভগবানের লীলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ধারণা করিয়া অধ্যাত্ম জগতে 
উন্নত হইবে, যে বিক্ষেপ হইতে উন্নত হইবে আর তাহাতে অভিভূত হইবে লা; 
লীলাময়ের মঙ্গলময় লীলার ইহাই প্রকৃত লক্ষ্য । সেই সর্ধজীবকল্যাণকর লক্ষ্য 
সাধনের জন্যই যে যে ভক্ত জর্ধান্তঃকরণে ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিম 
ভগবানকে আপন করিয়া একেবারে সকল সাধন, সকল কম্মু, এবং সকল লৌকিক 
ব্যবহারের অতীত হইয়া কৃতার্থ হইযাছেন, তাহাকেও সময় সময় কতব্যধুক্ত 
অভিমানী অথবা রজস্তমোপ্তণে আকৃষ্ট সাজাইয়া আবার তাহ'দিশকে বিক্ষেপ 
হইতে মুক্ত করিয়াছেন, এই সাজান কেবল ল্বীলার পুষ্টির জন্য, নতুবা সাধকের, 
বিশেষত বৃন্দাবন্বাসী ও বুন্দাবনবাসিনীর বাধ| বিদ্ কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না। 
আবার ভগবানেরই লীলার উদ্দেশ্য না থাকিলে সাধকের এক একটা প্রবল 
বিক্ষেপ সহসা পুর্ব সঞ্চিত সাধনার অভাবে যেন বিপরিত হয়। বিনা সাধনে 
বিনা ভগবত কপায় অমনি ভগবং সাক্ষাৎ হইবে কেন? যথার্থ যাহারা 
অভিমানী, প্রকৃত যাহারা রজোগুণে বা তমোগুণে ক্রিয়াশীল, সত্যসত্যই যাহারা 
মাধাচ্ছন্ন বা স্লভিমানী, শ্রীভগবান্‌ সহসা তাহাদেরই পোচবর হইবে কেন? লীলামস্ 
নিজলীলার পুষ্টি সাধন মানসে, শুদ্ধকে অশুদ্ধ, জ্ঞানীকে অঙ্গানী, মুক্তকে 
বদ্ধ, এমন কি ধাহারা একেবারে আত্ম সমর্পন করিয়া তাঁহার হইতেছে, 
ভাঁহাদিগকেও বিরহ প্রদানে ব্বহী ও ছুর্গখত সাজাইয়াছেন। ইহ! কেবল 
যে জীবশ্রেষ্ঠ নরনারীকেই তন্তুশিক্ষার জন্য তাহাতে কোন সন্দেহ আছে বলিয়। 
বলা যায় না। 

(প্রিয় পাঠক গ্রাঠিকাগণ ! আপনাদের নিকট যে মা যশোদাকে সময় সময় 
বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চলার হ্যায় দেখাইতেছি উহাও সেইরূপ । মা! যাশোদাঢিক কেহই সামান্ত 
মনে করিয়া অপরাধি হইবেন না। মা যশোদ'কে অবলম্বন কবিয়া লীল!ময় 
শিক্ষা দিখেন বলিয়াই মা যশোদাকে সাধপ্রনের মতন সময় সময় চঞ্চলা, জ জিহীন! 
ও কর্তব্য কর্মে বিমুখ করিয়া লীলা করিয়াছেন । আমাদের কণ্াক্ষধ়ধের প্রধানতম 
অবলন্বনীয় ভাব একান্ত ভগবং নিষ্ঠা ও কীয়মনোবাক্যে যাহা করা হয় তাহার 
ফল শ্রীভগবানেই অর্পণ করা, ইহা _শকটা)শ্ব দমন লীলায় ধুঝাইয়া আমাদেরই 
সাধনের "অলসতা ও অভিমান দমনের নিমিত্ত মী যশোদ।কে অবলন্ছন করিষ" 
আবার যে একটী খেলার অবতারনা কনিষব/ছেন তাহ গই । 


১৮৮ ভক্তি । [ ৮ম বর্ধ--প্মসংখ্যা।। 





একদারোহমারড়ংলালয়জ্জী সুতং সতী । 

গরিমাণংশিশোর্কোচ,ৎ ন সেহেগিরিকুটবং । 

ভূমৌনিধায়তৎ গোপীবিস্মিতাভার পীড়িত] । 

মহাপুরুষমাদধ্যৌজগ্তামামকশ্মহথ । 

একদিন মা যশোদা পুত্ররূপী গোবিন্দকে কোলে করিয়া লালন করিতে 

করিতে পুত্রের ভার রাখিতে অমমর্থ হইলেন । পুত্র যেন তখন পর্বতের শৃঙ্গের সায় 
অতিশয় গুরুভার যুক্ত হইলেছ, পুত্রের ভারে অতিশয় পীড়িতা সুতরাং বিস্মিত! 
মা যশোদা উপায়ন্তর না! দেখিয়া পুত্রকে ভূমিতেই বাখিলেন, এবং পুত্রের 
কল্য।ণার্থ মহাপুকষ শ্রীবিষ্ণুকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন । গোপালকে শয়ন 
করাইয়া, গোপাল মিদ্রিভ হইয়,ছে দেখিয়া মা যশোদা! ভাবিদ্বেছেন, নিত্যই 
গোপালকে কোলে করিতেছি আমার স্তনপায়ী শিশু দেখিতে দেখিতে এত ভারি 
হইল কেন % হে মঙ্গলময় ! যদি আমার প্রাণ গোপালের কোন গ্রহ দোষ 
ঘটয়া থাকে তবে গ্রহরূপীজনার্দন তাহা দূর করিয়া দাও, যদি পুত্রের 
কোন রোগ হইয়া থাকে তাহাও' আরোগ্য করিয়া দাও, আমি ইহার 
কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না আকৃতিতে পুত্র বড় না হইলেও ভাবে অতিশয় 
গুরু হইল কেন? স্েহম্ধী ভাবিয়া অস্থির আবার ভাবিতে ভাবিতে 
লীলাময়ের কৌশল ও সকল দুর্ভীবন! ভুলিয়া গোকুলের অন্তান্ত সধীগণের 
সহিত গোপালেরই কল্যাণার্থ অন্যকার্যে নিযুক্ত হইলেন। মা যশোদা 
গোপালকে ছাড়িয়া অন্য ক্কার্ধ্ে নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া, তখন-- 

দৈত্যোনামোতৃণাবর্তঃ কংসভূত্যঃ প্রণোদিতঃ। 

চক্রবাত স্বক্পেণ জহারাসীনমর্ভকম্‌ । 

কংস কর্তৃক প্রেরিত ঢুরাত্মা লীলাময়ের লীলা বিদ্বকারশ কংসানুচর তৃণাবর্ত 

সহসা আসিয়া চক্রবাতরূপে ( ঘুর্ণিপ [ক বাযুরূপে ) বালকরূপখ শীহরিকে অপহরণ 
করিয়া লইল। লীলার পুষ্টির নিমিত্ত দৈত্যকে জানিয়াও লীলাময় তৃণের ন্যায় 
লঘু হইলেন, দৈত্য কৃষ্ণকে অতি লু অনুভব করতঃ মদগর্ষ্ে গঞ্চধিত হইয়া 
অতি উৰ্দ্ধে উড়িতে লাগিল, ভগবান $ প্রচ্ছন্ন মুর্তি ধারন করত, দুষ্ট দমন ও শিষ্ট 
পালন করিবার মানসে তৃণাবন্তের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। তৃণাবর্ত ভগবানকে 
ভীত মনে করিয়া 
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গোকুলৎ সর্বমাৃথন্‌ মু্চংশ্চক্কুংযিরেণুতিঃ ৷ 
ঈরয়ন্হ্মহাখোর শবেন প্রদিশো দিশ: ॥ 
মুহুর্তমুভবৎগোষ্ঠৎ রজসা' তমসাবৃত্তং। 
সুতং যশোদানাপশ্যাৎ অশ্বিন ন্যস্তবতীষতঃ॥ 
নাপশ্যৎ্কশ্নাত্মানং পরঞ্চাপিবিমোহিতঃ। 
তৃণাধর্তবিশ্থ্টাভিঃ শর্করাভিরুপক্রতঃ | 


আরও উৎসাহের সহিত অতি ভীষণ স্ব্ে বায়ু সঞ্চালিত করত উড়িতে 
লাগিল, প্রবল ,বায়ুর বেগে কেহ, স্থির হইয়! ঠাড়াইতে পাঁরিতেছে না ভীষণ 
শব্দে দিকৃবিদিক পরিপূর্ণ হওয়ায় একে অন্যের কথাও শুনিতে পায় না, কেহ 
কাহার দিকে চাহিবে এমন সাধ্য হইতেছে না, ধুলিকনা দ্বারা সকলের চক্ষু 
নষ্ট হইতে লাগিল, মুহূর্ত মধ্যে গোষ্ঠধাম ধূলির দ্বারা ঘোর অন্ধকারাচ্ছনের ন্যায় 
হইল। কেহ কাহাকে দেখিতে পায় ন! একন কি নিজে নিজের অঙ্গ ও দেখিতে 
পায় না; এই প্রকারে তৃণাবর্ত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ধুলি দ্বার! ব্রজবাসীরা অতিশয় 
প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন, সকলেই ভয়ে বিস্ময়ে একপ্রকার আত্মহারা ভাবে 
ভাবিতেছেন কি হইল? 


ইতিখরপবনচক্রপাংশুবর্ষে হৃতপদবীমবলাবিলক্ষ্য মাতা। 
অতিকরুণমনুসং ম্মরস্ত্যশো চুরি পতিতামৃতবসকা যথা গোৌঁঃ। 


এতক্ষণ ম&্যশোদ1 স্থির ভাবে ছিলেন, এক্ষণে যেখানে পুত্রকে রাখিয়াছিলেন 
অশ্থের ন্যায় সেই স্থানে অনুসন্ধান করিয়া যখন পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না, 
তখন মৃতবৎস! গাভীর ন্যায় অতি কাতর! ও ভূপুষ্টে নিপতিতাশ্হইয়া কাতর স্বরে 
রোদন রত শোক প্রকাশ করিতে লুগিলেন। মা যাশাদার নিকট গোপাল 
যেমন আদরের বস্তু অমন আর কিছুই নঙ্ছে, তাই গোপালকে দেখিতে না পাই! 
যত শোক, যত রোদন অত আর কিছুতেই হইল না। সুতরাং মা যশোদা 
একেবারে জগৎ শুন্যময় দেখিতে ল্প্লুলেন অতিউচ্চস্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন, এবং থাকিয়া! থাকিয়। মূচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছেন। 
তখন 
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রুদিতমনুনিশম্যতত্রগোপ্যো ভূশমন্তগুধিয়োহ্রপুর্ণমুখ্যঃ। 
রুরুচ্রনুপলন্ভা নন্দশ্ৃনুৎ পবন উপরতপাৎশুবর্ষবেগে ॥ 
পবনবেগ কিছু উপশমিত হইল, ধুলিধৃষরিত ভাবও কথকঞ্চিৎ বিদুরিত 

হইলে যশোদার রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপীগণ অতিশয় ব্যস্ততার সহিত 
যশোদার নিকট আগমন করিলেন, সকলেই ব্যাকুল প্রাণে নন্দনন্দন শ্রীগোবিন্দকে 
অনুসন্ধান করিতেছেন, কাহার মুখে অন্য কোন কথা নাই কেবল শোকাশ্রধারা 
নিপতিত হইয়া সকলেরই বদন মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল ৷ অন্ুতাপানলে দগ্ধ হৃদয়! 
গোপীগণ তখন কি যে দুঃখ অনুভব করিতেছেন তাহা বিরহী সাধক সাধিকা ভিন্ন 
অন্য কেহ অনুভব করিতে পারিবে ন!। এমন কোন -ভাষ। নাই যাহা দ্বার! 
আমর! সেই কৃষ্ণ বিরহ শোক বণনা করিয়া বুঝাইব। সকলেই উচ্চকঠে রোদন 
করিতেছেন, বিশেষত মা যশোদা একেবারে মৃত প্রায়। গোপীগণকে অনন্যাগতি 
দেখিয়া এবং মা যশোদার প্রাণে অতিশয় শোক সন্তাপে দগ্ধ হইতেছে জানিয়া, 
লীলাময় শ্রীগোবিন্দন আর এক রকম খেলা খেলিতে আবস্ত করিলেন । 


তুণাবর্তঃ শাস্তরযষে বাত্যারূপধরোহরন । 
কুষ্ণৎনভোগতোগন্তৎনাশক্রোদৃভূর্রিভার ভূহ ৷ 
তমশ্রান্তৎ মন্যমান আত্মনোগ্ুরুমত্তয়] | 
গলে গৃহীতৎ উৎশ্রষ্ট,হ নাশক্রোডুতার্ভক€। 
গলগ্রহন নিশ্চেষ্টে!, দেত্যোনির্গতলোচনঃ । 
অব্যক্তরাবোন্ঠপততৎ্সহবালোব্যস্থর্বজে । 


দেখিতে দেখিতে তণাবর্তের বেগ শাস্ত হইল যে অনুর ক্ষণকাল পূর্বে কৃষ্ণকে 
তণের ন্যায় লঘু 'ভাবে হরণ করিয়। আকাশ মার্গে উড়িতেছিল এক্ষণে আর 
সে গগনে.গমন্‌ করিতে সমর্থ হইতেছে ন|।, কৃষ্ণ যেন অতিশয় ভারি হই:তছেন, 
দৈত্য ক্রমিক কাতন্ন হইতেছে, তাহার মনে হইতেছে খেন একটা পর্বত তাহার 
পৃষ্ঠে নিপতিত, বহন করিতে না পারিম। ভূতলে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিতে 
লাগিল, কিন্তু লীলাময় উহার গলদেশ এমন ভাবে ধরিযাছেন যে তাহ! ছাড়াইয়। 


৮ 


& 


পড়িল। কুদ' যেরপ তাবে গুলাচাপিয়। ধরিয়াছেন তাহাতে দেত্যের কঠও রোধ 
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হইয়! আসিল, দেখিতে দেখিতে দৈতাবিকৃত ভাবে শব্দ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ 

করত কৃষ্ণের সহিত ব্রজ মধ্যে পতিত হইল । | 
তমস্তরীক্ষাং পতিত শিলায়াৎ বিশীণ সর্জাবযবৎ করাল । 
পুরুং যথারুদর শরেণ বিদ্ধৎ ঝ্রিয়ো রদত্যে। দদৃ শুঃমমেতাঃ ॥ 


যশোদার সহিত সমবেদনায় গোপীগণ একত্র সমবেত ভাবে রোদন করিতেছেন? 
আর হা কৃষ্ণ হা! কৃষ্ণ বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস করিতেছেন, এমন সময় সহসা 
আকাশ হইতে শিলার উপরে ওঁ দৈত্য দেহ নিপতিত হইল । পতনের বেগে 
উহার সকল অবয়ব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল কেহই কিছু কারণ বুঝিতে পারিল 
না। সকলেই বিস্মিত, অদ্ভুত রূপ যাঁহা পুর্বে কখনও দেখেন নাই অথচ আপনা 
আপনি পতিত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইল পকলেই বিশ্দিত ভাবে চাহিয়া আছেন, 
তখন দেখেন ইহার উপর নিরাপদে শ্রীকৃষ্ণ খেলা করিতেছেন, তখন-_ 


আদায় মাত্রে প্রতিহ্ৃত্যবিম্মিতাঃ কৃষ্ণঞ্চ তস্যোরসি লম্বমমানহ । 
তং স্বস্তি মন্তৎ পুরুষাদনীতং ধিহায়স1 মৃত্যু মুখাত প্রমুক্তং ॥ 


সহসা ব্যস্ত সমস্ত ভাবে গোপীগণ দৈত্যের বক্ষ স্থানে সহাস্ত বদনে ক্রীড়া 
কারি শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়া, বিরহ কাতর কণে রোদনকারি যশোদার কোলে 
গোপালকে অর্পণ করিয়া মায়ের দুঃখ দূর করিলেন, আকাশ মার্গে রাক্ষস কর্তৃক* 
নীত অথচ নিরাপদে অক্ষুন্ন শরীরে সমাগত, পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া যশোদার 
আনন্দের সীমা নাই। যাহারা যশোদার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছিল তাহার! 
এক্ষণে যশোদার* আনন্দে আনন্দিতা ও পুলকিতা হইতে লাগিলেন । তখন 
সকলে মিলিত হইয়া কৃষ্ণের মঙ্গলার্থ নানা প্রকার মাঙ্গলিক ত্তঙ্ষের অনুষ্ঠান 
করিতে লাগিলেন। সকলেই ধর্থের জয় অধর্দ্মের ক্ষয় ছোষণা করিয়া বলিতে 
লাগিলেন; *হায় হায় রাক্ষস নিজের অঁসং ব্যবহারের জন্য আপনা আঁপনি 
পড়িয়া চর্ণ হইল, বালক ধৰ্ম্ম বলে নিজেই সুরক্ষিত হইল। এইরূপে সকলেই 
গোবিন্দকে আরও যত্ব করত মনের সাধ মির্টাইতেছেন আ'র ধর্মের জয় অধর্মদ্মের 
ক্ষয় ঘোষণু! করত শ্রীভগবানের নাম কঃ রূপ মঙ্গল কর্ম্ম করিতেছেন । 
তৃণাবর্ত দমিত হইল দেবগণ আকাশমার্গে থাকিয়া আনন্দ ধ্বনি ও পুষ্প 
বৃষ্টি করিতে লাগিলেন । 
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প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ একবার নিবিষ্টচিত্তে ভাবুম ভগবান কেন ভারি 
হইলেন, কে উড়াইল, কেইবা ধূলি দ্বারা ব্রজধাম অন্ধকার করিল, ধূলিই বা কি, 
মাতৃগণের কাতর ক্রুন্দনে শ্রীগোধিন্দ আবার কেনই বা নিরাপদে আসিলৈন। 
এখানে সাধকের সাত্বিক অলসতা কৃষ্চের ভারি হওয়ার অর্থ অর্থাৎ সাধম 
করিতে করিতে এক সময় সাধকের সাধন বিষয়ে অলসতা আসে “আর ভাল 
লাগেন৷ আজ থাক সময়ান্তরে করিব” এইরূপ ভাবে যেমন অলসতা আসে 
অমনি সাধন অতিশয় কঠিন বলিয়া বোধ হয়। যে সাধন পুর্বে উৎসাহের 
সহিত বিন।কষ্টে করিতে পারিত অলসতার জন্য সেই প্রিয় ও প্লীতিকর সাধন 
অতিশয় কঠিন ও কষ্টকর হইয়া উঠে। তখন যেমন সাধক (সে দিনের মতন 
সাধন না করিয়া অন্ত কর্মে গমন করে সাধন জনিত অভিমান অর্থাৎ আমি এত 
সাধন করিয়াছি আর না করিলেও চলে, প্রইভাব অমনি অ সিয়া সাধনার ধন 
(ভাব নিধিকে ) অপহরণ করে অর্থাৎ সাত্বিক তমোগুণের বিকারে ভোগবাসন! 
ও ভোগ্য বস্তুতে একান্ত মোহ আসে সাধনের ধনকে তণের মতন লঘু 
মনেকরে হৃদয় হজধাম, বিযয় বাসনা রূপ ধূলি দ্বারা অন্ধকার হয়, অসৎ সঙ্গ 
ধায় প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, একেবারে মোহে অভিভূত হইয়া 
ভোগ বাসনায় অধির হইয়া যায় অজ্ঞান অন্ধকারে আপনাকে আপনি দেখিতে 
অর্থাৎ বিচার করিয়া বুঝিতে পায় না, এইরুপে কিছুকাল ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
যখন অতিশয় দুঃখিত ও প্রপীড়িত হয় আর সুখ পায় না সাধনায় যে সুখ 
পাইফ়াছিল সেই মধুময় প্রাণানন্দ কর ভাব আর হয় না তখন পুব্বের সাধনায় 
কথা এবং জুদয়েষ ভাব ধনের ভালবাস! প্রবল হয় এদিক ওদিক করিয়া সেই 
হাঁরানিধি ভাবক্কে অনুসন্ধান করিতে থাকে । ক্রমিক যত অনুসন্ধান করে ততই 
সাধকের ব্যাকুলতা আসে, যত ব্যাকুলতা থাকে ততই সে উচ্চৈ স্বরে রোদন 
ও আর্তনাদ করত ভাব প্রার্থন। করিতে থাকে এইরূপ প্রার্থনার লে যেমন 
অসৎ সঙ্গ বাম প্রশমিত হয় অমনি বিষয় বাসনা ধুলিও সরিয়া যায় তখন 
সাধক বুঝিতে পারে আমার অভিমানে কিছুই হুইবে না আমি তীহারই বলে বলী 
এই বিচাররূপ শিলার উপর পন্ডিঘ অভিমান চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যায়, নিবিষ্ট 
চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে সাধক এ অভিমানের বুঝেই ভাবময় হরিকে দর্শন 
করিয়া কৃতার্থ হয় অর্থাং অজ্ঞান অবস্থায় “আমি জানি, আমি কাধ্যাক্ষম, আমি 
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অনেক সাধন করিয়াছি” এইরূপে ষে অভিমান আসে তাহাতে ভগবদূভাৰ 
একেবারে থাকে না। জ্ঞান আমিলে ও অভিমানের বুঝেই ভগবানকে দেখে, 
অর্থাৎ আমি যাহ! বুঝি তাহা সেই জ্ঞানময়েরই কৃপায়, আমি যাহা করি 
তাহাও সেই বিশ্বনিরষ্তার ক্রিয়! শক্তি বলে; তিনি করান, বলান ও চালান, তাই 
আমি করি, বলি ও চলি, এই রূপে প্রত্যেক ব্যপারে ভগবদভাৰ প্রত্যক্ষ করিয়া 
ভক্ত সাধক কৃতাৰ্থ হন ও ভাবধন লাভে ভক্তের অসং অভিমান চূর্ণ বিচ্র্ণ 
হইয়া যায়; তখন ভঞ্জ আবার ভাবানন্দে আনন্দিত হইয়া, অভিমান জনিত বিন্ষেপ 
ও হতাশ ভুলিয়া পরমানন্দে কাল যাপন করেন, আমর। এমন সাধক দেখিয়াছি 
যে প্রথমে অতি উংসাছে সাধন ছি করিয়া কথঞ্চিং মায়ামুক্ত ও ভাবুক হইয়া 
পরে কেমন একট! অভিমানের বাতাস আগায়, সাধন ভজন ছ।ড়িয়! আয়াস প্রিয় 
হয়; সাধন ভজনের প্রতি আর তাঁদৃশ মনোযোগ থাকেনা, অলমতার ভাব আসায় 
কিছুদিন সাধন না করিয়া, পরে আর সাধনের কেশ কিছুতেই সহা করিতে 
পারেনা সুতরাং সাধন! হইতে বঞ্চিত হইয়া, কেবল বুখা “মামি সাধক 
অনেক সাধন করিয়াছি " পরের নিকট এই ভাবে বুথ! বাক্য ব্যয় করত বৃথা 
অভিম্মুন নি করে। এ সাধকাভিমানে পুর্বাসঞ্চিত ভাবধন তণেরু মৃতন 
উড়িয়। যান ;. তখন অতিশয় প্রতিঠাকামী হইয়া, অর্থ ও শিষা সংগ্রহই জীবনের 
লক্ষ্য হইয়া! বমে। স্থানে স্থানে মঠ প্রতিষ্ঠা ও নিজের শক্তি প্রচারের ব্যাপার 
আরম্ভ ক্রিয়া এমনই মত্ত হয় যে, আপন পর জ্ঞান থাকে না, এমন কি 
নিজের স্বরূপ একেবারে ভুলিয়! যায়; এই সময় কেহ কেহ একট। গুরুতর 
ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত হইয়া পূর্ব্বস্থৃতি স্মরণ করত সকল ছাড়িয়া আবার বিগ্াসের 
সহিত সাধন আরন্ত করে ; এবং আরাধ্য দেবের নিকট নিজকুত ভাবচ্যুতির জন্য 
পুনঃ পুনঃ অনুতাপ ও উচ্চ কণে রোদন করত আবার ভাব লাভে কুতার্থ হয়। 
আর অনেকে পুনঃ পুনঃ বিক্ষিপ্ত, অবমানিত, লজ্জিত এবং বপ্দিত হইয়াও আপন 
অভিমান ত্যাগ না করিয়া প্বাস্তাশ্ীর মতন পুর্বাত্য ওত ধন্জনকেই শ্রেষ্ট মনে 
করত তাহাতেই মজিয়। থাকে । শ্রীভগবান,ভক্তের উন্নতি ও সতর্কতা বিধানের 
জন্য এই যশোদার নিকট ভারি হওয়া 4৪ তৃণাবর্ত মোক্ষণ লীলা করিলেন 
লীলাময়*্যেন লীলা মুখে সকলকে বলিতেছেন; সাধকভক্ত যদি কখন কখন 
তোমার শারিরীক ও মানসিক দুর্ব্মণতার জন্ত সাধন করা তোমার কষ্টকর বোধ 
২৫ 
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হয় তবে সাবধান, একেবারে সাধন ছাড়িয়া অতিশয় আয়াসপ্রিয় হইওনা, 
অভ্যাস রাখিবে, কষ্টকর বলিয়া সাধন ছাড়িয়া দিলেই বৃথা অভিমান আসিয়া 
ভাষ নষ্ট করিবে। যদি অসতসঙ্গ ও নিজের সংযমের অভাবে তাৰ ছাড়া হও 
তবে পুর্ধ্বে ভাবলাভে যেরূপ আনন্দে ছিলে সেই আনন্দ স্মরণ করিয়া আরাধ্য 
দেবের নিকট কাদিয়া কাদিয়া অনুতাপ ও বিচার দ্বারা অভিমানকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া কাতর প্রাণে ভাব লাভে যত করিও । তোমার অভিমান শুন্য সকাতর 
প্রার্থনায় ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া আবার ভাব দিবেন, আবার "শাস্তি পাইবে, আবার 
আরাধ্যবস্থার সন্দর্শনে সকল অভাব, সকল অশান্তি. ও সকল হতাশ দূর 
হইয়া যাইবে, সরল প্রাণে প্রার্থনা করিতে ভুলিও না। 


ক্রমশঃ 
দীনবন্ধু শর্ম্মা । 


ভাঁবোচ্ছ স। 


স্পস্পিশ তি © ~— 
(5) 


উঠিতে গোবিন্দ বসিতে গোবিন্দ 
গোবিন্দ গলার হার । 

শয়নে গোবিন্দ স্বপনে গোবিন্দ 

(আমি ) গোবিন্দ ক'রেছি সার॥ 

গাবিন্দ করুণ সাগরে পশিয়! 
হৃদয়ের অন্ধকার ; 

ঘুচিয়া গিয়াছে, ত্রিভাপ যাতনা 
সন্থিতে হবেনা আর ॥ 

গোবিন্দ চরণে '  খাধিয়াছি আমি 
হৃদয় বিনার তার। 
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তাই এ হৃদয়ে নাহিক গো আর 
শমনের অধিকার ॥ 
. মোহের ছলনে এ হাদয়ে মম 
তরঙ্গ খেলে না আর । 
স্বর্ণের সুখ নাহি গনি কিব! 
বিষন্ধ বাসন! ছার ॥ 
গোবিন্দ রূপের মোহন মাধুরি 
হৃদয়ে লেগেছে যার। 
কামনার মূল! মুছায়ে তাহাকে 
করিয়াছি আপনার ॥ 
অবহেলে যি হতে চাও কেহ 
এ ভব সাগর পাঁর। 
ভাব্ম্য় প্রাণে গোবিন্দের নাম 
গান কর অনিবার ॥ 
হারেন্দ-- 


সৎপ্রসঙ্গ । 


nis 0 0) ০ 
9০৬ 


( পুর্বব প্রকাশিতের পর । ) 


চ। জএইখানেই সমস্তা, কেননা প্রথমতঃ সাধুসঙ্গ পাওয়াই দুর্ঘট, সিঠীয়তঃ 
পাইলেও চিনিতে পারা আরও ছুর্দুট। 

র। ভ্রান্ত মনের গ্রক্ষে দুর্ঘট বোধ শুইলেও প্রকৃত পক্ষে দুর্ঘট নহে, 
পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মনে তত্ব জিজ্ঞাসার ভাব প্রবল হইলেই সাধুসঙ্গ লাভ 
হয় তবে এই সঙ্গের প্রকার ভেদ আছে। ফপত;ঃ যাহাকে দেখিলে হৃদয়ে 
সস্তাবের উন্মেষ হয়, ভগবানকে মনে পড়, যাহার সন্নিহিত হইলে মস্তক আপনা । 
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হইতে নত হয়, যাহার বাকৃশক্তি বলে সংসারের নপ্বরতা ও ভগবানের সর্ব 
ব্যাপিস্ত উপলদ্ধি হয়, আধ্যাত্মিক উন্নতীর তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক ধমনিতে 
বহিতে থাকে, কপটতার কালিমা রেখা বাহার প্রশান্ত বদনে অস্কিত নাই, 
তীহাকেই তুমি সাধু বলিয়া জানিও, আর ইহাও মনে রাখিও যে জ্ঞানের 
প্রহ্ুতি স্বরূপ সন্ভাবোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ ও সং স্বরূপ আত্মা বা শ্রীভগবানের 
চিন্তাকে সংসঙ্গ বলে, এমন কি সন্ভাবে আসন্তর বাহ যে কোন“ কন্মু করা যায় 
তাহাও সংসজের অন্তর্গত, এইরূপ বিভিন্ন প্রকারে সংসঙ্গ দ্বার! চিত্ত শুদ্ধ হইলে 
জ্ঞানের উন্মেষ হয় এব এই জ্ঞান শ্রবণ মনন'দির ফলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়! 
বিজ্ঞানে পরিণত হইলে ইহা চাণকজপে মনকে ভক্তিক্প অশ্বধোজিত ভাবের 
রুখে আরোহণ করাইর! অন আনন্দম্য টচতগ্ঠ ভূমিতে লইয়া যাযু। 

চ। ভাবে ও ধ্যানে প্রভেদ কি? 

র। প্রভেদ কেবল আকারে, ও পুরুষের আকার ভেদ থাকিলেও 
উভয়ের সংযোগ ভিন্ন যেমন সন্তান উৎপাদিত হয় না, সেইরূপ ইহাদের একের 
সাহায্য ব্যাতীত অপরের গতি রে বৃদ্ধিত হয় না, অতএব দন্ড ও জিহ্বার 
ন্যায় ইহারা পরম্পর সাপেক্ষ, এংখ মনকে তাহার আপন ব্বরূপে উন্নীত করা 
উভয়েরই লক্ষ্য; তবে ভক্তিযোগে ভাবের ও জ্ঞানযোগে ধ্যানের প্রাবল্য 
লক্ষিত হয় মাত্র। 


চ। সৃংস্বরূপ শ্রীভতগবানের 'ধ্যান কি উপায়ে সিদ্ধ হইতে পারে? তুমি 
পুর্বে বলিয়াছ যে কম্মের কৌশল না জানিলে যোগের অবস্থা লাভ করা যার না, 
ফলতঃ কিরূপে ভগবানের ধ্যান করিব! ও কি কৌশল অবলন্মন করিলে শিল্র 
ধ্যেয় বস্থকে প্রত্যক্ষ্য করিতে সক্ষম হইব ? তাহ! আমাকে বিশদ রূপে বুঝাইয়! 
দিয়া সাধিত কর। 

র। ভাই! সদৃগুরু লাভের “চেষ্টা কর, চিত্ত ক্ষেত্রকে ব্যাকুলতা! রূপ হলের 
দ্বারা কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে বিলপ্গে যখন তুষ্জাতে গুরুরপী ক্রীভগ- 
বানের কুপা বীজ রোপিত হইবে, তখন কর্মের কৌশল আপনা হইতেই হুদয়- 
জম হইবে জানিও, পরে সাধনরূপ বাঁর সেচনের দ্বারা ও বীজ অস্কুরিত হইয়া! 
বন্ধমুল হইলে অর্থাৎ ভান স্থায় হইলে, সিদ্ধিকপ নিত্যানন্দ ফললাভ করিতে 
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বিলম্ব হইবে না! ফলতং আমি না হয় বন্ধৃতার খাতিরে তোমার জিজ্ঞাস্ত 
বিষ্যু বুঝাইয়! দিলাম, কিন্তু গুরুশক্তি সঞ্চারিত ন! হহলে তোমার তদ্নুযায়ি 
কাধ্য করিবার শক্তি কোথায়? অতএব ব্যাকুল ভাৰে সেই সব্বব্যাপী গুরু 
সত্তার উদ্দেশে নিজের প্রকৃত উন্নতির জন্ত প্রাথনা কর, তাহ! হইলে কিছু 
দিনের মধ্যে অনুভব করিবে যে ধীরে ধীরে তোমার অভ্যপ্তরস্থ শক্তির বিকাশ 
হইতেছে ও সেই শক্তি বলে তুমি ক্রমশ উন্নীত হইয়া আপন স্বরূপের 
সমিহিত হইতেছ,? এই সময়ে বাহির হইতেও তুমি অনুভব করিবে যে 
স্তিমিত আলোকের উজ্বলতা সম্পাদনের স্তায় সেই মহান্‌ শক্তি গুরু বা সাধু 
তক্তদিগের স্থল আধারের মধ্য দিয়া তোমার অন্তনিহিত শক্তির উন্মেষ করিতে- 
ছেন, নতুব! টিকিট খরিদ করিয়া রেল গাড়িতে না উঠিলে যেমন গন্তব্য 
স্থানে পৌছান যায় না, সেইরূপ কেবল শ্রবণ করিয়া তদনুযাত্ি কার্য ন! 
কৰিলে সিদ্ধি লাভ হয় না। ভাই! প্রথমতঃ পরোক্ষ জ্ঞানে শ্রীভগবানকে 
জানিতে হইবে, তাহার পর সাধন লঙ্ধ অপরোক্ষ জ্ঞানে বা বিজ্ঞানে তাহাকে প্রত্যক্ষ 
করিয়! প্রেমের পথে অখ্রমর হইলে তবে সেই সাধনার ধনকে লাভ করিয়! কৃতার্থ 
হইতে সক্ষম হইবে। 

চ। তুমি যাহ! বলিলে তাহা সাধনের ভিত্তিম্বরূপ হইলেও আমার 
প্রকৃত প্রহটী চাপা দিয়। যাইতেছ, আমি এই ভিত্তির মাল মস্লা ও কিরূপ 
ভাবে মিশাইলে এ মনলাগুলি ভিত্তিকে দৃঢ় করিবে তাহাই জানিতে চাই অর্থাৎ, 
ধ্যানের কাধ্যকরি ভপায় ও আমর ন্যায় মুড শ্যক্তি যাহাতে সেই উপায় উদ্দেশ্যের 
অভিমুখে চাল্লা করিতে পারে এরূপ সহজ কৌশল বুঝিতে চাই এবং ভরষা৷ 
করি যে তোমার মত বন্ধুর নিকট আমার দাবী অগ্রাহ হইবে না। 

র। ভাই! ব্যস্ত হইও না, প্রথমকার কর্তব্য ভাল কিয়! হৃদয়ঙ্গম কর। 
কোন বন্ধুর স্বরূপ না জানিলে যেমুন তাহাকে দেখিবার বা লাভ করিবার 
আগ্রহ হইতে পারে না, সেইব্রপ প্রথমতঃ ভগবং তত্বজ্ঞান অর্জ্ঞন ন! করিলে 
তাহাকে প্রত্যক্ষ্য বা লাভ করিবার জন্য, হৃদয়ে প্রকৃত ব্যাকুলতার উন্মেষ হইতে 
পারে না, অতএব এঞ্জিন চালাইতে হইলে যেমন তাহা প্রথমতঃ সমে পুর্গ 
করির! পরে চাঙ্গন৷ করিবার বেগ প্রয়োগ করিতে হয়, সেইরূপ সদৃগ্রন্থ অধ্যয়ন 
ও সংপ্রসঙ্গাদির ফলে পরোক্ষ জান যুক্তি বিচাটুরর মধ্য দয়া অস্থি মজ্জাগত 
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হইলে, পরে ব্যাকুলতার আকর্ষণে সাধকের হৃদয়ে গুরুশক্তি সঞ্চারিত হইয়া 
তাহাকে সাধনার সোপানে উন্নত করে। ভাই! অন্তরে এই শক্তির বিকাশ 
হইলে সে আপন প্রকৃতি অনুযায়ি ধ্যানের কৌশল আপনা হইতেই অবগত 
হয়। অতএব এই ধ্যানের কৌশল সকলের পক্ষে একরূপ নহে, তবে আমি 
তোমার সহিত ব্যবহার করায় তোমার প্রকৃতির বিষয় যতদূর অবগত আছি এবং 
অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে যে উপায় সাফল্য জনক, সেইরূপ ভাবে বুঝাইতে 
চেষ্টা করিব। 

প্রথমতঃ ভ্রীভগবানের চৈতন্ম্য় প্রকৃতির ভাব বুঝিয়া লও, পূর্বে তোমাকে 
এ সম্বন্ধে বিশদূরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি সুতরাং এক্ষণে সংক্ষেপে বলিশেই চলিবে 
মৃত্তিকা বারি হইতে উৎপন্ন ও ইহার কলেবরে বারি অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান 
সত্বেও ইহার ছারা যেমন ব্যক্ত বারি আবরিত থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবান 
চৈতন্ স্বরূপে অপর। প্রকৃতি বা মায়ার মধ্যে অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকিয়া আপন 
ব্যক্ত স্বরূপ বা পর! প্রকৃতিকে আবরিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের মান- 
চিত্র স্বরূপ এই দেহের মধ্যেও তাহার জ্যোতী এই ভাবে বিবজিত, অতএব বারি 
লাভ করিতে হইলে যেমন মৃত্তিকা ভেদ করিতে হয়, সেইরূপ চৈতন্যজ্যোত্তীর 
শ্বরূপ বাঁ ব্যক্ত ভাবকে প্রত্যক্ষ্য করিব! জীবন্ম,ক্ত হইতে হইলে অব্যক্ত প্রকৃতি বা 
মায়া ভেদ করা আবগ্ঠক এবং এই ভেদ করিবার একমাত্র উপায় “ধ্যান” 
ঘা একাগ্র ভাবে চিন্তা । ভাবের বেগ কিরূপে এই ধ্যানকে চালনা করিয়া 
তাহাকে প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছাইয়া দেয় এবং এই ধ্যানে অবলম্বন পুর্ববক 
কিরপে মন স্তরে স্তরে উন্নীত হইয়া চৈতন্তময় শিবভাব লাভ করে তাহ! 
পুর্বেব বলা হইয়াছে । | 

এখন কথ! হইতেছে এই যে, লক্ষ্য স্থির ন! হইলে ধ্যান হয় না এবং 
রূপ ভি লক্ষ্য নিণীত হইতে পারে না অরূপে লক্ষ্য নির্ণয় করা" অঙত্তব, 
জ্ঞানীবা যে জ্যোতী কল্পনা করেন তাহাও রূপ, ভক্জেরা ভাবের তীব্রতা লাভ 
করিয়া মনকে ক্রত উন্নীত করিবার ন্দন্য ও রূপে আপন ভাবানুযায়ি আকার 
“আরোপ করেন মাত্র এবং এই জন্ত জ্ঞানপথের আনন্দ প্রশান্ত ও ভক্তি- 
পথের আনন্দ উচ্ছাস ময়, ফলতঃ রূপ কল্পনা ভিন্ন কিছুতেই ধ্যান হইতে পারে 
না৷ কিন্ত তুমি যাহা কখন দেখ নাই তাহার ধ্যান করিবে কিরূপে ? চৈতন্য সত্বার 
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তুলনায় মন অপেক্ষাকৃত স্থুল এবং চক্ষু তদপেক্ষা স্থুল, প্রধানতঃ মনের ধে তিন 
ভূমি আছে, সেই তিন ভূমিতে মন বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় অজ্ঞান ভূমিতে অব- 
স্থান কালে স্থ,ল, জ্ঞান ভূমিতে সুশ্ব ও চৈতন্য ভূমিতে কারণ রূপ ধারণ করে, এই 
অবস্থার বিভিন্নতার সহিত তাহার ভাবেরও পরিবর্তন হয়। স্থলাবস্থায় সে 
জীবভাব, হৃক্ষাবস্থায় ভক্তভাব ও কারণাবস্থায় শিবভাব লাভ করে, এখানে একটি 
কথা মনে রাখিও যে স্থূল দেহের স্থুল ইন্দিয়ের গ্যায় মনের ও হৃক্ষম ইন্দ্রিয় 
আছে এবং তাহাই স্থল ইন্জিয় পথে জগত পরিদর্শন করে, প্রকাশ ভাবাপন্ন 
সুরধ্যালোকে চক্ষু ঝলসিত হওয়ায় পেচক যেমন অন্ধকারের সাহয্য ভিন্ন দেখিতে 
পায় না, সেইরূপ যাবং মন জীবভাবে আচ্ছন্ন থাকে তাবং সে স্থুল ইন্সিয়ের 
সাহায্যে স্থূল বস্তু ভিন্ন হুক্ষোধ ধারণা করিতে পারে না, কিন্ত জ্ঞানোদয় 
হইলে সে সুক্ষ বস্ত ধারণা করিবার শক্তি লাভ করে, তথাপি অরুণাবৃত না! 
থাঞ্চিলে দর্শনেন্সিয় যেমন ক্ষণেকের জন্যও সুধ্যের মহান্‌ জ্যোতী ধারণ! করিতে 
পারিত ন। সেইরপ এই জ্ঞানের অবস্থাতেও নিন্মল প্রকৃতির আবরণ ভিন্ন 
সাধক চেতন্তের স্বরূপ জ্যেতী উপলদ্ধি করিতে পারেন না, ফলতঃ স্থূল ও 
সুক্ষ ভাব অতিক্রম পুর্র্বক কারণে প্রবেশ করি! অক্ষর পদ বা শিবভাব 
লাভ না করিলে মন অনাবরিত চৈতন্ত জ্যেতী প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই 
কিন্ত ইহা অতি দূরের কথা। সুতরাং ধুমের সাহায্যে বায়ুর গতি অনুভব করার 
হ্টায় সাধনার অবস্থায় জ্ঞানের সাহায্যে চৈতন্যকে উপলদ্ধি করিতে হয়। কেননা 
মম যাবৎ প্রকৃতির অন্তর্গত থাকে তাবৎ সে কিরপে প্রকৃতির অতীত বন্ত 
ধারণা করিতে সক্ষম হইবে? অতএব জ্ঞান লাভ হইলে কাচের আবরণে 
বিছ্যতালোক দর্শনের ন্যায় নিশ্মল প্রকৃতির আবরণে চৈতন্য জ্যোতী প্রত্যক্ষ 
হয় জানিও। 

এখন বোধ হয় বুঝিয়াছ যে, ধ্যান করিতে হইলে ,রপ বা 1 আকার কল্পনা 
করিতেই হইবে, কিন্তু এই রূপ বাঁ আকার দৃষ্ট বস্তর তাবানুযায়ি ন! হইলে 
কল্পন! কর! যায় না এবং ইহাকেই প্রতীক উপাসনা বলে। জ্ঞানীর! সত্য জ্যোতির 
ভাব অবলম্বন পূর্বক উহ! চৈতন্যে আরোপ করিয়া আত্ম স্বর্নপ বোধে ধ্যান 
করেন্চ এবং ভক্তেরা জল জমাইয়া বরফ “করার স্তায় ভক্তিহিম প্রয়োগ পূর্র্বক 
ওঁ জ্যোতী্ময় রূপকে ঘনীভূত করেন ও তাহাতে আপন ভাব৷ মুযায়ি আকার 
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আরোপ করিয়া উহাকে চৈতন্ততন শ্রীভগবান বোধে ধ্যান করেন। ভাই! 
ভ্রী ভগবান যদিও নিরাকার ৰ! নির্ধিশেষ আকার সম্পন্ন কিন্ত ভাবের অতীত 
হওয়ায় সন এই নির্ব্বিশেষ আকারের ধারণ। করিতে পারে ন।, পুর্বে নিরাকার 
শব্দের যে অর্থ বলিয়াছি তাহা যদি মনে ন! থাকে তাহা হইলে শ্রবণ কর। 
“নিচ শব্দের অনেক অর্থ আছে, তন্মধ্যে এখানে তাহার অর্থ নির্সিশেষ বা অনন্ত 
জলের যেমন কোন বিশেষ আকার নাই অথচ অনন্ত আধারে অনন্ত আকারে 
আকারিত হয় সেইরূপ চৈতন্য স্বরূপে সর্ক্মব্যাপী শ্রীভগক্নের বিশেষ কোন 
আকার না থাকিলেও ভক্তের ভাবাধারের আকারে আকারিত হন অর্যাং ভকক্রের 
ভাবানুযান্ধি আকার ধারণ করেন এবং এই জন্তই ভাছায কপ গুণ ও নামের 
অন্ত নাই, কিন্ত মন এই অনন্তের ভাব অনুভব করি,ত গারিলেও “হার পারণ। 
করিতে পারে না, ফলতঃ পৃথিবীতে বারি সন্গন্যাপী তাৰে থাকিলেও সমগ্র 
পৃথিবী খনন করা অসম্ভব, এজন্য নিজের আবণাক মৃত বারি লাভ করিতে হইলে 
যেমন এক লক্ষ্যে কুপাদি খনন করিতে হয় দেই কপ ধার্ণানুযাযি লক্ষযস্থির না 
করিলে মায়া ভেদ করিয়া স্বরূপ চৈতন্যের অনুতরগ লাভ কর! যায় না, অতএব 
তিনি নাম রূপাদির অতীত হইলেও বৃক্ষ, হইতে ফল পাড়িতে হইলে যেমন 
আকৃষির আবশ্তক হয়, নদী হইতে ক্ষেত্রে জল আনুন করিতে হইলে যেমন 
খনন রূপ আকৃষির গ্রস্নোজন হয়, সেইরূপ প্রক্কতির মধো অবস্থান করিয়। চৈতন্ত 
স্বরূপ শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ্য করিতে হইলে নামকপাদির আকৃষি আবক, ফলে 
কাষ্ঠাদির দ্বারা যেমন অগ্নির উদ্দীপন! হয় সেইরূপ এই নাম রূপ'দি আনন্দ রনময় 
ভাবের উদ্দীপক মাত্র এবং অগ্নির দ্বার! জল বাশ্পিভূত হইয়। যেমন এঞ্জিনকে গতি 
ঘুক্ত করে, সেইরূপ ভাবের দ্বার! ধ্যান শক্তিমান হইয়। মনকে উনগামী করে; 
ফলত; ভাবের উত্নীপন! করিবার জন্যই শ্রীভগবানে নাম রূপাদির আরোপ 
করিতে হয়। পুত্র, পত্নী বা পিতামাতার নাম রূপাদি যেমন সেহ, মধুর ও ভক্তি | 
ভাবের উদ্রেক করে, সেইরূপ সর্বাজ্র খ্ষিগণ যে'সকল বিভিন্ন নামরূপ শ্রীভগবানের 
প্রতি আরোপ করিয়াছেন, তাহ! বিভিন্ন শ্রেণীর সাধকগণের অধিকার ও ভাবের 
অনুযায়ি অর্থ বোধক ও অনস্ত ভাবময় শ্রীভগবানের বিভিন্ন ভাবের উদ্দীপক । 
ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড যেমন স্বজাতীর ভাবের আকর্ষণে বৃহং মেঘের সহিত যুক্ত হয়'অথব! 
পর্ধ্ধতগৃহ হইতে বহির্গত হইরা নদী যেমন স্বজ-তীর ভাবের আকর্ষণে সমুদ্রের 
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সহিত মিণিত হয়, সেইরূপ এীভগবানের যে কেন ভাব অবলন্গন কর না খেন, 
একাগ্র হইলে উহাই মনকে অজ্ঞান ভূমি হইতে চৈতন্ঠ ভূমিতে উন্নীত করিয়া 
অন্ত ভাবে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু ধনুক যেমন বাণকে চালনা করিতে 
পারিলেও অলক্ষ্যে প্রযুক্ত হইলে ফলপ্রদ হয় না, হুতরাৎ লক্ষ্যনির্ণয় করা আবগ'ক ; 
সেইরূপ রূপের দ্বার! লক্ষ্য নিণয় নল] হইলে ভাব ধনুকের দার! মন বাণকে প্রয়োগ 
করিবে কোথায়? অতএব ইহাই প্রথমতঃ স্থির কর। আবশ্যক যে, চৈতন্চদ্বন 
শ্রীতগবানকে লক্ষ্য পথে আনিবার সহন্ু উপায় কি। যেরপ ভুমি কখন দেখ নাই 
তাহা চিন্তার দ্বার! চিন্তে প্রতিফলিত করিতে পার না, সুতরাং এ চেতগ্ন সত্তাকে 
এমন রূপের হাচে ঢালিতে হই বে যাহা আকার তমি সহজে মানস পথে আনিতে 
পার। জল ্খাইবা [রি হুবিধার জন্য যেমন পাত্র আবশ্যক, সেইহ্প ঢচৈত 
রস পান করিয়া অনস্ত তৃণ্তিলাভ করিবার জন্য আধারের আবশ্যক; আকা; 
আধারকে নিজের প্রিয় ভাবের অনুযায়ি করিয়া লওয়া চাহ । 

সঘ্গুরু ও সাধু মৃহ'ত্ম। দিণের নিখ্ুল আধার এ বিষয়ে সন্মাপেক্ষা উত্তম, 
কেনন। এইট প আধারের দ্বার! সহজে কাধ) সিদ্ধি হয, তাবে যদি ভান্যদেোষে 
তাঙ্গ ন! গাও তা হইলে যে ভাব তোমার প্রবল, সেই ভাবানুষারি পিতা, মাতা, 
সম্তান ব অন্তরঙ্গ বন্ধুর আধ!রের সাহায্য লইতে পার, ছি ইহ। মনে রাখি 
যে মায়িক ভাবে ধ্যান ফলপ্রদ হয় না, উহ! প্রেমের ভাবে হ (১০৮, ভিবংসা 
বাহ প্ররোগকে মায় ও আন্তর প্রয়োগকে প্রেম বনে অর্থাত তল শীল 
সর্বন্ধ মনে করিয়! সেই লক্ষে; ভালবাসার চালনা করাকে মায় হলে ইহাতে 
ক্ষণস্থায়ি বাহ্জ মিলন হইলেও অনন্ত বিচ্ছেদ অবস্তাবী এবং শরীরকৈ লক্ষ্য 
করিয়া সেই জ্যোতির্ময় সত্বায় ভালৰামার প্রয়োগ করাকে প্রেম বলে, এই প্রেমে 
ক্ষণস্থায়ি ভৌতিক বিরহ অনুভূত হহলেও ইহা অনন্ত আধ্যাত্মিক মিলনের বীজ 
খ্বরূপ, পকিস্ত জীববুদ্ধিতে এই সত্তর চিন্তা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধিঞ্ঠইবে দা । 
বাহ আকারের হীচ ঢালিয়া এই সত্বার্কে শিব বুদ্ধিতে চিন্তা করিতে হইবে, 
ফলে চন্দ যা সৃধ্যের মেঘাবরণ যত ক্ষীণ হইতে থাকে ঢ্রেমশঃ ততই যেমন 
ইহাদের জ্যোতির্ময় আকার প্রত্যক্ষ্যের বিষয়িভূত হয়, সেইক্প ধ্যান যত গাড় 
হইবে, শ্রীভগবানকে ক্রমশঃ ততই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে প্রত্যক্ষ করিতে 


সক্ষম হইবে, এবং এইরূপে পরিণামে ভগবদস্ন লাভে জীবন্ম ক্র হুইয়া যাঁদ 
২৬ 
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প্রেমের টানে আরও অগ্রসর হও তাহা হইলে সেই সাধনার ধনকে লাভ 
করিতে পারিৰে, মৃহামুক্তি করতলগত করিয়া শিব ভাবে অনন্ত কাল চৈতন্য 
স্বরূপ নিত্যানন্দ ভোগ করিতে সক্ষম হইবে। 

অগ্য এই পধ্যন্ত থাকুক, যাহা বলিলাম তাহা ধারণা করিতে চেষ্টা কর; 
যদি পার তাহা হইলে বাবাম্বরে ধ্যানের গুঢতত্ব আরও বিশদ ভাবে বুঝাইয়। 
দিব এবং যদি মেই উপায় অবলম্বন করিয়া সাধনা কব তাহা হইলে স্থুল চক্ষু 
দ্বার! দর্শন করার প্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যেয় বস্তুকে প্রণ্যক্ষ করিতে সক্ষম 
হইবে, ইহাকে যোগদৃষ্টি বলে, ইচ্ছা করিলে ইহার দ্বারা! বহু দূরের ব্যাপারও 
সম্মধে দেখ! খায়। ক্রমশঃ 

হরেন শম: 


দম্পতী দর্পণ। 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর 1) 
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সপ্তুপদধ গমন = 
জামাতা শীল'র উপর দণ্ডায়মান! বধূকে সন্ম খে (ঈশান কোণে) আস্কত 
সপ্তমণ্ডলীকায় যথাক্রমে দক্ষিণ পাধদ্বারা আক্রমণ করাইবেন, এবং ক্রমশ 
দ্বিতীয় প্রভৃতি সমীপবন্তম মণ্ডলে পদ সংস্থাপন হইলে অব্যবহিত পূৰ্ববত মণ্ডলে 
বামপদ্দ সংস্থাপন ফ্রাইতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডল দক্ষিণ পদদ্ারা আক্রমণ 
কালে জামাতা বধূকে মন্ত শুনাইবে। মন্ত্র 
একমিষে বিষ্ণস্তা নয়তু ৷ | 
হে বধু! তোমার ইষ্ট লাভের জন্য বিষ্ণু তোমার এক পদ আক্রমণ করুন। 
এই মন্ত্রে প্রথম মণ্ডল অতিক্রম করিয়! দ্বিতীয় মণ্ডলে 
দ্বেউর্জ্দে বিষ্ণু স্বানয়তু ৷ 
হে বধু-তোমার বল লাভের জন্য বিষ্ণু তোমার ছুইপদ আক্রমণ কন 


ফান্তল। ০১৬ |] ভক্তি । ২০০ 





ত্রীণি ব্রতায় বিষ্ণু স্তদানয়তু। 
হে বধু! তোমার যজ্ঞাদি ব্রত রক্ষার্থ বিষ্ণু তোমার তিনপদ আক্রমণ করুন । 


চত্বারি মায়ে! ভবায় বিষ স্বানয়তু ! 
হে বধু! সকলের সহিত সুখে থাকার নিমিত্ত বিঞ তোমাৰ চারিপদ আক্রমণ 
করুন । 
পঞ্চ পশুভ্যে। বিষ্ণু স্তন | 
হে বধু। গৃহস্থের আবশ্যকীয় পশু সকলের প্রাপ্তির জন্য বিষ্ণু তোমার 
পাচপদ আক্রমণ করুন । 
যড়ায়স্পোষাযী বিষ্ণু জবানঘতু। 
হে বধু! তোমার ধন লাভের নিমিত্ত বিষ্ণু সোমার ছযপদ্ আক্রমণ ককন। 
সপ্ত সপ্তভো! হোতৃভ্যো! বিষ্ণু আানয়তু। 


হে বধু ! তোমার সপ্ত সপ্ত পুরোহিত অর্থাৎ উপদেষ্টা প্রাপ্তির নিখিন্তও 
বিষ্ণু তোমার সপ্ত পদ আক্রমণ করুন। অর্থাং সকল কাধ্যে শ্রীভগবান্‌ তোমার 
সহায়প্হউন ইহ! প্রার্থনা করি। 
এইরূপে যথাক্রমে সপ্তপদী গমন হইলে সেই স্থানে অবস্থিতা বব নিমিত্ত 
জামাতা প্রার্থনা মন্ত পড়িবেন যথা- 
সখ! সপ্ত পদীভৰ স্খাস্থে গমেযেং 
সখ্যস্তে মাখোষাঃ সখ্যস্তে মাযোষ্ট্য'ঃ ৷ 


হে কন্তকে !* তুমি আমার সখা ( সহচারিনী ) হও, আমি তোমার সখ্য ভাব 
অঙ্গীকার করিলাম অর্থাৎ আমি তোমার প্রিয় সহচর হই্পাম। তোমার 
সহিত নামার এই সখ্য ভাব যেন কোন স্ত্রীলোক নষ্ট না করে৷ আর সকল 
সাধ্বী স্ত্রীলোকের। তোমার আমার এই*পঝরি সখ্য তাৰ বদ্ধিত করুক ৷ 


পরে জামাত! বিবাহ দর্শক জনগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে। 
সুমঙ্গলী রিয়ং বারিমাং সমেত পশ্যত 
সৌভাগ্য মস্যৈ দা যর্থাস্তখ বিপরেত ন। 
হে সত্যগণ ! আপনারা দেখুন এই বধূ শুভ বিবাহ শ্মে বিবাহিতা হইয়াছে, 
অ'পনাবা শ্রীত্তিব সহিত ইহাকে অবলোকন করুন, ইহাকে শুভ আশীর্বাদ করুন 
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যেন ইহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, আপনারা ইহার প্রতি ক্রোধ ন! করিয়! আশীর্বাদ 
করত মিজ্ নিজ গৃহে গমন করুন। 
পরে পূর্ব্ব স্থাপিত কুস্ত হইতে পুরোহিত বরের মস্তকে জল দিয়া অভিষেক 
রুরিরেন। মন (বরই মস্ত্র পড়িবে )-- 
সমঞ্জস্ত বিশেদেবাঃ সমাপো শদঘানি নৌ 
সন্মাতবিশ্বা সন্ধাতা সমুদেী'দধাতু নৌ। 
হে বধু! আমাদের উভয়ের হৃদয় বিশ্বেদেবগণ সুনিম্মল ও মিলিত 
করুন এবং জল সকল, বায়ু, প্রজাপতি, এবং উপদেশ প্রদাত! দেবগণ সকলেই 
শুভ আশীর্দাদ করত মিলিত রাখুন! কখনও যেন আমাদের মবাপ্তর না হয়। 
জামাত পুন মন্ত পাঠ করিয়া সবুর মস্তকে জল দিবে আচার বশত 
পুরোহিত ওঁ জল দেয় বাস্তবিক বর কন্যারই পরস্পর জল দেওয়া উচিত )। 
পাণি গ্রহণ 
জামাত! দক্ষিণ হস্তদ্বারা বদূর হস্ত ধারণ করত মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র-- 


গৃভনামি তে দৌভগত্বার হস্থৎ ময়! পত্যা জরদ্ঠি্খ'সং। 
ভগোত্ধ্যম! সবিতা পুরন্ধি, মহ্যৎ তবাদু গার্থ পত্যায় দেবাঃ। 
হে বধু} ভগ, অধামা, সবিতা ও পুয়দ্দি সকলে আশীর্বাদ পুব্বক তোমাকে 
গৃহস্থাশ্রম করার জন্য আমায় অর্পণ করিয়াছেন, অতএব তোমার সৌভাগ্য 
দূরনের জন্য আমি তোমার হস্ত ধারণ করিতেছি তুমি বুদ্ধকাল অর্থাৎ মরণ 
কাল পধ্যন্ত আমার সহিত সুখে একত্র বাম কর। 
নক্দোর চক্ষুরপতিদ্ধেধি শিবা পশুভ্যঃ নুমনাঃ সুবর্স্টাঃ ৷ 
বীরহু জীবহ্‌ দেৰ কাম। লোন! শংনে। ভবদি পদেশৎ চতুস্পদে। 


হে বধু! তুমি কখনও ক্রোধদুষ্টি ও পতির প্রাণে ব্যথা দায়িনী হইও না, 
গবাদি গৃহপশু গণের প্রতি প্রসন্ন থাকিবে। সর্বদা প্রসন্মন। ও তেজন্িনী 
থাকিবে, বীর পুত্র প্রসব করিবে, জিবন (অর্থাৎ অমর পুত্র প্রসবিনী ) হইবে, 
দের কানা (পঞ্চ যক্তরতা) এবং আমার -হুধকারিণী হইবে, আমার দ্বিপদ 
(দাস দাসীদিগের প্রতি) চতুষ্পদ (গবাদি পশুর প্রতি) প্রসমা থাকিবে। 


ফাল্গুন, ১৩৪৬। ] ভক্তি । ২০৫ 
১১ টিসি 
আনঃ প্রজা জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত, ধ্যমা। 


ত্বাদুমন্সলী; পতিলো।ক মাধিশ শম্মোভব দ্বিপদেশং চতুস্পদে । 
হে কন্যাকে ৷ বৃদ্ধকাল পধ্যন্ত প্রজাপতি আমাদের সংপ্রজা প্রদান করুন। 
অধ্যম! তোমাকে গুণবতী করুন। মঙ্গলবতী দেবতারা তোমাকে আমায় অর্পণ 
করিয়াছেন অতএব তুমি প্রসন্ন মনে পভিলোকে প্রবেশ কর, আমাতে ও 
আমাদের দাম দাসী এবং পশুগণের প্রতি প্রসন্ন ভাবে থাক । 
| ইমছি তমিন্দ মীঢঃ সুপুত্রাং হুভগাং কুধি। 
শাস্যাং পুত্রানাধোহ পতি মেকাদশৎ কুরু! 
হে ইন্দ্র!» আপনি আমাদের অচ্নায় তুষ্ট হইয়া এই বিবাহিতা কন্যাকে 
সুপুত্রা, এবং পতি প্রিয়া করুন, ইহার গর্তে যাহাতে দশটা পুত্র হয় এরূপ 
আশীর্বাদ বরুন এবং ইহার পতি যেন এক'দশ অর্থাৎ দশ পুত্রের রক্ষক 
হইয়া ইহার সুখপ্রদ হয় এই আশীর্নাদ করুন । 
সমাক্তা শ্বশুরেভব সমাচ্রী শ্বশ্রাৎ ভব। 
ননন্দরি চ মমাজ্ঞী ভব সমাঞ্জী অলি দেবুষু ৷ 


হে প্ৰিয়ে ! তুমি তোমার শ্বশুরের প্রতি শাশুরীর প্রতি, এবং ননদিনীর 
প্রতি ও দেবর গণের প্রাত হুদক্ষা ও সরলা ও প্রসন্ন হইয়া সুখে সংসার 
কর। কাহারও সহিত যেন তোমার কসহ না হয়। 
মম তে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্ত মনু চিত্তং তে হস্ত । 
৬ মম বাচমেকমনা জুষন্স বৃহস্পতি ত্বানিযুনক্ত, মহাৎ॥ 


হে প্রিয়ে! আমার কাধ্যে তুমি তোমার মনকে নিযুক্ত কর, তোমার চিত্ত 
আমার চিত্তের অনুসরণ করুক । আমার বাক্যে তুমি একমন। হও অর্থাৎ আমি 
যাহা বর্লিধ তুমি প্রসন্না হইয়! তাহ! প্রতিপালন করিবে । দেবগুক ঞহস্পততি 
আমার মুখের অন্ত তোমাকে সং বুদ্ধি প্রদান করুন। 
পরে উত্তর বিৰাহ = 
অর্থা জামাতা বধূর সহিত উপবিষ্ট হইয়া অগিতে আহুতি দিবে এবং প্রত্যেক 
আহতির পর শ্রবে (কুশিতে) সংলগ ঘৃত স্বিনু বধূর মন্তকে দিবে । এই রূপে 


২০৬ ভক্তি | | ৮ম বরধ--প্ঠা সংখ্যা । 
পানা ৯০০০০ 
ছয় বার দিবে। ১আ-_মন্ত্র-- | 
লেখা সন্ধিযু পক্ষস্বাবর্তেষু চ যানিতে ৷ 

তানি তে পুর্ণাহুত্যা সব্বাণি.শময়াম্যহং স্বাহা ॥ 
হে প্রিয়ে! তোমার লেখা সন্ধিতে ; চক্ষুর পাতায় ও আবর্ততে যে সকল 
অমঙ্গল রেখা আছে তাহা আমি অগ্নিতে পুর্ণাহুতির দ্বারা প্রশমন করিতেছি, 

তুমি সুলক্ষণা হও । 
২য__কেশেষু যচ্চ পাপক মীক্ষিতে কদিতে চ য় । 
তানিতে পুর্ণাহুত্যা সর্ববাণি শময়াম্যহৎ স্বাহা! । 





হে প্ৰিয়ে । তোমার কেশে, দর্শনে (চক্কুতে ), রোদনে যেল্মকল অলক্ষণ 
আছে তাহ! আমি পূর্ণাহুতির দ্বারা প্রশমিত করিতেছি, তুমি সুলক্ষণা হও । : 
৩য়--শীলেচ যচ্চ পাপকৎ ভাষিতে হসিতে চ যং! 
তানিতে পূণাহুত্য! সর্ধাণি শময়াম্যহৎ স্বাহ।। 


হে প্রিয়ে! তোমার চরিত্রে, তোমার বাক্যে এবং তোমার হাস্তে যাহা কিছু 
অলক্ষণ আছে আমি পুর্ণাহুতির দ্বারা তাহা প্রশমিত করিলাম, তুমি হখিনী হও । 
৪ আরোকেসুচ দস্তেযু হস্তয়োঃ পাদযোশ্চয হ। 
তানিতে পুণাহুত্য। সব্বাণি শম্য়াম্যহং স্বাহা ॥ 


হেপ্রিক্বে! তোমার দ্তছিছে) দস্তে, ওঠে ও অধরে, হস্তে এবং পাদদ্বয়ে 
যে সকল অলক্ষণ চিহ্ব আছে তাহা “দূর করিবার নিমিত্ত আমি পূর্ণাছুতি প্রদান 
করিলাম ভুমি হুখিনী হও । 
৫ম-_উর্ববোরুপস্থে জঙ্বয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তে। 
“ তানি তে পূর্ণাহুত্যা সব্বাণি শময়াম্যহত স্বাহা। 
হেঙিয়ে! তোমার উকুদ্য়ে, উপস্ৃইন্সিয়ে, জঙ্ঘাদ্ধয়ে এবং সন্ধিস্থানে যে 
সকল অণুভচিহ্বাদি আছে তাহা প্রশমনের নিমিত্ত আমি পুর্ণাহুতি দিতেছি, 
তুমি শুভ লক্ষণ যুক্তা হইয়া আমার আনন্দ বদ্ধন কর। 
৬ষ্ট- যানি কানিচ থোরাণি সব্বাঙ্গেযু তবাভবন্‌ ৷ 
পুণাহুতিভিরাজ্যস্ত সর্বাণি তান্তশীশমং গাহ1॥ 


ফান্তুন, ১৩১ 5। ] শক্তি | ২০৭ 





হে প্রিয়ে! তোমার অন্যান্ত সব্বার্গে যে কোন অশুভচিহু থাকে, তাহ! 
প্রশমনের নিমিত্ত আমি অগ্নিতে পুর্ণাহুতি প্রদান করিলাম, তোমার অশুভ 
লক্ষণ সকল নষ্ট হইল, তুমি প্রসন্না হইয়। হুখিনী হও । 

পরে জামাতা বধুকৈ পরব নক্ষত্র দেখাইয়া এই মন্ত্র পড়াইবেন,-- 


ধ্রবমসি ক্রবাহং পতিকূলে তৃয়াসমূ। 
অমুকন্ত অমুকী। ( অর্থাৎ পতির ও নিজের নাম উল্লেখ করিবে ) 


হে ধব! তুমি যেমন নিশ্চল আশীর্বাদ কর আমিও যেন পতিকুলে সেইরূপ 
নিশ্চলা শাস্ব প্রকৃতি) হইয়া আনন্দে থাকিতে পারি আমি অমুক্কী আমার স্বামির 
নাম অমুক | ' 
পরে অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করাইয়! পড়াইবেন__ 
“অকুন্ধত্যবরুদ্ধাহ মস্মি” ॥ 


হে অকুন্ধতি! আমি যেন তোমার স্থায় কায়মনোবাকো পতির সেবা করিস! 
পতির আদরণ্টযা হইতে পারি আমাধ অ'শীর্খাদ কর । 
তঙ্পরে বকে অবলোকন করত জামাতা মন্ধ পড়িবে 
ধরবাদ্যো ধর্বা পৃথিবী ধরব বিশ্বমিদং জগ । 
ধ্রবাসঃ পর্ধতাইমে ধ্রবান্ী পতি কুলে ইরং । 
যেমন স্বর্গপোক স্থির, যেমন পৃথিবী স্থির, যেমন এই বিশ্ব সংসার বিধাতার 
সুনিয়মে স্থির আছে, যেমন পর্বত সকল স্থির আছে, সেইরূপ এই স্ট্ী পতিবুন্দে 
স্থির৷ হইয়া যশস্বিনী হউক । 
তংপরে বধু পতির গোত্র উ চারণ পূর্বক স্বামিকে অভিবাধন্করিবে-_- 
*অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী অহং ভো অভিবাদয়ে। ৬ 
আমি আপনাকে অভিবাদন কি আমার নাম শ্রীঅমুকীদেবী ৷ 
পতি বধূকে প্রত্যভিবাদন করিবে 
আয়ুম্মতী ভব সৌম্যেশ্রীঅমুকী দেবী। 
ওহে* তুমি দীর্ঘায়ু হও ; সরলা ও শাস্ত স্বভাবা হও) আমি তোমাকে 
আস্তবিক আশীর্বাদ করি। 


২৪৮ ভক্তি | [ মবর্ষ--৭ম সংখ্য।। 


পরে কোন সধবা নারী পূর্ব স্থাপিত জল পূর্ণ কুম্ত হইতে আগর পদ্ববন্ধারা 
গল লইয়! বধূ ও বরকে অভিষেচন করিবে । পরে জামাতা সমিধ প্রঙ্গেপ 
পুর্র্বক মহাব্যাছতি হোম করত কার্ধ্য সমাপন করিবে | 


ভোজনাদি 








জামাত! অনাভিমন্ত্রণ নিমিত্ত মন্ত্র পড়িবেন = 


অনুপাশেন মণিন। প্রাণ সুত্রেণ পুগ্জি 0 
বধামি সত্য গ্রঞ্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে ॥ 
হে বধু! অন্তু হইতে আমি সশ্যর্লপ গ্রন্থিযুক্ত অন্নরূপ পাশে তোমা র আত্মার 
সঁহিত তোমার দেহ, মন, প্রাণ ও হৃদয়কে বন্ধন করিলা রম অর্থাৎ আমি 
ধর্ম সাক্ষী করিনা অন্য হইতে প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইলাম, তোমার আত্মাকে 
ও দেহ মন প্রাণকে আমি অন্নদ্ধারা পরিপোহণ করিব । (এখানে প্রাণের অন্ন 
ধর্ম ও সত্য, দেহের অত যব ও তখলাদি; সুতরাং পতি পত্বীকে যেমন 
শারীরিক অন দিবে তেমন মানসিক অন্নরূপ ধর্ম সত্য ও প্রান করিবে ।) 
যদেতং জ্রদয়ং তব তদস্ত হৃদয়ং মম ৷. 
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্য হৃদয়ং তব 
হেবধু। অন্য হইতে এই যে তোমার হৃদয় তাহা আমার, ও আমার হৃদয় 
তোমার হইল, তোমার দেহে আমার অধিকার, ও আমার দেহে তোমার অধিকার 
জন্মিল, তোমাতে আমি, আর আমাতে তাম সন্ধর্দা সংযুক্ত (ভাবাসজ ) 
খাকিব ও থাকিবে | 
অন্নং প্রাণন্ত পড্ক্তিশ স্তেন বরামি ত্বা স্বাহ! 
(ত্ব। এখানে অনুকী দেবীৎ বলিবে)! 
হে বধু! অন্নই প্রাণের রক্ষক'অন্নই দেহের রক্ষক সুতরাং অন্নদ্বারা অ 
হইতে তোমাকে আমি আপন করিয়া বন্ধন করিলাম । 
পরে জামাতা বধুকে লইয়। যেন যানে আরোহণ করিতেছেন এইরূপ ভাবিয়া 
মন্ত্র পড়িবে। ক্রমশঃ । 


স্পা দীনবন্ধু শর্মা । 


শ্রী্ীরাধারমণো জয়তি | 
ভক্তি । 


৮ম সং খ্যা-৮ম রর | 








ভক্তির্ভগবতঃ মেষ! ভক্তিং প্রেমস্বরূপিনী । 
A 
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্ত জীবনম্য 





প্রার্থনা । 





জানামি ভূমন্‌ তব সংজগদ্বপুঃ 
তথাপি চিন্তং ভবতীহ চঞ্চলমূ। 
তন্ম লমজ্ঞানবিনাশকারণং 

প্রযচ্ছ ভাঁইং তৃয়িদেন 'নিশ্চলম্‌ ॥ 


হে ভূমন্‌ ! তোমার কৃপায় তোমার বিশ্বব্যাপীত্ব, তোমার স্ব কারণকারণত্ব 
এবং, তোমার বিশ্বনিয়ন্ত-ত্ব প্রতিক্ষণই অনুভব হইতেছে। "তোমায় মঙ্গলময়, 
সর্ববব্যাপঈ্ব স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। তোমারই প্রদত্ত স্ানশক্তি 
বলে এই বিশ্বাস লাভ করিয়াছি যে, তুমি মঙ্গলময়, তুমি বিশ্বসাক্গী, তুমি 
সর্ব্বান্তর্ধ্যামী এবং, তুমিই একমাত্র বিশ্বের নিয়স্ত।। 

হে ভগবন্‌ ! সংসার চক্রে ঘুরিয়া দুরিয়া নানাপ্রকার ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, 


এবং লীত্ব ও অলাভ ব্যাপারে ভুপিয়! ভুগিয়া ইত্াও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয্রাছি 
২৭ 


২১০ ভক্তি । [৮ম বর্-৮ম সংধ্যা। 








যে, তোমার কৃপায় আশার অতীত ফল ফলে, তোমার কৃপায় ক্ষুদ্র মহান্‌ হয়, 
তোমার কৃপায় মানবের বুদ্ধি, বি্যা ও বিচারের অতীত কার্য অনায়াসে সংসাধিত 
হয়, তোমার রুপা হইলে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মহাপাপী পুণা স্ব হইতে পারে, 
তোমার কৃপায় চিরঅপরাধী মূর্থলোকও ভাব লাভ করিয়া এই সংসারে প্রবৃত্তির 
অনুকূলে কার্ধা করিতে করিতেও আত্মার উন্নতি সাধন করিয়। সদানন্রে থাকিতে 
পারে। হে মঙ্গলময়! বিশ্বাস আছে-তথাপি চিত্তের বিক্ষেপ দর হয় না। 
সময় সময় তোমার সর্ঝব্যাপীত্ব অনুভব হইলেও চিত্তের সংশয় একেবারে 
বিদৃত্রিত হয় না। জানিয়! এবং প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াও বিশ্বাসকে সুদৃঢ় এবং 
অনুভবকে সৰ্ক্মক্ষণস্থায়া আর. তোমার ভাবানন্দকে শ্বভাবগত করিতে 
পারিতেছিনা ; সর্বদাই গ্রায় চিত্ত চঞ্চল, সর্বদাই বিক্ষিপ্ত ও স্র্মদাই সন্দি্ধ ; 
তাই কাতর প্রাণে তোমার নিকট প্রার্থনা করি; হে দেব! চঞ্চলতার কারণ 
শ্বরূপ যে অজ্ঞান, তাহা বিদুরিত করিয়া তোমাতে অঙ্গ ভাব দাও। বিত্বাকে 
সুদৃট করত; চিত্তবিক্ষেপ লিবৃত্তি করিয়া অমংশয় চিন্তে তোমাতে আব্মু সমর্পণ 
করি; একান্ত নির্ভরতা শিখাইয়। দাও, সম্পদে বিপদে, লাভে অলাভে সদাই যেন 
তোমাতে ভাব থাকে, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক” এই নিৰ্ভর্ত!| বড়ই 
শান্তি প্রদ, আজ দীনহীন তোমার নিকট ইহাই ভিক্ষা করিতেছে। দীনহীনকে 
চিত্তের স্থিরতা ও একাস্ত নির্ভরতা রূপ প্রার্থিত ধন দানে বাঞ্ছাকল্সতরু নামের 
সার্থকতা কর । দেখ যেন অনুগত ভাবপ্রাথাী, তোমাঞ্লদারের ভিখারী, তোমার 
অনুগত, তোমার ভাব চাহিয়া আশ'র নিরাশ হয় ন।। 


 আদীনধন্ধু শর্ম।। 


লীলারহস্য । 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর । ) 
শ্রীকৃষ্ণ বদনে বিশ্ব দর্শন । ৮। 


এবদ্লার্ডকমাদায় সাঙ্ক মারোপ্য ভাবিনী। 
প্রস্থ তং পায়য়ামাস স্তনৎ নেহ পরিপ্তা। 


একদিন বাঁংসল্য-প্রেমে আত্মহারা স্নেহমফী মী যশোদা গোপালকে কোলে 
করিয়া অতির্শহ আগ্রহের সহিত গোপালকে স্বন-দুগ্ধ পান কারাইতে লাগিলেন । 
গোপাল মার কোলে থাকিয়া মাতৃ স্নেহ-সার স্তনছুগ্ধ গ্রহণ করতঃ মাকে কৃতার্থ 


করিতেছেন । এদিকে- 
পীতপ্রায়সন্ত জননী সুতশ্ঠরুচি রম্মিতৎ | 


মুখং লালয়তী রাজন্‌ জস্ততো দদৃশে ইদং |. 

ঞুকদেব বলিতেছেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত! মা যশোদার স্সেহের কথা 
আর কি বলিব, গোপালকে অন-তঞ্চ পান করাইতেছেন আর হস্তত্বারা গোপালের 
মস্তক ও অঙ্গাদি সম্বাহন করিতেছেন, মুখে হাত দেওয়! মাত্র যখন গোপাল 
ভূস্তণ করিলেন (হাই তুলিলেন ) অমনি গোপালের মুখমধো মা যশোদা এই 
বিশ্বব্রক্মাণ্ড সকলই দর্শন করিলেন। প্রথম্মে মা'র মনে চমংকার ভাব হওয়ায় 
বারবার নিরক্কণ করিতেছেন, মা দেখেন 

খংরোদসী জ্যোতিরনীকমাশা:. 

সুর্ঘ্যেন্ বহি শঁনুসনাতৃধীৎ শ্চ। 

দ্বীপান নগাং স্তুদুহিতর্বনানি 

ভুতানি যানি স্থির জঙ্গমানি | 

মা হশোদ। পুত্রের মুখ মধ্যে আকাশ মণ্ডল, স্বর্গধাম, পৃথিবী, জ্যোতিশ্্রস্থ 

গ্রহ নক্ষত্রাদি, দিকৃ' সকল, সূর্য্য, চন্দ,*অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ন্দত, নদী, 
অরণ্য এবং চরাচর ভূত, সকল বিরাগ্ছ করিতেছে দেখিলেন। 


২১২ ভক্তি । [৮ম বর্ষ--৮ম সংখ্যা। 


সাবীক্ষ বিশ্বং সহসা রাজন্‌ সঞ্জাতবেপথূঃ | 
সন্মীল্য মৃগশাবান্ষী নেত্রে আষীত সুবিস্মিতা। 


হে রাজন্‌ ! মৃগশাবক নেত্র (অতি সরলত। পূর্ণদৃষ্টি) মা যশোদা সহসা পুত্রের 
মুখমণ্ডল মধ্যে বিগ্বমণ্ডল অবলোকন করিয়৷ কম্পান্বিত কলেবরা হইলেন। 
কি হইল, কেন এরূপ দেখিতেছি এরূপ ভাবনা হওয়ায় বিস্ময় সহকারে কিছু সময় 
নেত্র মুদ্রিত করিয়া রহিলেন, যশোদা কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন 
ন!। শিশুর মুখ মধ্যে কি প্রকারে চুরাচর ব্ৰহ্মাণ্ড অবস্থান করিতেছে, কি হইল, 
কেনই বা সহসা এরূপ দেখিতেছি, একি কোন রকম পুত্রের বিকার না দেব 
মায়া? মাতৃন্বেহে শ্রীতগবান্‌ ক্ষুদ্র বালক আছিয়াছেন, মা হশোদাকে নিজে 
সব্বেশরত্ব ও পুর্ণত্ব অনুভব করিতে দিতেছেন তাই মা মশোদা এইরূপ 
ভাবিতে ভাবিতে অস্থির! হইলেন আর পুত্রের মুখ পানে চাহিতে পারিলেন না। 
নেত্র মুদ্রত করিয়া ইষ্টদেবকে স্মরণ করত গোপালের মঙ্গল কামনা করিতে 
লাগিলেন । লীলাময় শ্রীভগবান মা যশোদার বাৎসল্য প্রেম অক্ষুণ রাখিবার জন্য 
ঈষং হাস্ত করতঃ যেমন মার মুখপানে চাহিয়াছেন অমনি যশোদ! সকল চি 
গোপালের ভালবাসায় আকুষ্ট হইলেন । 
প্রিয় পাঠক পাঠিকাগ্চণ! একবার ভাবুন কি অপুর্ব খেলা, এই ভাব বড়ই মধুর । 
শ্রীভগবানকে যাহারা যে ভাবে ভাবেন শ্রীতগবান তাহাদিগকে সেই সেই তাবেই 
ভাবিত রাখেন; তাঁহার খেলার ভাব অতিক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই। 
এদিকে সাধকের একমিষ্ঠা দেখাইত ও বাড়াইতে লীলাময় এই ছল পাতিয়। 
সর্ধাস্তঃকরণে আত্মনির্ভরী অকপটতাশীল সাধককে দেখাইতেছেন (যে, আমাছাড়! 
কোন বস্তু, কোন দেধতা ও কোন প্রাণী নাই, আমি সর্বময়, আমি সর্বব্যাপী, 
আমি সকলের প্রাণের প্রাণ এবং সকল বস্তর অন্তরে ও বাহিরে আমিই নিরস্তর 
বর্তমান, (আমাতে বিশ্ব, আমিই বিশ্বে নিরস্তর অনুপ্রাণিত রহিয়াছি। এয ব্যক্তি 
আমাতে আত্ম সমর্পণ করিনা আমাকেই ভাল বাসে, তাহার সকল কার্ধেই আমি 
শান্তি বিধান করি ও আমি সর্বময় এবং সকলই যে আমাতে বর্তমান ইহ] দেখাইয়! 
তাহার একনিষ্টা বুদ্ধি করি বাস্তবিক এক নিষ্াই প্রাপ্তির প্রধানতম অবলম্বন। 
একুনিষ্ঠার অভাবে অনেকেই সাধন করিয়াও সাধনের ফল (সিদ্ধি) লাসে 


চৈত্র, ১৩১৬ |) ভক্তি | | ২১৩ 


বঞ্চিত হয়। যাহাদের ইষ্টদেবে অচল ভক্তি, যাহারা ইঞ্টনিষ্ঠ অর্থাৎ ইউদেবের 
শ্ীত্তিভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করেন না, এমনকি যাহার! মুক্তিকেও ই্টপ্রীতির 
নিকট হেয় জ্ঞান করেন, তাহরা একভক্তি বলে সর্ধদেব ও সকল অভিলধিত 
পুগ্য কর্ম্মাদি প্রাপ্তি একমাত্র ইষ্টদেবের শ্রীতিতেই অনুভব করেন-- 

মাতৃভক্তরামপ্রসাদ বলিয়াছেন 

“কাজকি আমার গিয়ে কাশী। আমার মায়ের পদনধে পড়ে কত গয়! গঙ্গ। 
বারানসী” ইত্যদি 

বাস্তবিক যাহার ইঞ্দেবে পরানিষ্টা তাহার আর বহু প্রকার ভজন ও নান! 
ফর্ম করিতে হয় না। আজ ৬কালীঘা্টে কালী দর্শন ও কালী পূজা করিলাম, 
কল্য নকুর্গীশ্বরে নকুলেশ্বরশিবের পুজা করিলাম, পরশ্ব তারকনাথে খাইব, পরে 
আবার বৃন্দাবন যাইব, এইরূপে এক এক তীর্থে যায় আর সে তীর্থ ছাড়িয়া 
দ্রতপদে অপর তীর্থে যাবার মানস করে, যাহাদের এক নিষ্ঠা নাই তাহার! এই রূপে 
চিরকাল খুরিয়! ঘুরিয়া কেবল অপরিতৃপ্ততাই সঞ্চয় করে। কোন স্থানেই আত্মার 
পরিতপ্তি লাভ করে না। জ্ীভগবান নিজ বদনে নিখিল দেবতা ও নিখিল 
বুঙ্গাণ্ড দর্শন করাইয়া মা ধশোদাকে যেন বলিতেছেন; মা যদি আমায় পাইয়াছ, 
আমায় ভাল বাসিয়াছ, আমার সেবার জন্য ক্ষীর, সর, নবনীতাদি প্রস্তুত কৰিতেছ, 
তবে আর অন্যদিকে মন দিও না আমারই যুখ পানে চাহিয়া থাক তোমার সকল 
পুণ্য ও সকল ধর্বের সার্থকতা একমাত্র আমার ভালবাসাতেই হইবে। 


প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! আরাধ্য *দেবে একান্ত নিষ্ঠাকর, সতীর যেমন 

এক পতি স্তিষ্ঠা) সাধকেরও তেমন একনিষ্ঠ! হওয়া চাই, এক নিষ্ঠা রাখিয়া অনস্ত 

দেবতার কিম্বা মনুধ্যাদি জীব জত্তর মধ্যে তাহার সত্তা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনিই 

বিশ্বের প্রাণ, তিনিই বিশ্বময় ইহা অনুভব করিয়া পরাসিদ্ধি লাভে জদীব্বক্ত 

অবস্থান্ত ভগবানের সেবা কর অতুলন্রীয় আনন্দ, অনুভব করিয়া কৃতার্থকুইবে। মুখ 
বিবরে অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড দর্শন করান লীলার ইহা একটা নিগুঢ়*তন্বোপদেশ। 
ক্রমশঃ 

দীনবন্ধু শর্মা । 


প্রার্থনা । 


পাস 12 পাপা 


(গীতিক! 1) 


গুহে গৌর হরি, এস কৃপা করি, 
এস মোর হৃদয় মন্দিরে। 
বহুদিন হ'তে, চাহি আছি পথে, 
আছি বিপুল আশাটা ধরে ॥ 
আশ! কি মিটবে না হে? 
বাসনা কি সফল হবে না হে? 
( আমার ) বহু দিনের সাধ কি পুরিবে না হে? 
তুনি প্রাণের দেবতা ! প্রাণ দাও আলো ক’রে॥ 
আধারে ঢেকেছে অন্তর আমার, 
কলুষ কালিমা হয় একাকার, 
শুধু বিষাদের ঘোর হাহাকার, 
শুভাগমে যাক দুরে ॥ 
তব প্রেমোজ্জ ল রূপ খানি হেরি, 
আমি তুলে ধ।ই নাথ মায়ার চাতৃত্বী, 
রাঙ্গ। পখ জু’খানিব অতুল মাধুরী 
পিয়ে অকুলেতে যাই ত'রে॥ 
বারেক দাও হে চরণ-পরশ; 
আর কিছু পাইতে ন্নাহি মোর আশ; 
জীবনে মরণে হয়ে থাকি দাস) 
( ওহে ) ঠেলা না ঠেলো না অন্তরে ॥ 
দন-বদিকল|ল দে। 


গৌর হে। 
(তধ)* 


ভোর, 


ওতে, 


আচ, 
ভুমি, 


অস্রুহার। 


কপ ডি 00. শিপ 
০০৫ 


( গীতিকা | ) 


রাঙ্গা পা ছ'খানিপুজিখার তরে, 


লীতি অধ্থ্য লয়ে এসেছে সকলে । 


বিদ্ধ অন্তর অশান্তি আলয় ; 
অনুর্ধর ক্ষেত্র, ভাব কি উথলে? 
কি দিব হে আমি চরণে তোমার, 
কোন্‌ ধন আছে দিতে উপহার ? 
হুঃখ-মেঘে ঢাক। ছদধ আগার, 
অ'খি ভবিছে জলে। 
বিষাদের সুত্রে সেই অগ্রধার, 
করিয়ে চখন শীথিয়ছি হার) 
অশ্রজলে গাঁথা এ অপুর্ধাহার, 
শোতিবে কি চা তলে? 
শক্ষিতচিত আছি দাড়ায়ে, 
ভকতবংমল লওহে তুলিষে ; 
শ্রীপদ পঙ্কজ পরশের যোগে, 
অমৃত করঞ্ছে,গবরলে। 
যদি হয় তব করুণ! সঁঞ্চার, 
নব ভাব নযে আসিব আবার, 
হ’য়ে কুতুহলী, লে পুষ্পাঞ্জলি 
দিব হে রাতুল চরণ কমলে । 


২১৬ ভক্তি | | ৮ম বধ--৮ম, সংখ্য।। 


কিনি দে “আচল 





কর্খা দোষে ছিন্ন ভিন্ন এ হৃদয়, 
ফুটে না ভাবের কুক্ণুম নিচয় ; 
রমের সিঞ্চনে কর রসময় 
মম, ভক্তি লতিকার মুলে 
তব কপ| বিনা আশ। কিছু নাই, 
একে একে সব হ'ল মোহে ছাই, 
দুঃখের সংসার হে গৌর গৌসাই ! 
আছে, সর্ব, ভাবে প্রতিকূলে। 
আর, পার না সহিতে এ দুঃখের ভার, 
নামাইয়া লও করুণাআধার 
ভাগে, আকুল পরাণে বাসনা আমার, 
পুজি প্রেম-পারিজাত ফুলে ॥ 


দীন--রসিকলাল দে । 


গীতিকা । 


aie ০০ 
০৬৩ 


কোথা ওহে ছবি, গোবর্দন্ধারী, 
ব্ৰজ গোপী-মনোরপ্রন। 
আমি, বিনয়ে কাতরে, ডাকিহে তোমারে, 


( একবার ) জদি মাঝে দাও দরশন ॥ 


বড় সাধ মোর হইয়াছে মনে, 

শান্তি সুথপ্রদ যুগল চরণে, 

দিব উপহার সীতির চন্দনে, 
মাখাইয়ে ভাব প্রশ্ন । 


চৈত্র? ১৩৬ ॥ ভক্তি । ১৭ 





না আছে আমার প্রেম ভক্তি বল, 
শোকে তাপে প্রাণ সতত বিহ্বল, 
এ দীন জনার ভরসা কেবল, . 
তব নাম দীন শরণ। 
নিজ গুণে কুপা করি এই দীনে, 
মহাভাব স্বরূপিণী রাধা সনে, 
বারেক দাড়াও হৃদি সিংহাসনে, 
হইঞ্জে যুগল মিলন । 
মানস মেছন যুগল মাধবী, 
ছেরিব মানসে প্রাণ মন ভরি, 
( তাছে ) প্রেমের মাগরে, আনন্দ লহরে, 
জামিন, জুড়!বে জীবন ॥ 


দীন---শীশশিভুমণ সরকার । 


বর্তমান্সময়ে “দাস” লইয়া যে মারামারি, তৎসন্গন্দে বাপা ছইয়। ছুই চারি 
কথা আমাকে লিখিতে হইল । 

পিতামাতা আমার নাম রাখিয়াছিলেন “কালীহরবহ” । অতঃপর গুরুদেব 
কৃপা পধীবশ হইয়া নাম করিলেন “কাঞ্টাহর দাম নহ”, অর্থাং কালীহগ্রির দাস । 
তিনি আমাকে বুঝাইলেন, জীব কখনও কালীহর হইতে পারে না, কালীহরের 
দাস! আমি তদবধি ভক্ত সমাজে আঁনন্দের সহিত এই গুরুদত্ত নাম ব্যবহার 
করিয়া থাকি। পাস” কথাটী বড় মিঠ] লাগে। “দাস” বলিতে, দাস সাজিতে 


পার্রিলে যেন কি পিপাসার তপ্তি হয়; কিন্তু তাতেও -অদৃষ্ট দোষে ব্বাদ খটে। 
২৮ 


২১৮ ভক্তি । [৮ম বর্ষ--৮ম হত্ত্যা। 





হে দেব! হে সখা! মোরে কর আশীর্ব্াা । 
দাস হয়ে থাকি যেন ন! খটে প্রমাদ ॥ 
পিতৃদত্ত “দে"র পাশে “দাস” সাজে ভাল। 
দে-দাস হইয়ে যেন থাকি চিরকাল ॥ 


দীন রসিক। 


রাঙ্গা পা যাহার সৰ্ব্বস্ব নিধি, ভক্তকৰি সেই রসিকের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়! 
আমি অধমও গাই 2-+ 


দাস বনু হয়ে যেন থাকি চিরকাল! 


বুদ্ধি নির্মল ও সুপক্ক না হইলে দাগ্জে মাধুরীরসাস্বাদ হয় না। মহতের 
অনুকরণে, মহতের ভাবে ভাবিভ হইয়া, যে অনুভব ফলিয়াছে, ততপ্রভাবেই 
এই সিদ্ধ ভাবের চিন্ত্রাঙ্কনে বা আভাস প্রদানে লেখনী প্রয়োগ করিতেছি? 
দাস্যের অবমাননা ন! হয়, এজন্য দাস্যে যংকিঞ্চিৎ বর্ণ ফলাইব। 

কায়স্থ ক্ষত্রিয় হউন আহ্কাদের বিষয়, কারণ বীরপন। জাগ্রত হইবে ; কিন্তু 
ভগবদ্যাস্যই প্রকৃত বীরপনা, থেহেতু মায়া ও কামাদির আধিপত্য নষ্ট করিদা 
নিজের ব্রহ্মণ্য ভাব বদ্ধিত করিতে হয়। ব্রক্গণ্যভাব ক্ষত্রিয়ত্বেরও হেয়ত্ব 
প্রমাণ করে । কালিদাস, হরিদাস, কৃষ্দাস লিখিতে কোনও :জাতিবিশেষের 
আপত্তি. চলিতে পারে না। 

স্বরতনাথ তেহগুন্ধদাসিক! বরদ নিস্থতো নেহ কিং বধুঃ। 
. জীমস্ভাগব'-মৃ। 

গোপীগণ বলিতেছেন, “হে সুরতনাথ, বর! আমরা বিনা মুল্যে তোমার 
জাসী হইয়াছি, ইত্যাদি” রতিবিলাস মন্দিরে সখীবৃন্দের প্রবেশাধিকার না 
থাকিলেও ধগ্ররীগণের সেবা! পরিচর্ধ্া রুদ্ধ হয় নাই। সুতরাং দাস্য আদি 
নিভ্যভাব, দ্বাস্যভাব জীবত্বের ভিত্তি, মূল, দান্ত জীবের লক্ষ্য, আরাম, সুখ, 
সুধা, অমৃত, এবং সার্থকতা, দাস্তই জীবের দূরিত নাশন চিত্ত শোধক গঙ্গোদক, 
ও দাস প্রেমপ্রধীপ শিখার সেহ ( তৈল) মাথা শলিতা। জীব আ্ীভগবানের 
নিআদাস) জীবের আরাধ্য, শাস্তি নিদান, শরণ্য সেই দেব দাস্তের প্রতি জীবের 


চৈত্র, ১৩১৬।] ভক্তি | | ২১৯ 
[হিহসণিবিদ্বেষ, (এ আবার কোন ভাব? ভক্তগণের, বৈষ্ণবগণের গৌরব করিবার 


এই এক সামগ্রী দ্বাস্ত, যাহা বিনয়ের একমাত্র অমুতোৎস, তৎপ্রতি বৈষ্ণুষ- 
গণেরই অনাদর, এর রহস্য কি? | 
দেহাঁভিমান জাতিত্বের মুল--জাতি দেহের। ভক্তের জাতি বুদ্ধি নাই। 
ভক্ত চিত্তাবাপন্ন সর্বজীবের দাস, দাস্ত জ্ঞানেরই পরিণাম; সুতরাং উহা 
জীবের অভীষ্ট সম্পদ । 
নিত্য সিদ্ধ ভগবদ্দাশ্তবুদ্ধ্যাত্মকং জ্ঞান । 
“্দাষ্বপ কথারই রঞ্জিত চিত্র ৫- 
“তৃপাদ্‌পি হুনীচেন তক্মেরিব সহিষ্ণনা।” 
এতদ সেবা, লক্ষণ, দৈন্য ও সহিফুতা গ্রকটিত হইয়াছে । এসব ভক্তের 
প্রাণ স্বরূপ। | 
কাহারও নিকট দাস লিখিতে চিত্তে গুমান আশে কি না এ বড় পরীক্ষা। 
যিনি অকার্পণ্যে উহার ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই অমানী মানদ যথার্থ তক্ত। 
জাতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমর! অনেক সময় দাস হইতে সঙ্কুচিত হই ৷ কিন্ত 
ভক্ত এই পাঁচটার অতীত | 
জ্বাতিবিদ্াযহত্বঞ্চ রূপং যৌবনমেব চ। 





'বজ্জ্রয়েভ সুযত্বেন পঞ্চেতে ভক্তিকণ্টকাঃ ৷ 


জাতি, বিদ্যা, মহত্ব, রূপ ও যৌবনের অভিমান ভক্তিকণ্টক বলিয়া 
ব্জ্জনীয় । 
ভক্তা্টিত্তে এই ভাবটা প্রবল- থাকিবে ৫-- 
নাহং বিপ্রো নচ নরপতিন্নাপি বৈশো ন শু 
লাহৎ বণাঁ নচ গৃহপতিনবনস্থো যতির্বা ॥ 
কিন্ত প্রোদনিধিল' গরমানন্দ পুর্ণামৃতান্গে 
গোঁপীভভ£ পদকম্দয়োদ সদাসাসুলাস: ॥ 
পগ্ঠাবলী। 


"২২০ | ভক্তি ॥ [ ৮ম বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 











আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শুদ্র নহি; আমি ভ্রক্ষচারী, কি গৃহস্থ, 
বানপ্রন্থ কি সন্যানীও নহি; আমি নিখিল প্রমানন্দপূর্ণ আনন্দ সিন্ধুস্বরূপ 
গোপীভর্তী গরীকৃষ্ণের দাসের দাসানুদাস। ভগবন্দাস্তই আমার জাতি, আমার 
ধৰ্ম্ম । এহেন ভাবপ্রভাব যাহার চিত্তকন্দরে বহিতে থাকে, তিনিই বিশুদ্ধ ভক্ত, 
₹ তিনিই অভিমানশুন্য নিতাইচাদের কৃপ৷-কৌমুদী-কণা-স্বাত! মনুষ্য মাত্রের 
জন্যই এইটি পরমাদর্শ থাকিল । ভক্ত হও বা অভক্ত হও, সকলেরই জীবনের 


উচ্চতম লক্ষ্য এক সাধারণ । 
সং সং সং রং 


জাতিভেদ, বর্ণভেদ দেহের মাত্র ; উহা গুণবিত্রীড়িত গুণবিক্রিয়া। কিন্তু 
নিপুণ ভক্তিদ্দার! Bod সাধিত হইলে, তাহার জাতিত্ব থাকে না। 
ভক্তমব ভক্তিগ্ুণে একবস্ত সুতরাং ভক্ত এক অভিনব বিশিষ্ট জাতি। ভক্তের 
জাতিভেদ, জাতিবুদ্ধি নাই তির বল! হইয়াছে। বধায় জলপ্লাবনে যেমন পবিত্র 
অপবিত্র সব জলাশয় এক হয়, ভক্তির প্রবাহেও তাহাই ঘটে, উত্তমাধম, ব্রাহ্মণ 
চণ্ডাল, একসম হইয়া যায় । কীন্নস্থলী ভীবময় হইলে, কে কাঁছার পদধূলি 
তুলিয়া অঙ্গে মাখে, মস্তকে দেয়, ঠিক নাই। ব্রাহ্মণ চাঞ্ডেলর পদরজঃ গ্রহণে 
কৃতাৰ্থ হয়। ব্রাহ্মণ জাতিগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়া, অপর কোনও অপাধিব দৈববস্তর 
অভাবে চণ্ডালের নিকট হীন হইয়! পড়িল। এই ছুলভ বস্তুই বস্তুত মানবেন 
গুরুত্বের ও গ্রেষ্টতের হেতু। এখন উহার স্থায়িভাবটুকু চিন্তে ভাবিয়া লউন্‌ । 
এখন ব্রাঙ্গণও দাস হইয়া কুতার্থ হইলেন। সুতরাং * এই দান্তভাব 
ব্র্মণত্রও উপরে । 

দাস্যজ্ঞানযুক্তা ভক্তির উত্তরোত্তর বিকাশে "ভুবভক্তি মধুরে পরিণত হয়। 
দাস্য-তরুর মুকুল, ফুল, ফল সখ্যবাংসল্যকাস্ত । যে ভক্ত এতদর রউঠিয়াছেন 
তিনি বৈষ্ণব, তিন দাস জ্ঞানের পুরিত মধুররসাম্বাদ করিয়া মত্ত থাকেন। 
দাস্ত যেন ঠিক চকোরের সুধাপান। হে “প্রভু ! তুমি চন্দ্র, আমি চকোর” এই 
সম্বন্ধটীই দান্ত। যাহার চিত্ত সতত দাম বিনীতভাবে পূর্ণ ও নত তারই 
জীবন সফল প্রভুগে!? কবে সর্বজীবের দাস হইতে পাৰিব, তাহাদের সেব' 
ও হিতে রত থাকিব কবে ব্রাহ্মণের ও ভগবন্তক্তের দাস হইয়া শ্রীভগবদ্দাস্তে 
প্রলন্ধ হইব? জীকালশহর 'দাস বহু ৷ 


দম্পতী দর্পণ । 
( পুর্ববপ্রকাশিতের পর |) 
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শুকিছি শুকং শালুলিং বিশ্বরপং সুবর্ণ বর্ণৎ সুকুতং সুচক্রং | 
আরোহ হৃধ্যেহমুতস্ত নাভিং স্তানং পত্যে বহস্তৎ কুণুস্ব ॥ 
হে সূর্ঘ্যে ৷ (বধু) পতির প্রতি প্রসন্ন! হইয়। পতিকে সুখী কর, সুর্ঘ্যের পত্বী 
যেমন সৃধ্যের সহিত রথে আরোহণ করে তুমিও সেইরূপ সুপবিত্ৰ সুবর্ণ বর্ণ পলাস 
পুপ্পাত নানাবর্ণে চিত্রিত অমৃতের উৎপত্তি স্থান স্বরপ রথে আরোহণ কর 
অর্থাৎ এই সংসার চক্রে ধন্মরথে আরোহণ করিয়া পতির সহিত চিরকাল 
সুখে বিচরণ কর।, 
চতুস্পথ আক্রমনের মন্ত্র 
মাবিদন্‌ পরিপন্থিনো য আসীদস্তি দম্পতী । 
সুগেভি ছু্গমতীতামপযাস্তুরাতয়ঃ | 
হে পথসকল! তোমরা আমাদের সুগম্য হও, আমরা দম্পতী (স্বামী স্ত্রী) 
যখন গমন করিব তখন' কোন রকম বিদ্বকারী-*চোর সকল যেন জানিতে পারে না, 
যাহারা অবরোধ করে, যাহারা বন্ধন করে ও যাহার! ধনাদি হরণ করে এবং 
যাহারা প্রাণ নাশ করে সেই সকল অরাতির। দরে পলায়ন করুক, আমর! দুর্গম 
পথ সুখে চলিয়া যাই ॥ 
পরে-্বধু ও জামত] অগ্নিকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে উভয়ের কল্যাণের নিমিত্ত 
প্রার্থন! করত আহুতি দিবে। 
' ইহধৃতিঃ স্থাহ!। ইহ স্বধুততিঃ স্বাহা । 
ইহয়চিত থাহা। ইহরমন্স স্বাহা। 


২২২ ভক্তি । [৮ম বরধ-”৮ন সংখ্যা 


মা্যি ধূতি; স্বাহ!।, ময়ি স্বধৃতিং স্বাহা। 
মদ্জি রমঃ স্বাহ!। ময়ি রমনস্ব শ্বাহ! । 
হে অগ্নি! তুমি প্রত্যক্ষ দেবতা এই বধৃকে আশীর্ক্বা কর, যেন এই আমার 
বংশে ও আমার পরিজন বর্গের প্রতি ইহার ধৃতি (ধারণা) আত্মীয় বোধ হয়, ইহার 
আত্মীয়গণও যেন আমার্দিপের প্রতি আত্মীয়তা করে। ইহার এই সংসার 
যেন সুখ প্রদ হয়, এই বধু যেন এই সংসারে শ্রীতিলাভ কল্পে। আমার 
প্রতি ঘেন ইহার ধৃতি হয়। আমার প্রতি ইহার বদ্ধুগণের যেন সীতি থাকে । 
আমার দ্বারা ষেন এই বধূ শান্তি পায় আমাতে যেন ইহার'গ্লীতি থাকে। 


অর্থাৎ হে বধু! তুমি আমার আত্মীষকে আপন জন, আমার গৃহকে আপন 
গৃহ মনে করিও তোমার জত্মীয়গণ যেন আমার আত্মীয় হয়, ভাষার অসত্বীয়গণ 
তোমার আত্মীয় হউক, তুমি আমাতে প্রসন্না থাক, আমিও যেন তোমাকে লইয়া 
প্রীতি লাভ করি। 
হে সুশীল! এইরূপ অনুষ্ঠানের পর জামাতা বধূকে বামে লইয়া কুশপুষ্প 
সম্স্বিত জলপাত্র দক্ষিণে রাখিয়া শিখিনামক অগ্নিকে অর্চন! করিয়া অগ্গিতে 
আহুতি দিবে। আহতির মন্ত্র এই :-- 
অগ্নে প্ৰায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি 
ব্রাহ্মণস্তানাথকামাউপধাবামি যাস্তাঃ পাপীলক্ষমীস্তামস্মা অপজহি স্বাহা। 


ছে অঙ্কে! তুমি প্ৰায়শ্চিত্তে অর্থাৎ, দোষ হরণ বিষয়ে দেবগণের দোষ নাশক 
শক্তি সম্পন্ন, অতএব আমি ব্রাহ্মণ তোমার নিকট প্রার্থন। করি, এই স্ত্রীর যে কিছু 
পাপ চিহ্ণ আছে তুমি তাহা হরণ কর। এই স্ত্রীর অস্তরেণ্পব্ত্র ভাব ও 
বাহিরে পবিত্র তেজঃসম্পন্ন শ্রী প্রদান কর। ইহার পাপ নাশ কর। ১। 





বায়ো প্রায়শ্চিতে ত্বৎ দেবানাং প্রায়শ্চিত্ত রসি ্রাঙ্মণত্তা 
ন্বাথকাম। উপধাবামি স্াস্তাঃ পতিদ্বীতনুস্তামস্ক। অপজহি স্বাহা। ২। 


হে বায়ো! পাপ নাশ বিষন্ধে তুমি ইন্দাদি দেবগণের মধ্যে শক্তি 
সম্পন্ন ঘোষহারী, অতএব আমি তোমার নিকট প্রার্থনা'করি, এই স্ত্রীর পতি 


চৈত্র, ১৩৯৯1] ভক্তি । ২২৩ 


নাশক যে কিছু মন্দ রেখা ও লক্ষণ আছে তাহ! দূর করত ইহাকে সৌভাগ্য 
শালিনী কর। ২। | 
চত্ত্র প্রারশ্চিন্তে তৃং দেবানাৎ প্রায়শ্চিত্তিরসি 
বাক্মণস্তানাথকাম। উপধাবামি যাস্তাং অপুযত্রাতমুস্তামস্তা অপজাহি স্বাহা । ৩। 
হে চন্দ্র ! তুমি পাপ নাশ বিষয়ে দেবগণের অনুমোদিত পাপ হস্তা, অতএব 
আমি ব্রাহ্মণ তোমার নিকট প্রার্থনা করি এই স্ত্রীর অপুত্রক বা পুত্রঘ/তক যে 
সকল চিহু ও পাপ আছে তাহ! দূর কর আর আশীর্বাদ কর যেন এই স্ত্রী সং 
পুত্রবতী হইয়া ভাগ্য শালিনী হয়। 
“প্টর্য্য প্ৰায়শ্চিত্তে তই দেবানাং প্রারশ্চিত্তিরসি 
ব্রাঙ্মণত্তানাথকাম উপাধাবামি যাস্যা অপশব্যা 
তনুস্তামন্তা অপজহি স্বাহ।। ৪। 
হে সূর্য্য ! আপনি সর্বা পাপ প্রণাশক, দেবগণেরও দোষ নাশ করিতে 
আপনি সমর্থ অতএব আমি ব্রাহ্মণ আপনার নিকট প্রার্থনা করি আপনি 
এই এন্ীর পণ্ড নাশক যে সকল অশুভ চিন্নু আছে তাহা নাশ করত ইহাকে 
পবিত্র করুন । ৪। 
অগ্নি *বায়ু চত্্ হৃধ্যাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ো যুয়ং দেবানাৎ 
্রায়শ্চিতয়ঃ স্থ ব্রাঙ্মণে। বোনাথকাম উপধাবামি 
যাস্যাঃ পাপীলশ্বীর্ধা পতি যা অপুত্রা যা অপশব্যা 
।তনুস্তামস্যা অপহত শ্বাহা। ৫। 
হে অগ্নি, বায়ু, চক্র, সুৰ্য্য ! তোমরা অতি পবিত্র, তোমরা সর্পাপপ্রণাশক 
ঘেবগণেরও অশুভ নাশ করিতে তোমরা যোগ্য, অতএব আমি তোমাদিগের নিকট 
এই ত্র লার্থ প্রার্থনা করি তোমরা ‘ইহাকে আশীর্বাদ কর ইহার পঞ্ত পুত্র 
ও গবাদি পশুর হানি কারক যে সকল অশুভ চিত বা দুরারৃষ্ট আছে তাহ! 
নাশ কর। 
(এই মন্ত কয়েকটী দ্বারা চারিবার “আহুতি করিলেই বিংশতি আহুতি 
হইবে ।) 
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এইরূপ হোম করত পত্নীর শুভ প্রার্থনা. করিয়া জামাতা বধূর প্রতি সন্দেহ 
দৃষ্টি করিবে এবং আচার বশত কপালে ও মন্তকে সিন্দুর প্রভৃতি দিয়া গু রুজনকে 
প্রণাম পূর্বক বধূর সহিত গৃহে গমন করিবে । 


সুশীল! ! এইবার ভাবিয়া দেখ বিবাহ সংস্কার কত কঠিন এবং ইহার মধ্যে 
কিরূপ শুভ বাসন! রহিয়াছে । যে কোন প্রকারে স্ত্রী পুরুষ মিলিত হইলেই বিবাহ 
হয় না, রীতিমত সংস্কার হওয়! চাই। প্রকৃত সংস্কার হয় ন! বলিয়াই যে বহ . 
সংসারী প্রকৃত সুখ লাভে বঞ্চিত থাকে তাহ! আমি বিশ্বাসের“সহিত বলিতে পারি। 


সুশীল! ৷ ভগবং কৃপায় আমীর এই মকল তত জানা হইল এইবার বুঝিলাম 
স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ কত গুরুতর আমারও এখন বিশ্বাস হইলু-যে, মানুষ ন! 
বুঝিয়াই পাপ কৰ্ম্মে রত হয়। প্রথম হইতে যদি এই রূপে পবিত্র ভাবে স্ত্রী পুরুষের 
মিলনের প্রচত উদ্দেশ্য বুঝিয়। লয়, তবে সর্বদাই শুভ বাসনা হৃদয়ে উদিত 
হয়, ন! বুঝিয়াই পাপ পক্ষে নিমগ্র হয়। আমার মনে হইতেছে আমাকে সুখী 
করিবার মানসে যে সকল যুবতীর! এখানে আমিয়াছিল তাহার! যদি থাকিত, 
তবে আমাদের এই. আলোচন! হইতে তাহাদের হৃদ্য়েও একটা, পবিত্র ভাব 
লাভ করিতে পরিত, সুধু তাহারা কেন, আমি যদি আমার মাকে এখানে 
ডাকিতাম, তবে মাও এই সকল মঞ্তের অর্থ শুনিয়! নখ পাইতেন। - হায়! 
হায়! যুবা যুবতী না জানিয়া কৃথ। অমোদ ও বৃথা কথা অমৃত বোধে হৃদয়ে পোষণ 
করে! প্রত্যেক কন্বে যে জ্ঞান দ্বার! পরমানন্দ লাভের সম্তবন| আছে, তাহা অনেকে 
ভাবেনা। এইরূপ বলিতে বলিতে সুশীল] যোগ্য পতি পাইয়াছেন বলিয়া! যে 
আন্তরিক আনন্দ ভাব তাহ। মুখের তাবে প্রকাশ করত পতির প্রাত তক্তি ভাবে 
দৃষ্টি করিলেন, গবোধও জুলীলার সুবুদ্ধি ও শান্ত স্বভাবের পরিচয় পাইয়া অন্তরে 
অতিশয় আনন্দ লাভ করত পরমেশ্বরের কুপার জয় দিয়! বলিলেন । 


প্রধোধ। সুশীলা! আর রাত্র নাই, তোমাদের দেশে বিবাহের রাত্রে নিদ্র! 
করিতে নাই, আবার প্রাতে কতকগুলি স্ত্রী আচার আছে সুতরাং তোমার মাকে 
বা অন্য যে কেহ তোমাদের গৃহকত্রা থাকে তাহাকে এখন আমাদের কি আচারে 
থাকিতে হইবে তাহা বলিতে. বল “তত্ব জানিয়া নিজের কর্তব্যের হ'নি না 
হয় এরূপ ভাবে দেশাচার স্্রীঅআচার ও লোকাচার প্রতিপালন করিতে আমার 
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১৪ 

কোন আপত্তি নাই। তুমি কতকট। তও বুঝিতে পাবিয়াছ, আজ আর অধিক 
বলার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে স্ত্রী আচার প্রতিপালন করিতে পারি, আবার প্রত্যুষে 
আমি স্নান ও প্রাতঃমন্ধ্যাদি করিতে যাইব। স্ত্রী আচারের অনুরোধে আমি 
প্রাতঃক্রিয়ার বাধ! করিতে পারিব না। তোমাকে নলিবার ও বুঝাইবার অনেক 
আছে, এখন অনেকদিন সে সব বুঝাইতে হইবে, গ্রামাভাবহলভ লজ্জার ভান 
করিয়া প্রকৃত তন্তু জানিতে বিমুখ হইও না, ইহাই আমার বিশেষ কথ।। 
প্রবেধের এই কথা শুনিয়। ন্ুশীল। দ্বার দেশে ঘাইঘ। পিদিস।, দিদিম বলিয়া 
যেমন ডাকিল অন্নি “দিদিম| আসিলেন, দিদিমাকে কল বণিল। ্্রীগণ 
তখন ক্রমে ক্রমে আমিয়া মেই রাত্রির করণষ্ঈন কাব্য দেশাচার মতে যাহ] 
করা উচিত তাহাঙসম্পন্ন করিতে জাগিল ; প্রবোধ চন্দ ও ধন্মের অবিরোধী 
ভাবে যাহা যাহ! তাহারা বলিতে লাগিল তাহা প্রগ্বদনে সম্পন্ন করিতে 
লগিলেন। মধ্যে মধ্যে থান রণ ক্পীজািকে লক্ষ্য করিয়! মছপদেশ দিতে 
বাধা করিলেন ন, তখন সকলেই প্রবোধের প্রতি গন্ধ হইল। এইকূপে প্রাত৮ 
কাল হইল প্ৰবোধ গুরুজনকে প্রণাম কলি প্রাত্যক্পানে নহি 5 হইলেন । 

এদিকে প্রবোধ যেমন চলিয়। গেলেন এবতী ও বুদ্ধ ধম্নাগধী হুশীলাকে কেহ 

বা ব্য্গচ্টুলে কেহ ঝ| ভালবাসি! ৰণিতে লাল “বেশ সুশীল নিজে যেমন 
পণ্ডিতা, বরও তেমন পণ্ডিত হইয়াছে। হাগ। ৷ বার খুবশপ চচ্চা হইল, বিচারে 
তুমি হারিণে না বর হারিন ? আমরা! এাধু এক বংমর বরের মহিত কথা বলিতে 
সাহস পাই নাই, তুমি বিবাহের রাপ্রেই বিচার আর করিয়া দিলে: ভাল ভাল ! 
তোমাদের দেখিয়। অনেকে শিখিবেশ এই রূপে স্রীণ্ণ নান! কথার সন্দট্র করিতে 
লাগিল, সুশীল! ঈহান্ত বদনে নকলের লেখাই মাদবে শুনিতে লানিল, পারের 
বিদ্রপবাক্যে হুশীলার মনে কোন রকম সশিরক্ির্ ভান আসি না, বুদ্ধুরা 
বলিলেন, ~~ গে]! তখনকার আন্র! এক বকুম ছিলাম, এখন আর এক রকম 
সমাজ হইয়াছে, ত! বেশ বরটী ভালই হই্বাছে, উভয়ে সুখে সুর করি! 
শাস্তি লাভ কন্তক আশীব্াদ করি। 

প্রিয় পাঠক পাঠিকঞণ! এখানে আমাদের বশ্য এই যে, সমাজের বর্মান 
অবস্থার স্গর নিওর করিয়া প্রবোধ ও মৃশীনাব এই আলোচনাতে বিশেষত 

২৯ 


২২৬ ভক্তি । [ ৮ম বর্ধ--৮ম সংখ্যা । 





৯৮০ পপ্্প্পউপপাপ্প্পসপ্ 

বিবাহ-রাত্রেই নব বিবাহিতা বধূর স্বামীর নিকট বিবাহের মন্তরার্থ শ্রবণ কামন! 
অস্বাভাবিক কিম্বা অতি রঞ্জিত বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পরেন, এবিষয়ে 
অধিক কথা বলিয়! গ্রন্থের কলেবত বৃদ্ধি করিব না) কেবল মাত্র প্রবোধ ও সুশীলার 
তত্ব আলোচনার হেতুষ়ূত ছুই একট কারণ দেখাইব। 


প্রথমতঃ আধ্যমন্তানের সরল প্রাণে বিবাহের সময়েই যে বর ও কন্তার 
কথোপকথল হওয়া উচিত, এবিষয়ে পৃর্বাকথিত মন্ত্রই প্ৰধান প্রমাণ । অনেক মন্ত্রে 
দেখা যায় যে, পতি পত্বীকে ও পত্নী পতিকে সন্বেধন করিয়া ও পরস্পর 
পরস্পরের প্রতি প্রকুল্ ভাবে শুভদৃষ্টি করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। পুর্বে শুনিয়াছেন 
প্রতী লিজের নান উচ্চারণ করিয়। প্রণাম করিবে। এবিষয়ে যেমন মন্ত্ার্থ 
প্রমাণ, তেমন--অরিধষিও অনশ্লয়া, কর্দম ও দেবহুতি, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী, হুভদ্রা 
ও অর্জুন, নল ও দময়স্তী, শ্রীরাম ও সীতা, বসুদেব ও দেবকী, সাবিত্রী ও সত্যবান 
ইত্যাদি অসংখ্য দৃষ্টান্ত আধ্যশাস্ত্ে প্রমাণরূপে বিরাজ করিতেছে। দ্বিতীয় কারণ, 
হশীলার পিতা সুপণ্ডিত, হশীল। পিতার অতি গ্নেহে শ্রতিপালিতা একমাত্র কন্যা 
সম্ততি, সাধারণের বিবাহের পুর্বে যতদূর সুশিক্ষালাভ করা সম্ভব, সুশীল! পিতার 
যত্বে তদপেক্ষা অনেক বেশী শিখিয়াছে। তৃতীয়ত অতিহুশিক্ষিত মহ্]তেজন্বী 
প্ৰবোধ যখন স্ুশীলাকে লজ্জা পরিহার পূর্বক মনের কথা বলিতে বিশেষ রূপে 
আদেশ করত বিবাহিত নরনারীর কতব্য মন্বন্ধে অতি সুললিত ভাষায় ভাবোদ্দীপক 
বতুতা করিয়! তত্ব আলোচন। ন! করিলে তাহার সহিত মিলিত হইয়া শান্তিলাভ 
করিতে পারিবে না, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেম তখন ভয়ে, আগ্রহে, 
এবং নিজের প্রার্থনীর শান্তি সংরক্ষণের কামনায় সু শীলার স্বামীর সহিত কথোপ- 
কখন করা কোন রকমেই অঙ্গাভাবিক বা অতি রগ্রিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে 
ভগ্নি, ভ্রাত্ৰধু গুভৃতির প্রেরণায় বাসর গৃহে যদি নব বিবাহিতা কন্যার গান কব! 
এবং পতির নিকট টাকা চাহিয়া লয়! পাঠক পাঠিকাগণের বিবিসি যোগ্য 
হুইর্ডে পারে, তবে নির্মল শান্টোক্ত ধু রক্ষার নিমিত্ত শাস্ত্র বাক্য শ্রবণের ইচ্ছা 
প্রকাশ করা কোন রকমেই অসঙ্গত হইতে পারে না, অধিক কেবল স্ত্র-আচার 
পরায়ণ তত্ব জ্ঞানহীন সমাজ ভিন্ন সকল সমাজেই বিবাহ রাত্রে কথোপকথন প্রথা 
বিশেষরূপে প্রচলিত দেখ! যা৷! "পরস্পর বাক্যালাপ না করিয়া অতি লজ্জা 
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প্রকাশ করাই ধৰ্ম্ম ধীহে, এবিষয়ে আজ অধিক কথা ন! বলিয়া মন্তার্থ শ্রবণের 
পর প্রবোধ ও সুশীলা কি করিল সেই প্রস্তাবিত বিষয় আলোচনা করা যাউক। 


প্রবোধ অরুপোদয় কালে বাহিরে গিয়া শৌচাদি কথ্মু সমাপন করিয়া! 
প্রাতঃস্থানে গমন করিলেন, গত রাত্রের ব্যবহারে এবং প্রবোধের শান্ত স্বভাব ও 
অসাধারণ পাণ্ডিত্যে দেশের যুধা যুবতী ও বৃদ্ধ বৃদ্ধ! সকলেরই কি যেন একট! 
চমক ভাঙ্গিয় গিয়াছে। ধৰ্ম্ম ভাবোদ্দীপক সুললিত ও সতেজ বাক্যে সকলেই 
আপন আপন ব্যবহারের বিষয় ভাবিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল, প্রবোধের কাধ্যে 
বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, বরং সহায়তা করিয়। সংশিক্ষ! লাভের প্রত্যাশা অনেকের 
ধলবতী হইতে লাগিল, সকলের মুখে জামাতান্রল্গশংসা শুনিয়া স্শীলার মাত! 
ও পিতা অতিশয় আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন, সমাগত নরনারী যতই প্রবোধকে 
প্রশংসা করিতে লাগিল যতই প্রবোধের রূপ ও গুণের আলোচনা করিতে 
লাখিন্ম এবং য়তই উপযুক্ত পাত্রে সুশীলাকে সমপ্রদান করার নিমিত্ত হুশীলার 
পিতাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল ততই তাহারা আনন্দে দিশ্ববিবাতার নিকট কন্য। 
ও জামাতার কল্যাণ কামন। করিতে লাগিলেন । এদিকে যাহার! আপন আপন কচি 
অনুসারে অঃমোদ প্রমোদ করিতে না পারিয়। যাতে জামাতাপে পাগল বলিয়াছিল, 
তাহাই! অতিশয় লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া নিঃশন্দে রহিল। সহর অঞ্চল 
অপেক্ষা পলস গ্রামের লোকের ধর্ম প্রবৃত্তির ও সংকথ! অবণে প্রবৃত্তি অনেকটা 
বেশী, বিশেষত পলা গ্রাম বাসিদিগের সময়ও যথেষ্ট সুতরাং দেখিতে দেখিতে 
অনেক লোক পঞ্ডিতেন বাড়ী উপস্থিত হইল ৷ ( মুশীলার পিতার_নাম জ্ঞানেন্্র নাথ 
বিঠ্াভূষণ,দেশের লোক তাঁহাকে $ণ্ডিতমহ শখ বলিয়াই ডাকে) এদিকে প্রবোধচন্ত্ 
প্রাতঃসান সমান করত পবিত্র বন্ধ পরিধান করিয়া! দেব মন্দিরে প্রাবেশ করিলেন, 
প্রবোধ প্রথমে আসনে হসিয়। আচমন 'করিয়। পদ্ধাসনে বসিলেন, কিছুক্ষণ ধ্যান- 
যোগ, পুরে প্রাণায়াম তাহার পর ইষ্টমন্তর জপ করিয়। নিজের” প্রকৃতিগত*ঈখর 
প্রার্থনা ও স্ববাদি পাঠ করিয়া প্রফুল্ল ভারে দেৰমন্দির হইতে বাহিরে অরুমলেন। 
বাহিরে আসিবামাত্র বহু শিক্ষিত সঞ্জন তাহার নিকটে আমিলেন, প্রবোধ সকলকেই 
যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া শিষ্ট ব্যবহাবান্ুধাধী নাম গোত্রাদি জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন, তখন নকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে ইচ্ছা ন. থাকিলেও মধ্য 
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স্থানে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও পবিত্র আমনে প্রবোধ উপবেশধধ করিয়া প্রশাস্তবদনে 
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প্রবোধ। মহাশয় আমি এক রকম ঝাণ্য জীবন হইতেই মহাত্মা পণ্ডিতগণের 
নিকট ছিলাম, সংগতি নিজদেশে আসিয়াছি সামাজিক ব্যবহারে আমি 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সুতরাং কেবল শাস্রগ্রঞ্থে যাহা আলোচন! করিয়াছি তাহ! ভিন্ন 
সামাজিক রীতি নীতি আমি বিছুই জানিনা, গত দিবস হইতে এ পধ্যস্ত কোনরূপ 
আপনাদের মন:পীড়া দায়ক ব্যবহার করিনি তো? তবে খুব স্ব দেশাচার ও 
সুঁংআচারের পক্ষপাতণ না হইয়া আমার কভব্যবোধে আমি যাহা যাহা করিয়াছি ও 
বলিয়াছি তাহাতে অনেকে অসন্ষ্ট হইয়াছেন, এবিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিতে 
হইবে, কারণ যাহাতে আমার ধন্য পথে চলিবার বাধ] হয় এক. ধাহ। যুক্তি ও 
শান্ত বিরুদ্ধ ফেবিযয়ে আমি দেশাচারের পক্ষপাতী হইতে গারিব না, এবং ধর্ম 
ছাড়িয়া! বাহিক আচারে মস্ত হওয়া উচিত বলিয়াও মনে করি না, আর যে বিষয়ে 
শাস্ম যুক্তি ও নিজের ধশ্মের কোনরূপ হানি ন। হয় অথচ বহুলোকের সস্তোষ ও 
আনন্দ হয় মে বিষয় আমি সকলের সহিত একমত হইতে পারি। ধন্মুই আমার 
প্রকৃত বন্ধু, ধন্মহ আমার একমাত্র সুখের নিদান, ধম্ুই মনুষ্যত্বের পথ্থিচারক সুতরাং 
ক্ষণিক আমোদের জন্ত সেই চিরসুখের হেত্তভূত যে ধর্ম তাহা নষ্ট করিতে পারিব 
না, আপনার। অন্জাও ও আমার পুজ্য, অধিক বলা আমার ধষ্টতা) তবে এইমাত্র বলি 
যে, আর্য সন্তানের যাহ! যাহ। কর্ভব্য তাহা না করিয়াই যে আধ্য সন্তান দুব্ব'ল 
চঞ্চল ও সব্নদ। দুঃখিত তাহাতে কিছু ডুশাও সন্দেহ নাই । "এখন আমাদের ইহাই 
বিশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছে যে, আমর। জামাদের প্রকৃত যাহা কর্তব্য তাহ! 
বুঝি না বা বুঝিতে চেষ্টা করি না, ন! ঝুঁঝয়া কত্ব্য ভ্রগ্ঠ হুহঁয়! ক্ষীণমস্তিক্ক 
ও হীনবীধ্য হহুযাছি, এখনও যে টুকু আছে তাহাও যদি আমরা পুব্বতন 
খষিদের আচর্রণীয় আচার ব্যবহারের অনুসরণ ন৷ এ তবে একবারেই 
মানুষ «নামধারী পশুব্ নিকৃষ্ট ভীবরিশেষ হইয়া যাই আমর! যদি এক্ষণে 
আমাদের আহারে বিহারে ও ব্যবহারে পুব্বতন চা ধ্রষগণের আচরণ ও 
অনুমৃতির অনুসরণ করিয়া চলি তবে আবার সেই বিশুদ্ধ আনন্দ, নির্ষিক্ষিপ্ত চিত্ত 
এবং শারীরিক ও মানসিক সত্গুণময় বলনীধ্য লাভ করিয়া মুখী হইতে ঞ্পারিবা 
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আমি শারীরিক মঙ্গলকেই প্রকৃত মঙ্গল বলি না, মানসিক মঙ্গল মানসিক বল 
মানসিক পবিত্রতা ন! হইলে স্থূলশারীরিক মঙ্গল কেবল পর পীড়নে এবং অযথা 
ভোগেই পর্ধ্যবসিত হয়। মনকে উন্নত করিয়া শারীরিক উন্নতি করিতে পারিলে 
প্রত্যেক কাধ্য হইতে বিশ্বনিয়স্তার মঙ্গলময় ভাব অনুভব করত শান্তি পাইতে 
পারি। অনেকে মনুষ্যজীবনের যথার্থ কি লক্ষ্য তাহাই বোঝে না, আবার কেহ 
কেহ যদিও কিছু কিছু বোঝে তাহ! কেবল বাছিক আড়ম্বরেই পরিণত হয়, 
 প্রতিক্ষণই বাহ্ছিক সুখের অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিলেও সংসঙ্গের অভাবে 
অন্তঃকরণ সংফক্চ না হওয়ায় ও অনিত্যতা ধারণা করিতে পারে না, অনিত্য 
বস্তু ও অনিত্য ভোগ সুখকে নিত্য জ্ঞানে আশ্রয় করিম্নাই আমরা নিত্য সুখ 
হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। আশ! করি যতক্ষণ আপনাদের নিকট থাকিব ততক্ষণ 
সদালোচনা দ্বারা আপনারা ও সময়ের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন আমিও 
আপনাদের সঙ্গগুণে সুখী হইব। 


প্রবোধের বিনয় নম ব্যবহারে ও যুক্তি যুক্ত বাক্যে আর কাহারও কোনরূপ 
অভিমান রহিল না। কতকগুলি বৃদ্ধলোক আছেন যাহার! নাতী জামাই প্রভৃতির 
সহিত তআশ্রীল ভাষার প্রয়োগ করিয়া তামাসার ছলে অস্ভি জঘন্য আলাপ ব্যবহারে 
সময় ন্ট করেন তাহারাও আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রবোধের তেজশ্িতা ও 
বাগ্সিতার প্রশংসা*করিতে লাগিলেন। যাহারা যুবা ও প্রৌঢ় সুতরাং কুসংস্কারে 
একেবারে চিত্ত ফচলুষিত হয় নাই তাহারা অতি আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিল) 
মহাশয় সংক্ষেথে যদি আমাদের (গৃহস্থের ) নিত্য কততৃব্য কার্য গুলির বিষয় 
কিছু উপদেশ দেন তবে ‘আমরা বিশেষ উপকৃত হই। কেবল আমরা নয় 
ইচ্ছা কঙ্গি যে, আমাদের পরিজনবগকেও এ ৪ সকল সছুপদেশ অবণ করাই ; 
অদ্য এ বিষয়ে বিশেষ সুযোগও হইয়াছে কারণ আপনারু বিঝাহোপলক্ষে অদ্য 
দেশের সকলেরই এখানে নিমন্ত্রণ সুতরাং স্বান আহক সমাপ্ত ৰুরিয়! সকলেই 
একস্ট্রে মিলিত হইতে পারিবে এঞ্িিক আপনারও বিবাহ সংস্কারেক্গ আনুসনিক 
যাহ! একাস্ত করণীয় তাহ! সম্পন্ন হউক আমর! সকলে মিলিত হইতে যত্ব করি। 
এই বলিয়া সকলে চলিয়। গেলঃ গ্রবোধও সকলের যর বাড়ীর মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । | : ক্রমূশঃ 

পা দীনবন্ধু ব্দোন্ুরত্। 





সংপ্রসঙ্গ । 


( পূৰ্ব গরকাশিতের পর।) 


জপ ©) পি 


চ॥ তুমি বলিলে যে সংসারে যাহার সহিত যে ভাবের *আকর্ষণ অধিক 
লেই হহিমুধীন আকর্ষণ অন্তঃমুখে দ্বালনা করিয়া ও তাহার বাহ রূপের ছাচে 
জ্যেতির্খয় চৈতন্য সত্তাকে ঢালিয়া ভগবদদ্ধিতে সেই রুপের চিত্ত৷ করিলে 
প্রেমোদয় হয় এবং এই প্রেমের উদয়ে শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ্য ও আঁধিক্যে লাভ 
করা যায়, কিন্ত গতকল্য আমি তোমার উপদেশ মত ধ্যান করিষাছিলাম, ফলে 
বাহিরে যাহাদের মুখ সর্ব্বদ। দেখি, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদের মুখ ঠিক 
ঠিক মনে আনিতে পারিলাম না। এখন কথা হইতেতেছে এই যে, যদি কিছু দিন 
চেষ্টা ক্রিয়া মনে আনিতে পরি তাহা হইলেই বা তৃপ্তি হইবে কিরূপে ?, চাক্ষুষ 
দর্শনের ন্যায় চক্ষু মুদিয়া শ্রীভগবানের জ্হোতির্ধ্য় রূপ দেখিতে না পাইঞ্জে 
কি দর্শনের অনন্দ পাওয়া যায় ? কিন্তু চক্ষু মুদিলে অঙ্ককাধ ভিন্ন আর কিছু 
দেখিতে পাই না এবং দেখিবার সম্ভব আছে বলিয়া বোধ হয় না, যদি থাকে 
তবে তাহার উপায় বলিয়া দাও । 


র। দুগ্ধ পান করিলে দেহ পুষ্টি হয়; কিন্তু এক দিন একটু খাইয়াই 
ক তুমি পুষ্ট হইবার আশ। করিতে পার? হায় শিক্ষার অভাবে সংস্কার 
পরিবন্তিত হওয়ায় লাজ ভারত সন্তানের মুখে এরূপ হাস্তকর প্রশ্ন শুনিতে 
হুইল! এমনই দুদ্দিন পড়িয়াছে যে, মরীচিকাপ্র ন্যায় অনিত্য সুখের র্থা 
আশায় লোকে ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক নিবিষ্ট চিত্ত কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু নিত্য 
সুখের নিশ্চিত আশায় চিত্তস্থির রাখা তাহাদের পক্ষে দুরহ বলিয়া বোধ হয়! 
ভাই! বিবেচন! করিয়! দেখ দেখি, (যে সামাগ্য একটা ভাষ] শিক্ষা করিতে 





পল" 


* পূত্প মাসের লিখিত সস্প্রসঙ্গের সহিত এক যোগে পাঠ করিলে ভাল হয়। 





চৈত্র, ১৩১৬। ] ভক্তি | ২৩১ 
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কত দিন লাগে । অনিত্য হুখজনক অর্থোপার্জনের অনিশ্চিত আশায় পএন্ট্‌ন্স* 
পাশ দিবার জন্য তুমি পাঁচ বংসর অধ্যয়ন করিতে পার, কিন্তু নিত্যানন্দ জনক 
ভগবললাভের নিশ্চিত আশায় সকল বিদ্যার সার ব্রক্ষবিদ্তা লাভ করিবার জন্য 
কি ধৈধ্যাবলম্বন পূর্বক সাধন করিতে পার না? সাধন মার্গে পদার্পণ করিতে 
না করিতে কি সিদ্ধি লাভ হয়? সংকজ স্থির করিয়া প্রকৃত পথে কিছুদিন 
সাধন করিয়! দেখ দেখি যে, আনন্দের আভাস পাও কিনা, এবং সেই আভাষই 
তোমাকে সাধন মার্গে অগ্রসর হইতে উৎসাহ দেয় কিনা, ফলে এইরূপে কিছু 
দূর অগ্রসর হইলে যখন আনন্দ গর্ভ শাস্তির অমিয় স্পর্শে ত্রিতাপ আলার উপশম 
হইতে থাকিবে তখন সংসারের কোন, অনিত্য প্রলেভনই তোমাকে এই 
নিত্যানন্দ্রের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে সক্ষম হইবে ন!; তৃপ্তির আশ্বাদ 
পাওয়ায় তুমি অবিদ্া মায়া ভেদ করিয়া অনস্ত তৃপ্তির আনন্দ ময় বাজ্যাভিমুখে 
দ্রতবেগে অগ্রসর হইবে 


কিন্ত এই যে আনন্দের কথ! বলিলাম তাহ! সাধনের প্রথমাবস্থায় পাওয়া যায় 
না, বরং অনভ্যাস থাকার জন্য একটু কষ্টকর বলিয়া! বোধ হয় এবং এই জন্তই 
জীভগবান গীতায় বলিয়াছেন, “সর্কবারস্ত| হি দোষেণ ধূমেনাগ্সিরিবারৃতা” অতএব 
অগ্নি প্রজ্জালিত করিতে হইলে ধূমোগ্দার জনিত কষ্ট সহ করার ন্যায় সাধনের 

প্রথমাবস্থায় একটু কষ্ট অনুভব করিলেও ইহার পরিণাম বড়ই উজ্জল ও 

আনন্দময়) অথচ কোনরূপে এই প্রথমাবস্থায় পার হইয়া দ্বিতীয়াবস্থায় উন্নীত 
হইলে যখন লক্ষ্য স্থির হয় তখন এই কষ্ট আনন্বগর্ভ হওয়ায় ইহার বেগ প্রশমিত 
হইয়! যায়, অর্থাৎ গুপ্তধনের স্থান নিৰ্ণিত হইলে উহ! বাহির করিবার জন্য মৃত্তিক! 

খননের 'পরিনামে যেমন আনন্দের সংযোগ থাকায় কঞ্টের আধিক্য অনভূত হয় 

না সেইরূপ প্রকৃত লক্ষ্য স্থির হইয়া গেলে অর্থাং জ্জানলগ্রত হইলে.সাধন- 

শুরুর মধ্যে কেমন একটা অপার্থিব আনন্দের সত্তা জড়িত থাকায় আর কষ্টের 

বেগ অনুভূত হয় না, এই সময়ে সাধক অন্তৰ্ম্মখীন অবস্থার যোগে ভোগানন্দ 

ও বহিশ্মুখীন অবস্থার ভোগে যোগানন্দ অনুভব করিতে থাকেন, সুতরাং এই 
স্থায়ি ভাবের দ্বারা তাহার কর্ম্ম মুলিন্য বিনষ্ট হওয়ায় মোক্ষ প্রাপক ভাবদেহ' 
ঞ্ঠিত হইতে বিলম্ব হয় না। 


২৩২ ভক্তি | [ ৮মবর্ধ--৮ম সংখা। 
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ফলতঃ সাধনের প্রথমাবস্থায় ধৈধ্যাবনঘ্বন পুর্ন হুসময়ের প্রতীক্ষ। কর! 
উচিত আর তুমি যে বলিতেছ চক্ষু মুদিলে অন্ধকার দেখ, তাহা তোমার ভ্রম মাত্র 
জানিও, কেননা সাধন পথে অনেকট। অগ্রসর হইলে তবে চক্ষু মুদিলে অন্ধকার 
দেখ! যায়, নতুবা বর্ঠিজগতের শত শত চিন্তা পুর্মীভৃত হইয়া মনকে আবরিত 
করায় সে অন্ধকারও দেখিতে পায় না. কারণ স্থুলচক্ষু মুদ্রিত থাকায় মন এ সময়ে 
চক্ষুর চক্ষু ব| অন্তশ্চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করে; কিন্তু স্থুলচক্ষে-অবিরত জলের 
ঝাপ ট! দিলে যেমন তাহ! অস্থির হইয়! দর্শন করিতে অক্ষম হয়, সেইরূপ বিষয় 
চিন্তার অবিছিন্ন প্রবাহ যদি অন্তঃচন্ষুকে আহত করিয়। তাহাকে স্থির হইতে না 
দিল তবে দর্শন করিবে কে? ফলে রহির্নিষয়ের চিন্ত। প্রবাহ হইতে মনকে 
রক্ষা করিয়। শ্রীভগবানের অব্যক্ত ভাব বোধে যদি এই অন্ধকারের একলক্ষ্যে মন- 
স্থির করিতে পার তাহ। হইলে দুগ্ধ মহুন করিলে যেমন মাখনের অস্তিত্ব দেখা! যায়, 
অথবা যত মাট' খনন করা যায় ততই যেমন জলের অস্থিত্ব অনুভব হয়, পরে 
খনন শেষ হইলে জল দেখা যার, গেইরূপ অন্ধকারের যে লক্ষ্যে মনস্থির করিবে 
তাহা হইতে ক্রমশঃ বৃত্তাকারে আলোকের আভান পাইবে এবং ওঁ আভাসের 
লক্ষ্যে কিছু দিন মনকে একা গ্রভাবে চালন| করিলে দেখিবে যে ও আলোক 
ক্রমে অস্পষ্ট হইতে স্পষ্ট হইয়। আসিতেছে, এইরূপে ধৈর্ধ্যাবলন্নন পূর্ব্বক 
ধ্যান করিতে থাকিলে কিছু দিনের মধ্যে জ্যোতী দর্শন হইবে, ফলে ধ্যান যত 
তীব্র হইবে, সফলত| ততই নিকটবত্তা হইবে জানিও, যাহা! ভগবদর্শনের 
্রয়াসী, মৃত্তিকারপ উপাদান পাইলে প্রতিমা প্রস্তুত করার ন্যায় জ্যোঠী দর্শন 


হইলে তাহাদের জ্যোতীঘন ভগব মুর্তি প্রত্যক্ষ করিতে বিলম্ব হয় না। 
ব্রযশঃ। 
শিহরেন্দনাথ মুখোপাব্যায় । 


০২৬ = 


জী হাবাধারখণো জ্ষাতি ! 


ভক্তি । 





পাশপাশি ৰ শলা দিন 


৯ম ও ১০ম মং খ)া-প্ম | বধ । 


স্ক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমপন্ূপিণী। 
ভক্তিরানন্দহ্রপা চ ভর্তি ক্রস্ত জীবনম্‌ { 





প্রার্থন৷। 
বঞঞঞাজারড759১০১0১০১০০০১০০০০শা 

*আশ। পীড়য়তি নিত্যং অনিত্যর্থ জনাদিযু । 

*আশা ন জায়তে দেব কথং সবদ্‌ ভজনার্চনে ॥ 

কদাশ! রঞ্চিতে চিত্তে দরক্ষ্যামি ত্বাং কদ।বিতো। । 

কদ। বা বামন! হীন ভব্ধামি কপানিধে ॥ 

ছে দেব! একমাত্র তুমিই নিত্য, তোমা ভিগ আর সকলই অনিভ্যা, ইহা 

বুঝি বুবিতেছি না, সর্বদাই অনিত্য ধন, মান ও পরিজন।দির কামূন। চিত্তকে 
ব্যাকুল করিতেছে । আশ! মেটেন1খ্তুই ভোগ্য বন্য পাই্রেছি ততই আশার 
বৃদ্ধি হঈয়া' নিরন্তর মনকে চঞ্চল ও কাম্নাসক্ত করিতে চেষ্ট। করিতেছে। অনিত্য 
বস্তুর প্রতি যেমন অনায়াসে মন ধাবিত হয়, বারণ মানে না, বা সংযম করিতে 
বিশ্দ্মে কষ্ট পাইতে হয়, তোমার অর্ডন1, তোম'র ভজন! ও তোমার বিষয় ভাবনায় 
কৈ সেরূপ চিত্ত যায় ন; কেন? বিশেষ যত করিয়াও সবৃদ। তোঁমাতে মনকে 


২৪৪ ভক্তি । [ ৮ম বর্ম, ১০ম সংখ্যা। 








সংযত রাখিতে পারি না, হায় হায় ইহ! বড়ই পরিতাপের বিষয়। নিত্য বস্ত 
ছাড়িয়া অনিত্যে মজিয়া আছি। হে কপানিধে! কপা কর, বাসনা অনল কূপ 
বারি সেচনে নিভাইয়া দাও, হে বিভো ! বাসনা রহিত হৃদয়ে কত দিনে তোমার 
দিব্য মুত্তি দর্শন করিব, কত দিনে চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিবে, কর্ণে যাহ! শুনিয়াছি 
বাসন! রহিত হৃদয়ে কবে তাহ! দর্শন করিয়া মনের সংশয় ও অনিত্যবস্তর ভাবন! 
নিবৃত্তি করিব, কবে তোমার কৃপায়, তোমার ভাবে প্রাণ মাতাইয়া সকল বাসনা 
হইতে মুক্তি লাভ করিব জানি না। শুভ আশ! দাও, অনিত্য বস্তর অনিত্য 
ভোগের আশা! ন! করিয়া নিত্য বস্তর আশায় প্রাণ মন শীতল করি, আশা দাও 
আকাঙ্ক্ষা দাও তোমায় ডাকিতে, তোমায় তজিতে ও তোমায় পুজিতে প্রাণ 
যেন ব্যাকুল হয়, তোমার কৃপাই তোমার ভাব পাইবার ও ছুরাশ। নিবৃত্তি 
করিবার একমাত্র সম্বল বুঝিয়া তোমাকে ডাকিব, ভজিব ও ভাল বাসিব বলিয়। 
তোমারি নিকট ভাব ভিক্ষা করিতেছি, ভিক্ষুকের দোষের দিকে লক্ষ্য না করিয়া 
প্রার্থিত ভিক্ষা দানে আশা পূর্ণ কর । আশার পীড়নে প্রপীড়িত হইয়! আশাই 
প্রার্থন৷ করিতেছি, তোমার তজনের আশ! দাও! কণ্টকের দ্বারা যেয়ন কণ্টক 
তুলিয়া থাকে, কানে জল প্রবেশ করাইয়া যেমন কানের জল তুলিয়া শাস্তি লাভ 
করে আমিও সেইরূপ তোমার প্রেমের.আশায়, তোমার দর্শনের আশায় 
এবং তোমার ভাবের আশায় অনিত্য ধন্জনাদির কুৎসিত আশা হৃদয় হইতে 
বাহির করিব, তাই বলি দেব! আশা নাশিতে আশা দাও । 





শীদীনবন্ধু বেদান্তরত্ব। 


দম্পতী দর্পন । 
( পূরববপ্রকাশিতের পর |) 


(৮) 
প্রবোধ বাড়ীর মধ্যে যাইয়া দেখেন বহু স্ত্রীলোক হুশীলাকে খিরিয়া 
বসিয়া কেবল প্রবোধের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে । প্রবোধের প্রশান্ত মৃত্তি 
ও সহাশ্ত বদনমগ্ডল হইতে স্বতই যেন ধর্মের জ্যোতি বাহির হইতেছে । 


বৈশাখ, জ্যো, ১৩১৭1] ভক্তি | ২৩৫ 
ঙ 





প্রবোধ গুরু জনকে প্রণাম করিয়া তাহাদের যত্বে ও ইচ্ছায় সুশীলার দক্ষিণ 
পার্ধে বসিলেন, তখন স্ত্রীগণ যথা যোগ্য স্ত্রী আচার সমাধা করিলেন, মধ্যে 
মধ্যে ছুই একটা যুবতী ও বৃদ্ধ! যে সকল পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করিলেন 
প্রবোধ এমন অঙ্গ কথায় তাহার উত্তর প্রদান করিলেন যে, তাহাদেরও আনন্দ 
হইল, আর অন্ান্ত স্ত্রীগণও সংশিক্ষা পাইল। প্রবোধের জ্ঞানগর্ভ উত্তরে 
সকলেই সুখী হইলেন, সকলেই এক বাক্যে প্রশংসা ও আশীর্বাদ করিতে 
লাশিলেন। কেহ ব্লেহ বলিতে লাগিলেন, আমরা রূপে, গুণে ও কথায় এমন পাত্র 


আর দেখি নাই, যেমনই সুশীলা পণ্ডিতের অতি আদরের এক মা কন্তা 
তেমনই বিধাতা জামাই মিলাইয়াছেন এ?প যোগ্য সমাগম প্রায় দেখা যায় না? 
ঙ কি 


এইরূপ কথোপকথনের পর স্সান করাইবার উঠ্ঠোগ হইল, স্ট্রীগণ হরিদ্র! 
মাখাইয়া বয় কন্যাকে স্নান করাইলেন ; পরে চারিদিকে প্রোথিত কদগী বৃক্ষের 
মধ্যে বর কন্যাকে শির উপরে বদাইয়া কিম সুক্রিণীর ভাবে চতুষ্কোণ 
গর্ভে জলদিয়া তাহার মধ্যে অঙ্গরীয়ক খেল! অথাৎ কখন বর এ জনে অঙ্গ রী 
লুকাইয়া,রাখে কন্যা খুজিয়া বাহির করে, আবার ক্লন্তা রাখে বর বাহির 
কাঁর। (প্রায়ই কন্যার পক্ষ সমর্থন কারিণা কোন হুচতুর। যুবতীই কন্যার 
হাত ধরিয়। কার্য ক্ষরায়) এইরূপে খেল! ও ব্রণ প্রভৃতি স্ত্রীমাচার সমাপন 
হইলে বর কন্য।কে গৃহে লইয়। গেল, তথায় শয্যার উপর বাইয়া স্ত্রীআচার ও 
নানাপ্রকার বুম্তচলাোপের পর মিষ্টান্ন ভোজন করিতে দিল, প্রবোধ ই ষ্টদেবকে 
অর্সণ কারয়৷.ভোজন করিতে ব্লসিলেন। *আজ আর প্রবোধ স্ত্রীআচারে কোনরূপ 
আপত্তি কঞ্চিলেন না, কারণ তাহার বিশ্বাস ত বুজ্জানের পর রহস্তাল।পে কোন ক্ষতি 
হয় না । প্রবোধের বিশ্বাস, সুশীনা ধখন বিবাহের গুরুত্ব, তা প্র ও লক্ষ্য বিষয়ে 
সহ্পূদেশ প্যইয়াছে, তখন আরাস্রীমাচারে বা পরিহাম প্রিয়! প্রীজাতির বীক্যালাপে 
ও যারে চিত্ত চঞ্চল হইবে না। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়ার পুর্বে বিকাক্তাবোদ্দীপক 
কাধ্যই নর নারীকে বিচত করে, ভিত বাজে যেমন অঃর হয় না সেইকপ 
তওক্ষের মনে প্রলোতন জনিত চঞ্চল স্থান পায় ন|। 

মি দ্রব্যাদি দ্বারা প্রবোধ জগ্বাযোগ করিলেন, পরে সকুলের সহিত 
সং ব্যবহারে সকলকে প্রদন্ন কারিয়া* বাহির বাটীতে গম্ন করিলেন । 


২৩৬ ভক্তি । [৮ম বর্ম, ১০ম পংখ্যা। 








প্রবোধের মুখে তত্বকথা শুনিবার নিমিত্ত পূর্ব হইতেই বহু ভদ্রলোক বসিয়া 
ছিলেন, প্রবোধ যাওয়া মাত্র তাহার! বছ পন্মানের সহিত নিদ্দিষ্ট আসনে 
প্রবোধকে ব্সাইলেন। পরস্পর ছুই একটা কথার পরই সভ্যগণ পুক্ব প্রস্তাব 
স্মরণ করাইয়া প্রবোধকে গৃহস্থ আশ্রম সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ ও বিধিবাক্য 
বলিতে অনুরোধ করায় প্রবোধ বলিতে লাগিলেন। 


প্রবোধ। মাননীয় মছোদর়গণ! আমাদের বর্তমান সামাজিক রীতি নীতির 
আলোচনা করিয়া এবং আপন আপন ব্যবহারের বিষয় পধ্যালোচন। করিয়! 
অনুতাপ করত যখন আপনার! আমাকে গুহস্থের কভব্য সঙ্গ্ধে কিছু সহপদেশ- 
দিতে অনুরোধ করিতেছেন, তখন আমি আশাকরি ধণ্ণের অনুকূলে যে সকল বাক্য 
ব্যবহার করিব তাহাতে কেহ দুঃখ ব! আমার ধৃষ্টতা মনে করিবেন না| 
দেখুন আমরা আলোচনার অভাবে যেমন কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়াছি; আবার 
যদি সং আলোচনার দ্বারা আপন কব্যট্যতির বিষরজীনিত। সংপথে চলিতে 
পারি অবগই উমত হইতে পারিব। ক্রমিক মদাচারের অনুষ্ঠান করিলেই ধর্ম্মের 
আলো জ্বলিবে, আলে! ছণিলে যত কালের" অন্ধকারই হউক না কেন তংক্ষণাৎ 
বিনষ্ট হইবেই হইবে। অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান কৰ্ম্ম দোষে শুদ্রত প্রাপ্ত হইফ়াছে। 
আপনারা শুদ্রত্ব ও ত্রাহ্মণত্ কেবল জাতিতে না রাখিয়! গুণ গত করিয়া 
বিচার করত নিজেদের মধ্যে যে আচারের দোষে শুদ্রত্ব প্রবেশ করিয়! কভব্য 
কৰ্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতেছে তাহা দুর করিবার মানসে বিশেষরূপে শাস্মের 
আলোচন। করিবেন। সংস্কারের অভবে দেহ, মন ও ইন্দিয় তমোগুণ প্রধান 
হইয়া পাপাসক্ত হয় ; আবার সংযৎস্কারের এভাবেই দেহ মন ও ঈন্দিয় পবিত্র 
হয়। মনত বলিয়াছেন 

_ “জন| জায়তে শুদঃ সংস্কারৈ দ্বিজ উচ্যতে। 
বেদজ্ঞানা ভবেং বিপ্রঃ ব্রহ্ম জ্ঞানান্ত ব্রাহ্মণ? ॥ 

অর্থাং কেবল মাতৃ গর্ভ হইতে জন্ম হইলে মানব জ্ঞানের ও সংস্কারের অভাব 
বশত প্রথমে শুদ্রব থাকে, সংস্কার হইলে কিছু সত্বের উদয় হয় বলিয়া 
দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়, বাস্তবিক যখন সত্ব গুণের উদয়ে জ্ঞানী হইয়। বিশ্বব্যাপী ভগ- 
বানের সর্বব্যাপী$ ধারণ। করিতে পারে তখন তাহাকেই বেদজ্ঞ রাগ? বলে। 


বৈশাখ, জ্যৈষ্ট ১৩১৭৪] ভক্তি । ২৩৭ 








বেদ অর্থ বিশুদ্ধ জ্ঞান বা জ্ঞানময় শাস্ত্র, যে শাক্সের প্রতিপাদ্য পরমাত্ম। ভগবান 
তাহা জানিলেই ভগবান্কে জানা যায়। স্তগবহ তত্বজ্ঞান বিহীন মানবকে প্ৰকৃত 
জ্ঞানী বা ব্রাহ্মণ শব্দ দ্বারা অভিহিত করা যায় না। অময়া অনেকে ইচ্ছা! 
করিয়া এমন অনেক অন্তাষ করি যাহাতে নিজের বন্ধু বান্ধবের কোনই উপকার 
হয না, অধিকম্ত এক একটা কুসংস্কার রূপ ঝটিকা আসিয়া জ্ঞানের আলো 
নিভাইয়া দেয়! এরূপ কুসংস্কারের নিমিত্তই মন নিরদিকে ধাবিত ও অসত 
কন্মাসক্ত হয়। ভালও* করিব না, মন্দও করিব না, আমি যেমন আছি থাকিব 
ইহাও ভাল, কিন্ত ভাল যখন করিতে পারিভেছিনা তখন মন্দটা শত প্রযত্তে 
করিতেই হইবে এরূপ জঘন্য ধারণ/ব। সংস্কার যে সমাজের ও আত্মার একান্ত 
অধঃপতনের মুল কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বন্ধুর কর্মী বন্ধুর যাহাতে 
সুখ তাহা করা, অঙ্ঞানী কুসংস্কারযুক্ত নর নারী তাহা ন! বুঝিয়া পাপ কন্মে যেমন 
নিজের! আসক্ত সেইবূপ পরকেও আসক্ত করিয়া বন্ধুতার পরিচয় দিতে যাইয়া! 
বিশেষ অনিষ্টই করিয়া থাকে। 
ভদ্র মহোদশ্গণ ! আপনারা সকলেই গৃহস্থ, গৃহস্থা শমসকল আশ্রমের 
আশ্রয় দাতা ও ভরণপোষণ কর্ত।, গৃহস্থাশ্রম অপবিত্র হইলে সকল আশ্রমই 
অপবিত্র হইয়া যায়, গৃহস্থাশ্রম পবিত্র থাকিলে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্যাসী, 
যথা বিধি সুরক্ষিত হয়। * এ বিষয় মনু লিখিয়াছেন-_ 
যী বায়ুৎ অমাশ্রিত্য বর্তীত্তে সৰ্ব্ব জন্তবঃ | 
তথা গৃহস্থ মাঁভিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ ॥ (ওয়, ৭৭) 
যেমন বায়ুকে অধলন্বন করিয়৷ সকল গ্রাণী শাচিয়। থাকে, সেই প্রকার একমাত্র 
গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়। অপরাপর আশ্রম সকল সজীব থাকে, গৃহস্থ হইতেই 
অন্যান্য জ্জ্জীর জন্ম হয়। আরও বলিঘ়্াছেন-- 
যম্ম! জয়োপ্যা শ্রমিণে। গানে নান্নেনচ। মহৎ * 
গৃহস্থেনৈব ধাৰ্য্যস্তে তম্থাং জ্যেষ্টাশ্রমী গৃহী । 
প্রতি দিন বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বার! এবং ভিক্ষা্দি প্রদান করত গুহ হুই 
ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক এই তিন আশ্রমীকে প্রতিপালন করেন বলিয়। 


২৩৮ ভক্তি । [৮ম বর্ষ--৯ম, ০ম সংখ্যা । 





আধ্যের গৃহস্থাশ্রমকেই সকল আমের আশ্রয় গুরু, প্রতিপালক এবং 
জ্যেষ্ঠ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন, গৃহস্থাশ্রম নিন্দনীয় বা অন্যান্য আশ্রম 
হইতে নিকৃষ্ট নহে কেবল আমাদের ব্যবহারের দোষে, আমরা ক্ষীণবীর্য্য ও 
অসংযত, অলস এবং জ্ঞানহীন হইয়াছি বলিয়া সাধারণের ধারণা যে, গৃহস্থের 
কোন ধৰ্মই হয়না, অনেকেই বলেন সংসার করিতে গেলে ধর্ম ভাব রক্ষা 
করা যায় না, গৃহস্থ হইলেই কেবল আহার বিহারে দিন কাটাইতে হইবে এই 
কুসংস্কারের দোষেই অনেকে উন্নত হইতে পারে না। শ্রীমন্তাগবতে তাই দুঃখ 
করিয়া বলিয়াছেন যে, 
.. নিয়া ভ্রীয়তে নক্তং, ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ। 
দিবা চার্থে হয় নিত্যং কুটুম্ব ভরণে ন বা। 


অসংযত গৃহস্থেরা কেবল বহু নিদ্রায় ও স্ত্রীর সহিত হাস্য পরিহাসে 
রাত্রিকাল অতিবাহিত করে, অর্থ চিন্তা ও কুটুম্ব ভরণ ব্যাপারে দিনের সময় 
নষ্ট করে, একবারও ভাবে না যে, জীবনের লক্ষ্য কি, একবারও বিচার করে ন! 
যে, কেবল তোগ'সাধক কৰ্ম্ম দ্বারাই মনুষ্য জীবনের কাল অতিবাহিত করা 
উচিত নয়, আর একবারও নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করে না যে, মনুষ্য জীবনের 
কাল যদি অসংযত ভাবে অতি বাহিত করি তবে পুনর্্বার আর মানুষ হইতে 
পারিবনা। এইক্রপে অসং্যত ভাবে নিজেরাও অধংপতিত হয়, আর স্ত্রীজাতি- 
কেও একেবারে নারকীয় জীবের ন্যায় জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক ও ধর্ম্ম কর্ম হীন জস্ত 
বিশেষ সাজায় । তাই সমাজ নীতির প্রথম শিক্ষা দাতা মনু পিখিয়াছেন যে 
স সন্ধাধ্যঃ প্রধত্বেন যগঁ মক্ষয় মিচ্ছতা। 
সুক্চে হেচ্ছতা নিত্যৎ যোধার্ঘ্যো দুৰ্ববলেঞ্দিয়ৈঃ। ৩য় ৭৯। 
যে ব্যক্তি পরোলোকে অক্ষয় স্বর্গ এবং ইহলোকে পরিজনাদির সহিত পরম 
সুখ কামনা 'করে, সেই ব্যক্তি যত্ব পূর্বক সংযত অন্তঃকরণে গৃহস্থাশ্রম রক্ষা 
করিবে; কিন্ত এই আশ্রম অসংযত লোক রক্ষা করিতে পারিবে না। সংযমই 
সুখের প্রধান উপাযন স্বরূপ। প্রথম হইতে যে স্বীপুরুর্ষ সংযমী হইয়া বিধি 
পুব্বক সংসারাত্রম রক্ষা ঝরে তাহারা পীর্খজীবী হুস্থ দেহ ও শান্ত মনা 


বৈশাখ, জৈষ্ ১৩১৭৪] ভক্তি । ২৩৯ 





হইয়! পরমানন্দে সংসার করে, আমার মনে হয় যে, গৃহস্থের যত সং্যমের আবগ্ক 
অন্যাশ্রমীর তত আবশ্যক নহে। নিজের প্রাণে সুখ না থাকিলে কিছুতেই সুখ 
পায় না, হুতব্লাং সংযমের অভাবে যাহাদের প্রাণে সর্ধদ] পাপচিন্ত। ও হা হতাশ 
ভাৰ, তাহারা নিজের চঞ্চলতার জন্য এই সংসার দুঃখম্য় দেখে, নিজেদের দোষে 
চির জীবন নিজেরা অনুখী থাকে, সুতরাং তাহাদের নিকট সকল বিষয়ই অশান্তি 
জনক হয়। সংগৃহস্থ সর্ব*জীবে সমান দয়ারূপ পরম ধর্ম রক্ষা করিতে 
যত্ব করিবেন এই নিমিস্তই গৃহস্থের প্রতিদিনই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়, 
এই পঞ্চ ষজ্জে খধিগণ, দেবগণ, ভূতগণ, ও অগিতথি সকলকে যথাযোগ্য পুজা 
করিতে হয় সংগৃহস্থ হইতে সকলেই সুখ প্রার্থনা করেন। মনু বলিয়াছেন 
ক্ষয়; পিতরো৷ দেবা ভূতান্ততিথয় কথা । 
আশাসতে কুটুম্বিভ্য স্তেভ্যঃ কাৰ্য্যং বিজ।নতা॥ ৩য় ৮। 
গৃহস্থের নিকট হইতে দেবগণ, পিতৃগণ, খধিগণ, অতিগিগণ ও অন্ঠান্ত প্রাণী 
সকল আপন প্রয়োজনীয় স্বচ্ছন্দতা প্রার্থনা করেন, সুতরাং শাঞ্কের মন্তবত্জ সং- 
গৃহস্থ কায়মনোবাক্যে ও সকলের প্রার্থনা পুরণ করিতে যত করিবেন । 
পঞ্চ সথনা গৃহস্থস্ত চুল্লী পেষণ্যু পস্করঃ। 
কগুনী চোদ কুত্তশ্চ বধ্যতেযাত্ত বাহয়ন্‌। 
অর্থা গৃহস্থ মাত্রের প্রতি দিনই পাঁচ প্রকার হিৎসার সম্ভাবনা থাকায় 
এঁ পাচ রকম হিংক্ঈী। ‘জনিত পাপ নাশের জন্য বষিরা পঞ্চ যক্ছের ব্যবস্থা! করিয়া 
ছেন, কি রকমে, অনিচ্ছা সত়েও* হস! হয় তাহ! বলিতেছেন, চুলী (উনন) 
পেষণী (শীল নোড়া ) সম্মাজ'নী ( কাটা ) কগুনী (উদুখল মুষল ) ও জল 
কুম্ভ ইহার ব্যবহারে প্রাণি বধের আশঙ্কা থাকায় 
তাসাং ক্রেমেণ সর্বাসাৎ নিস্কৃত্যর্থং মহধিভিঃ। 
পঞ্চ র্ল্যপ্ত। মহাযজ্জাঁঃ প্রত্যহৎ গৃহমেধিনাৎ। 
ওঁ সকল পাপ নাশের নিমিত্ত প্রতিদিন গৃহস্থের পঞ্চ মহ! যন্দ করিতে 
উপদেশ দিয়াছেন। 
অধ্যাপনং ব্ৰহ্মযন্দরং পিতৃযন্দরপ্ত তর্পণং 
হোমো দেবো বলি নৌতে| যক্ঞোহতিথি পুজনংত! 


২৪০ ভক্তি! [৮ম বৃর্ব-৯ম১০ম সংখ্যা! 





অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের নাম ত্রহ্মযন্, তর্পণের অর্থাৎ জীবিত পিতা মাতার 
বাক্য পালনাদির দ্বারা, এবং মৃতের শ্রীত্যর্থ অন্নাদি দান দ্বার! যে পিতৃ গীতি 
সম্পাদন তাঁহার লাম পিভযজ্ঞ, হোমের নাম দেব যক্ঃ খাদ্য দ্রব্য দান 
করত নিঃস্বার্থ ভাবে পশু পালনের নাম ভূতযন্ত, অতিথি সেবার নাম নৃঘজ্জ ! 


পচে তান্‌ যো মহ! যজ্জান্‌ ন্‌হাপয়তি শক্তিতঃ | 
স গুহেহপি বসন্রিত্যৎ হনাদোষৈন্লিপ্যতেঃ | 
থ| শক্তি যে ব্যক্তি এই পঞ্চ মহা যন্ডের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি গৃহে 
En স্থন। (হিৎসা) দোষে লিপ্ত হয় ন|। কেবল যে হিত্স! দোষ হইতে 
নিষ্কতি লাভ করে তাহা নয়, এই পঃ খক্জানুঠানে গৃহস্থ অন্যের সহানুভূতি 
পাইয়। পরম নুখে নিজ কর্তব্য পালনে পবিত্ৰ হৃদয় ও আনন্দিত থাকিতে পারে, 
প্রচুর প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও সংযমী থাকিতে পারে এবং অন্যের দুঃখের 
সহিত নিজের দুঃখ সময় করিয়! পরের প্রতি সমব্দন। দেখাইতে পারে। 
কাহাকে কেন ভাবে কি বস্তুর দ্বারা সন্তোষ করিতে হব, গে বিষয়ে 
মনু লিখিয়াছেন 
স্বাধ্যায়েনার্চয়েতষান্‌ হোমৈ দে বান্‌ যখ! বিধি 
পিতুন্‌ শ্রাদ্ধেশ্চ নূনন্নৈ ভূতানি করা মঃ ৩য়ঃ ৮১ 
গ্বাধ্যার দ্বারা ঝষিদিগকে “পরিতৃপ্ত কৃরিবে। যথা বিধি হোমের দ্বারা 
দেবগণকে, শ্রাদ্ধ দ্বার! পিতৃগণকে, অন্ন দ্বারা অতিথিকে, যথায়োগা আহার দ্বার! 
ভূত সকলকে পরিতৃপ্ত করিবে। গৃহস্থের প্রতিদিন "এই পঞ্চযজ্ঞ য্থ| সাধ্য 
করিতেই হইবে পঞ্চ যক্জানুষ্ঠান পরায়ণ গৃহস্থ যে পরিজন বর্গকে নিত্য সুখী 
করত আত্মার উন্নতি বিধান করিয়া সুগ্রী হয় তাহাতে সন্দেহ নাই । এখানে 
স্বাধ্যায় শব্দে অধ্যাত্ম শান অধ্যয়ন ও শ্রবণ কীর্তন বলিতে হইবে, কারণ অন্তত্র 
লিখিত আছে যে 
পণ ত্রয় মপাঁকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেসয়ে 
খণ ত্রয়ধ তু দেব ধণৎ ঝষি খণং পিতৃ খণ মিতি | 


বৈশাখ, জৈষ্ঠ১৩১৭।] ভক্তি ৷ ২৪১ 
| 








অর্থাৎ গৃহস্থ তিনটা ঝণ হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভের অধিকারী হয়। 
সেই তিনটা পূণ যথ। দেবধণ, ঝষিঝণ ও পিতৃৰণ | 


“তত্র অধ্যাত্ম সাস্বাধ্যয়নেন ঝষি খণং 
যজ্জেন দেব ঝণং সং প্রজয়া পিতৃ ঝণংঅপাকুরোতি ॥ 


অধ্যাত্ম শান্ত (যাহাতে আত্মতত্ব ও ভগত্তত্ব নিরুপিত আছে তাহাকে 
অধ্যত্মশাক্সবলে ) আলোচনায় বষি কণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। 


কেবল পরোপকার পরায়ণ কঝষিগণ কাহারও নিকট কোন স্বার্থ কামনা না 
করিয়া দীর্ঘকাল কৃত সাধনের দ্বারা আত্মতত্ব পম্বন্ধে যাহ! অনুভব করিয়াছেন 
নানা প্রকার যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা* সেই সুনিন্নল তত্ব জীবের কৃতার্থতার জন্য 
শাস্ত্র রূপে লিপি বন্ধ করিয়া গিয়াছেন, ঝি গ্রন্থ পড়িলে ও ঝি গ্রন্থের আলোচনা, 
করিয়া চলিলে ঝষিদিগের গ্যায় বল বীধ্য ও দীর্খায়ু হইয়। পরমানন্দে সংসার 
করিতে পারা যায়, অধ্যাত্ম শাস্স জ্ঞান যাহার নাই সে কেবল আহার নিদ্রাদি 
ভোগ পরায়ণ হইয়াই জীবনের মধুময় সময় নানা প্রকার অশাস্তিতে নষ্ট করে। 
অধ্যাত্ম শাক্ম্বদ জ্ঞানী গৃহস্থ সর্ধাদা সব্ধ্ব শক্তিমান পরমেশ্বরের শক্তি অনু- 
ভব করত নিপিপ্ত ও পবিত্র ভাবে জীবন যাত্রার উপযোগী অর্থোপার্জন এবং 
পরিজন পোষণ রূপ নিষ্ঠ কর্তব্য পালন করত পুর্ব পুর্ব সঞ্চিত পাপ ক্ষয় 
করিয়া নির্তি (মোক্ষ সুখ ) লাভ করিতে পারে, শান্ত্র চচ্চা যে প্রতিদিন 
সান ভোজনের ন্যাঞ্ধ কিত্য কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই । শান্তালোচনায় সন্দেহ 
দূর হয়, শাস্্রালোচনায় পরোক্ষ বিনয় জান! যার শাস্তালোচনায় পাপের ও পুণ্যের 
পরিণতি জানিয় মুগ্ধ জীবও যে আত্মার উন্নতি করিতে পারে তাহাতে কিছু মাত্র 
সন্দেহ নাই। আমরা শাল্সালোচনা করিয়া বিজ্ঞ হইলে ধাষ্রা পরিতৃপ্ত হন 
এমন নিঃার্থ ঝষি যজ্ঞ করিয়া যে খষিধণ হইতে মুক্ত না হয় সে যে অঠুভজ্ঞ 
ও অপরাধী তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হয় না। 


এইরূপে অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বষিবণ মুক্ত তত গৃহস্থ যজ্ঞানু- 
ষ্ঠান ছার। দেবন্ধণ সইতে মুক্ত হইবে, যুঃ্র শব্দে দেবতার প্রসন্নতা কামনায় 
কৃত পুজ্ঞ, দান, হোম ও জপাদি বৃঝায্ব_ 


৩১ 


২৪২ ভক্তি! [৮ম বৰ্ষ, ৯ম,*১০ম সংখ্যা । 





“যজ্ঞ দেখ পূজা সঙ্গতি করণ দানেষু” । 
অর্থাৎ দেবতা উদ্দেশে পুজা ও দেবতার উদ্দেশে সং ব্যক্তিকে দান প্রভৃতি 
পবিত্র কর্ণমুকে দেব যজ্ঞ বলে। 
এই দেব যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বার! যে দেবগণের অভাব মোচন হয় তাহা নহে; 
নিজের স্বভাব ও দেহাদির উন্নতি হয়, দেব পুজা ও দেবতা উদ্দেশে কৃত 
পবিত্র কর্ম্ম দ্বারা আত্মার প্রসন্নতা ও সত্বৃগুণ ময় ভাব লাভ হওয়ায় দেবযজ্ঞ 
গৃহস্থের দেহেরও আত্মার উন্নতি সাধক হয়, ভগবান্‌ বুঙ্গিয়াছেন-- 


দেবান্‌ ভাবয় তানেব তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ 
পরস্পর ভাবয়স্ত্ঃ জ্লেযঃ পরমবাপ স্যথ। 

অর্থাহ দেবগণকে ভাবন। করিলে দেবগণ তোমাদিগকে ভাবিবেন, এইরূপে 
পরস্পর পরস্পরকে ভাবিলেই পরম মঙ্গল সাধন হয়। দেবগণ প্রসন্ন হইলে 
তাহাদিগেরই কৃপায় পালিত ও চালিত মনুষ্যাদি প্রসন্ন হইয়া সকল রকমে শুভ 
ফল প্রদান করে, দেব্যজ্ছের ফলে চিত্তের সমত! হয় বলিয়া দেব যজ্ঞ দ্বার! 
সমাজের কল্যাণ» দেবযজ্ঞ দ্বার! যথাকালে বর্ষাদি হওয়ায় দেৱ যজ্ঞের ফলে 
দেশের কল্যাণ এবং দেবধজ্ঞ সাধন করিতে পারিলে ইষ্ট সার্মীৎকার 
হওয়ায় দেব যন্ত দ্বারা আত্ম প্রসন্নতা লাভ হয়, চিত্ডের উদ্দারতা ও অভিমান 
শুষ্যতা লাভের প্রধান উপায় দেবযজ্ঞ, এই নিমিত্ত পূর্ব্বকার সংগৃহস্থ 
মাত্রেরই বাড়ীতে নারায়ণ ও অন্তান্ত দেবতা স্থাপিত থাকিত্‌ অবশ্য কর্তব্যবোধে 
সকলেই দেব থণ হইতে মুক্তি লাভের কামনায় প্রতিদিন যথা সম্ভব দেবতার 
অর্চনা ও দেবতার উদ্দেশে দানাদি করিয়া দেব থণ হইতে"মুক্ত হইতেন। 
এই ভাবে দেব যজ্ঞানুষ্ঠান হারা নিরোগী ও সত্বগ্তণাবলম্বী প্রসম্নমনা গৃহস্থ 
কর্তধ্য কোধে বিধি অনুসারে ধৰ্ম্ম পত্রীতে সৎ সন্তান উত্পাদন করিয়া ও 
সম্ভান,ও সন্তানের সংস্কার উপলক্ষে পিতৃগণের উদ্দেশে সৎ পাত্রে পানাদি দ্বার! 
পিতৃ ধণ হইডে মুক্ত হইতে পারে। প্রথমে নিজেরা সৎ না হইলে সৎ স্তানের 
আশা করা যায় লা, আবার সংসস্তান না হইলে সন্তান হইতে পিতা মাতার 
কিছু মাত্র হ্খ হয় না, অসং পুত্র হইতে পিতা মাতাকে নিরন্তর দুঃ খ ভোগ 
করিতে হয়। 


বৈশাধ, ফৈষ্ঠ্য ১৩১১।) ভক্তি । ২৪৩ 





নিজেরা পিতৃ বজ্ঞানুষ্টান দ্বারা পিতৃ মাতৃ ভক্তির উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখাইয়! 
সম্ভান অস্ততিগণকেও পিতৃ মাত ভক্ত করিবে। গৃহস্থের নীতি ও ধৰ্ম্ম উভয় 
মতেই পিতৃ মাতৃ সেবা যে পরম ধর্ম তাহাতে সন্দেহ নাই 
পিতরৎ মাতরঞ্চৈৰ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং 
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব প্রধত্ুতঃ । 
গৃহস্থ পিত! মাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবে, সকল রকমে পিতৃ 
মাতৃ সেবাই গৃহস্থের প্রধান ধন্ম। পিতা মাতার বর্তমান অবস্থায় অনুগত থাকি 
বাক্য প্রতিপালন ও সেবা সুঙ্জষ। পিতৃ ষজ্ঞ। নৃত পিতা মাতার উদ্দেশে পিতৃ 
মাতৃ-প্রিয়বন্ত সৎ পাত্রে দান করার নাম পিতৃ যজ্ঞ, এই পিতৃ যজ্ঞ যে, সংসাবিক 
শাস্তি, মানসিক শ্বচ্ছন্দতা ও পারত্রিক কল্যাণকর, ইহা বৃদ্ধিমান্‌ মাত্রেই বুঝিতে 
পারেন। যাহার! ক্রমানুসারে প্রথমে ঝি যজ্ঞানষ্ঠান করত তত জানিয়া পরে 
দেব যজ্ঞ করিয়া! সত্বগুণ সম্পন্ন হুইয়া পরে পিতৃ যজ্ঞেত্র অনুষ্ঠান করিয়া 
পারিবারিক শাস্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের পক্ষে ভূত যজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ অতিশয় 
সুখ কর হয়। ভূত যজ্ঞ অর্থাৎ গৃহস্থের গৃহকে অবলম্বন্প .করিয়। যে সকল 
প্রাণী রহিয়াছে নিরাস্ত ভাবে তাহাদিগকে আহার দেওয়া। আর নৃযজ্ঞ 
অতিথি সেবা-_ 
“মৃযুজ্ঞোহ তিথি পুজনং” ॥ 
এই নৃষঞ অর্থাং*অতিথি সেবা গৃহীর প্রম ধর্ম্মু বলিয়া ঝষিরা বলিয়াছেন, 
অভিথি সেবায়9 সংসার শাস্তিময় হয, একমাত্র অতিথি সেবায়ই যে, অনেক গৃহস্থ 
শ্রীতগবুান্কে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইন্বাছেন; ইহার বহুদৃষ্টাস্ত মহাভারতাদি 
ধৰ্ম্ম গ্রন্থে বর্তমান আছে, আবার অকপট প্রাণে অতিথি সেবা করিয়া আনেক 
লীন দর্িঞ গৃহস্থ যে সাধু অতিথির শুভ আশীর্ব্বাদে অতুল এ্রশর্ধোর অধিকারী 
হইয়াছেন ইহা'রও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।* 
অতিথি সেবার নিয়ম অতি সুন্দর ; শাস্ত্র বলেন 
উত্তমস্তাপি বর্ণস্ক শীচোপি গৃহমাগতঃ॥ 
পুজনীয়ো যথ। যোগ্যৎ সর্বদেবমযো তিথি: ॥ 


২৪৪ ভক্তি | [৮ম ব্য, ৯ম, £*ম সংধ্যা। 





উত্তম বর্ণের গৃহে যদি নীচবর্ণও অতিথি রূপে উপস্থিত হয়, তবে যথাযোগ্য 
ভাবে তাহার সেবা করিবে, কারণ অতিথিতে সকল দেবতার অধিষ্ঠান অর্থাৎ 
অতিথি প্রীত হইলে সকল দেবতা প্রীত হন। 


অতিথি ধস্ত ভগ্রাশো গৃহাহ প্রতি নিবর্তততে। 
স তস্রৈ দৃস্কৃতিং দতা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ 


অর্থাৎ অতিথি যাহার গৃহ হইতে আহার না পাইয়া ফিরিয়া যায় তাহার 
মহাপাপ, অতিথি নিজের পাপ গৃহীকে অর্পণ করিয়া গৃহীর পুণ্য গ্রহণ করত 
চলিয়া যায় অর্থাৎ অতিথির সকল পাপ গৃহীর হয় গৃহশর সঞ্চিত পুণ্য অতিথিতে 
ষায়। 


এক্ষণে আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন এই পঞ্চ যজ্ঞ কেবল পুরুষের 
যত্বে হইতে পারে না, ধর্ম পত্নী ইহার সহায় হইলেই বিশেষ সুবিধা হয়। অতিথি 
সেবা শ্রীতি সহিত করিতে হয়, সুতরাং ধর্ম পত্রীকে এই সকল ধর্ম্মু বিশেষ রূপে 
শিক্ষা দিতে হইবে, পত্নী শিক্ষিতা হইলে অন্যান্য পরিজনও শিক্ষিহয় এবং 
একের কাধ্যে অন্যে সহায় হয় । পরিজন বর্গের সহিত যে ব্যক্তির সকল রকমে 
একমত আছে সেই ব্যক্তিরই যথার্থ অতিথিসেবা প্রভৃতি ধন্মানুষ্ঠান সহজ ও 
প্রীতির সহিত অনুষ্ঠিত হয় ; নতুবা অশ্রদ্ধার সহিত অতিথি সেবা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান 
করা কেবল লোক দেখান মাত্র হয়, উহাতে আত্মারও উন্নতি হয় না, পরিবার 
বর্গেরও সুখ হয় না। গৃহস্থের সকল কাধ্যই সমন্বয় ধর্মাক্রান্ত অর্থাৎ পরস্পর 
পরস্পরের সহায়তার অপেক্ষা করে, পরিজনকে পরিতৃপ্ত রাখা গৃহস্থের আর একটা 
প্রধান ধন্দ্দ; উহার মুলকারণ পতীকে সংশিক্ষা দেওয়া, গৃহস্থের প্রধান ও প্রথম 
-অবলম্ুন গৃহিণী: - 


ক্ৰমশঃ ‘ 
দীনবন্ধু শদ্ষা। 


সুখজীবন লাভের উপায়। 
এই তত্ের' মীমাংসা করিতে হইলে নিয়োক্ত কয়েকটি বিষয়ের অনুসন্ধান 
কবিতে হইবে) 
(১ )প্জীবন কাহাকে বলে (২) ভোগ্য দ্রব্যের উপকরণ কি! 
(৬) ভোগ করে কে (৪) ভোগে সুখ পাইবার উপাধ কি। 


সুক্ষ দৃষ্টি সুস্পর ঝষিগণ শাক্পণমুখে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে দেখা 
যায় যে, মনের উৰ্দ্ধ গতিকে জীবন পথ বা জ্ঞান মার্গ বলে; রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ বিষয় ভোগের উপকরণ, এবং মন ইন্দিয়গণের সাহায্যে 
এই উপকরণ গুলি ভোগ করে, এক্ষণে অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, ভোগে 
প্রকৃত সুখ লাভের উপায় কি? এবং তাহাই আমাদের আলোচ্য । 


জীবনের বিপরীত মৃত্যু, এইমৃত্যু শব্দের অর্থ অধোগতি,*্অজ্ঞান মুগ্ধ মানবগণ 

মৃত্যু পথে সুখের অধ্থেষণ করে বলিয়া বিফল মনোরথ হয়, এবং বারি ভ্রমে মরি- 
চিকার উদ্দেশে ধাবমান হওয়ার প্রায় যন্ত্রণা ভোগ করে মাত্র, ফলতঃ জীবনের 
পথ অবলম্বন না করিলে সুখ নাই; যদিও এই পথে সুখের জোয়ার ভাটা 
বা উচ্ছাস ও ব্রাক আছে কিন্ত দুঃখের হৃদয় শোষক তাপ নাই এবং এই 
জন্যই মহাপুরুষগণ এই জীবনেগ্স পথ অবলম্বন করিয়াই অনস্ত জীবনে প্রবেশ 
করিবার উপা নির্দেশ করিয়াছেন, অতএব প্রথমতঃ এই পথে অগ্রসর হইবার 
সম্বল গ্বরূপ জ্ঞান অজ্জনের চেষ্টা করা আবশ্যক। 


শ'ল্কু বলিয়াছেন যে অন্ঞানই মৃত্যু এবং জ্ঞানই জীবন, ইহার অর্থ এই 
যে অজ্ঞান পথে অগ্রসর হইলে জীব প্উত্তরোত্তর অধোগামী হইয়া “বন্তরণী মন, 
মৃত্যুর তমোময় গহ্বরে পতিত হয় কিন্তু জ্ঞান পথে যত অগ্রসর হইবে অর্থাৎ 
মনকে যত উর্দগাম্টু করিবে, ততই সুশের মাত্রাধিক্য ভোগ করিয়া অর্থাৎ 
প্রকৃত ক্লীবন সম্ভোগ করিয়া পরিণামে নিত্যানন্দময় অনস্ত জীবনে প্রবেশ 
করিতে সক্ষম হইবে। 


২৪৬ ভক্তি । [ ৮ম বর্ষ, সম, ১০ সংখ্যা। 





মনের তিন ভূমি, অজ্ঞান ভুনি, জ্ঞান ভূমি ও চৈতন্য ভূমি, যখন মন 
অন্ান ভূমিতে অবস্থান করে তখন পণ্ড ভাব, জ্ঞান ভূমিতে দেব ভাব ও 
চৈতন্য ভূমিতে শিব ভাব লাভ করে, অজ্ঞানাবস্থায় মন যে সাময়িক সুখ 
বনুভব করে তাহা দুঃখের বিরাম সুচক মোহাবেশ মাত্র, আবেশকে সুখ 
বলা ধায় না, কেননা সুখে দুঃখ নাই, বিরাম আছে মাত্র এবং এই জন্তই 
জ্ঞান লাভ করিষ়ী যখন মন সুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হয় তাহাও অবিচ্ছিন্ন নহে, 
কিন্তু সে সুখ তপন মেতাচ্ছন্ন হইলেও তাহাতে নিশার হ্যাঁষ অন্ধকার হইয়া! 
পথিকের দর্শন শক্তিকে অভিতৃত 'করিতে পারে না, ফলে পদস্থলন ন! হওয়ায় 
তাহার গতি অব্যাহত থাকে এবং এই রূপে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে উচ্ছ খাস 
বিরামের অতীত হইয়া মন যখন চৈতন্য ভূমিতে প্রবেশ করে তখন সুখের 
উপাধিও আকার পরিবর্তিত হুইয়া যায়, সে তখন অনস্ত ও অবিচ্ছিন্ন ভাব 
ধারণ করিয়া আনন্দে পরিণত হয় ও চৈতন্য ভূমিতে উন্নীত শিবভাবা পন্ন 
মনকে নিত্য উপাসনা করে। 

খনিগর্ভ হইতে‘সন্য উত্তোলিত লৌহ যেমন কদাকার ও খাদ যুক্ত থাকে, 
পরে যখন অগ্সির উত্তাপ নির্মল লৌহে পরিণত হয় তখন উহাই আবার চুম্বকের 
নিকট অবস্থান করিলে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ অজ্ঞান অবস্থায় মন মলিন 
ও অসৎ ভাবাপন্ন থাকে, পরে জ্ঞানাগির তাপে যখন উহা স্ভাবাপন্ন ও 
নির্মল হবু তখন ভগব্‌ং সান্নিধ্যে অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভাকেঅবস্থান করিলে 
তাহাতে চৈতন্য শক্তি অনুপ্রবিষ্ট হুইয়া তাহাকে পিবত্ে উন্নীত করে; ফলে 
চুম্বক সহবাসে লৌহের চুম্বকত্ব লাভের স্যায় মন এই সময়ে দিব ভাব লাভ 
করিয়া আত্ম স্বর হওয়ায় অনস্ত ও অবিচ্ছিন্ন আনন্দ সম্ভোগ করে। ' 


এক্ষণে আমর মনের অবস্থান ভূমি অবগত (হইলাম, বুঝিলাম ক্লে জ্ঞান 
লাভ না করিলে, সুখ নাই, ফলতঃ জ্ঞান ' চৈতন্যেরই আভাস মাত্র, ইহা লক্ধ 
হইলে মন প্রবৃত্তির প্রভু হুইয়| রূপ রসাদি বিষয় ভোগ করিতে সক্ষম হয়, নতুবা 
মোহ মুগ্ধ প্রাণে প্রবৃত্তির দাস হুইয়া বিষয় ভোগ করিতে গেলে মৃত্যুর দ্বার! 
ভুক্ত হইয়া যন্তুণ গর্ভে নিপতিত হওয়। অনিবাধ্য, কিন্তু জ্ঞান বলে অহংস্কারকে 
ভগবস্তাঝে অনুপ্রাণিত করিয়া 'বিষয় ভোগ “করিলে প্রবৃত্তির প্রভু হওয়া। 


বৈশাধ, * জৈষ্ঠায ১৬১৭ ৷ ] ভক্তি । ২৪৭ 


ধায়; ফলে বশীভূত অশ্ব যেমন ভ্রমণ করাইয়া তৃপ্তি দান করে সেইরূপ ইন্জিয়- 
গণ বশীভূত ভাবে তাহাকে তৃপ্তির পথে লইয়া যায় এবং মন তখন পার্থিব 
ভোগে সুখ শাস্তি পাইতে পাইডে ইহার পারে যাইঘ্ব। পরম ভোগে পরমানন্দ 
লাভ করে। 

নদীতে পতিত হইলে যেমন সম্ভরণের দ্বারা তাহা পার না হইলে তীরে 
যাওয়! যায় না, সেইরূপ কর্ম ফলের আকর্ষণে যখন আমরা সংসারে আসিয়াছি 
ধন ভোগের দারা কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া ইহার পারে না ধাইঙ্গে প্রকত আনন্দ 
সম্তোগের আশা নাই, কিন্ত এই সংসার ঝুদী কাম ক্রোধাদি হি জন্ততে 
পুর্ণ অতএব ইহাদের কবল হইতে আত্ম রক্ষা করিয়া সম্তরপ অর্থাৎ ভোগ 
করিতে না পান্রিলে নিরাপদে পার হইবার উপায় নাই এই জন্য সম্ভরণ করিবার 
সময়ে তগবস্তাবের হলুদমাধা অবশ্যাক, কেননা, হলুদ মাধিলে আর কুভীরাদির 
ভয় থাকে না। 


বিষয়ের সহিত ইঙ্দিয় সংযোগ হইবার সময়ে মনে ভগবস্তাব 
অর্থাৎ স্রীতগবানের স্মরণ অব্যাহত রাখিয়া ভোগ করিলে অবসাদের দ্বার! 
আঁকাস্ত হইবার ভয় থাকে না; অথচ বিচার শক্তি আচ্ছন্ন না হওয়ায় বিষয়ের 
স্বরূপ জ্ঞান হয় এবং তাহার ফলে মোহ দূরে যায় ও তৃপ্তি সহজ লত্য হয়, 
কিন্তু এই ভাব আইত করিবার পুর্কে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক, জ্ঞান অর্থে 
জানা, এবং ভগ্রংঞতত্ব জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান শব্দ বাচ্য, অতএব যাহার ভাব 
লাভ করিতে হইবে তাহাকে লা জানিলে* কাধ্য সিদ্ধি হইতে পারে না, ধে 
চিন্তা বা স্মৰণ ভাব লাত করিবার আকর্ষণি স্বরূপ, তাহ! জ্ঞানের শক্তি ভিন্ন 
গঠিতপ্হইতে পারে না, অর্থাৎ যাহার চিন্তা করিবে তাহার স্বরূপ না জানিলে 
কোন লক্ষ্যে চিন্তাকে চালনা করিবে? ষ্টিম ভরিয়া তাহাতে বেগ প্রয়োগ রিলে 
যেমন চক্রের সাহায্যে এপ্জিন চালিজ হু, সেইরূপ জ্ঞান লাত করিষ্কা ভাবের 
বেগ প্রয়োগ করিলে মন চিন্তার দ্বারা সুচালিত হইয়া চরম” লক্ষ্যে উপনীত 
হয়, অতএব সার কথা এই যে, প্রথম জ্ঞান লাভ করিয়া ভগবস্তাব অবলম্বন 
পুর্ব্বক বিষয় ভোগ করিলে তৃপ্তি জনিত. প্রকৃত সুখের আস্বাদ প্াওয়! যায়, 
নতুবা সুখ লাভের আশ! বিড়ন্বন! হাত্র। 








২৪৮ ভক্তি । [ ৮ম বর্ষ, টম, ১০ সখ্যা। 





ভ্রীভগবান গীতায়. বলিয়াছেন :_ 


ষং করোষি যদশ্লাসি যজ্জুহোধি দদাসি যত 

যন্তপশ্থপি কৌত্তেয় তৎ, কুরুষ, মদর্পণমূ। 
ইহার ভাবার্থ এই যে ইন্নিয়ের দ্বারা যে কোন ভোগ করিবে তাহ! আমাকে 
নিবেদন করিয়। ভাবাশ্রয্ে বিষয় ভোগ করিলেই উহ! প্রকৃত নিবেদিত 
হইয়া প্রসাদ স্বরূপে ভুক্ত হয়, অতএব মানব মাত্রেরই এই ভাবের ভিত্তি 
স্বরূপ ভগবৎ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হওয়ী আবশ্ঠক, কেননা 
ব্যাকুলতাই জ্ঞান শুধ্যোদয়ের উষ্ণ স্বরূপ; ইহা মনের বিক্ষেপ নই করিয়া 
তাহাকে প্রকৃত লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার শক্তি প্রদান করে এবং এইরূপে মনের 
ইচ্ছা শক্তি তীব্র ভাবাপন্ন হইলেই শ্রীভগবান নিজে তাহাতে জ্ঞান সঞ্চার 
করিয়। দেন, কেননা এই অবস্থাপন্ন জীবের সম্বন্ধে তিনি গীতায় বলিয়াছেন 


“দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মা মুপযাস্তি তে” 
অর্থাৎ আমি তাহার মনে আমাকে লাভ করিবার উপযোগি জ্ঞান 
সঞ্চার করি। 


অতএব প্রথমত: আমাদের জ্ঞান লাভের জন্ত চেষ্টা করা কর্তব্য অর্থাৎ 
শ্রীভগবানকে জানা আবগ্তক তিনি সৰ্ব্বব্যাপী ও দয়াময়, তাঁহাকে জানিবার বা 
তাহাকে লাভ করিবার তীব্র ইচ্ছা হইলেই তিনি তাহ! পুরণ করেন, কিন্ত 
এই ইচ্ছা আত্তরিক ও অকপট হুওয়া চাই কম্পাসের "সাহায্যে লক্ষ্য স্থির 
থাকায় জাহাজ যেমন গম্যস্থলে উপস্থিত হইতে পারে, সেইরূপ ত]হাকে জানিয়া! 
তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিষয় ভোগ করিলে আমাদের পথ ভ্রান্ত হইতে 
হইবে.না, খুঁটি ধরিয়া ঘুরিলে যেমন পতনের আশক্কা৷ থাকেন! সেইরূপ ভগ- 
বন্তাব অবলম্বল করিয়া বিষয় ভোগ করিলে মৃত্যুকে । অতিক্রম করি”৩' সক্ষম 


হইব, মুখের পথ দিয়া আনন্দের রাজ্যে, জীবনের পথ দিয়া অনস্ত জীবনে 
উপস্থিত হইয়া ধন্য হইব। 


শ্রীহরেন্র নাথ মুখোপাধ্যায়। 


সত্প্রনঙ্গ । 


(পূৰ্বৰ গ্রকাশিতের পর ৷ ) 
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নদীর উপরকার স্রোত ও নিমের স্রোত যেমন বিভিন্ন মুখীন, সেইরূপ 
বাহাভ্যস্তর ভেদে মনের অবস্থা ভেদ হয়, অহঙ্কার যাব মনের বহিরঙ্গে ভাসিতে 
থাকে তাবং সে ওঁ বহিরঙ্গে আভাষিত কার্ন্যাভিমুখীন জ্ঞান শক্তিকে স্থুল 
ইন্জিয় পথে চালনা করিয়া স্থূল বিষয় প্রত্যক্ষ করে মাত্র এবং ইহাকেই অজ্ঞান 
বলে, এই অবস্থায় দেহত্যাগ হইলে মনে স্থুলের ভাব পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে, 
কিন্তু স্থুল ইন্দ্রিয় না থাকায় স্থুল বিষয়ের ভোগাদি করিবার তীর ইচ্ছা সত্বেও 
তাহ। করিতে পাবে না, সন্দদ! অতপ্ত লালমার যন্লণামম আঘাতে জর্জরিত 
হয়; অথচ স্বহ্ম বিনয় শলন্দেও অগ্ধ থাকে বপ্য়ি ভজ্জঞনিত আনন্দ 
লাভ. কাঁরতে পারে না, ফলে এইরূপে অঙ্জানের তামসিক উপাদানে প্রত্থত 
আভিবাহিক "দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া “ইতচভ্রষ্টঃ ততোনষ্ঠঃ” অবস্থায় 
কর্মের ক্ষয়কাল পধ্যন্ত শ্রেতলোকে পরিভ্রমণ করে, কিন্ত আত্মোন্নতির জন্য যিনি 
সাধন পথে অগ্রসঞ্চ হন্ত, তাহার অহস্কার তামস মাপিন্যের আবরণ হইতে 
মুক্ত হইয়! বিচার সহায়ে মনের শন্তরঙ্গে নিমজ্জিত হয় এবং কারণ।ভিমুখ্বীন 
জ্ঞান শক্তিকে আয়ষ্পৃর্বক উহা হুম্মা ইন্দিয়পথে চালনা করে ও এইরপে গুক্ষ 
বিষয়ও তীহাতে প্রতিবিশ্দিত কারণের সব্খী প্রত্যক্ষ করিয়া তজ্ঞুনিত আনন্দ 
সন্তোগ করিতে সক্ষম হয়। স্থুল দৃষ্টি যেমন সীমাবদ্ধ, এই সুক্ষ বা জ্ঞান 
সেরূপ নহে, ,ইছা স্থলের যবনিকা ভেদ কৰিষ্তা অনন্তে চালিত হয়, সুতরাং জাধক 
ইচ্ছা কপিলে এই অবস্থায় বছদূরের বন্ত বা ঘটনা নিকটস্থের ন্যায় প্রত্যক্ষ 
করেন ও শক্তির মূলতন্ব এবং তাহা আকর্ষণেরপস্থা অবগত হওয়ায় সেই শক্তির 
দ্বারা অনেকু দুরারোগ্য "ব্যাধি আরোগ্য করিতে .সক্ষম হন, কিন্তু এই সময়ে সাধ- 
কের সাবধান হওয়া উচিত, কেনন! গুপ্তভাবে অবস্থিত অবিষ্ঠামাযা এই সমে 

৩২ 


২৫০ ভক্তি । [৮ম বর্ষ-৯ম, "০ম সংখ্যা! 
EOE ES ESE রিভিউর SEES + SEE 
অজত্রধারে পাখিব সম্মান বর্ষণ করিয়া তাঁহার যোগশক্তি আচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করে। 
অনেক সাধক এই আচ্ছন্নাবস্থায় সন্ম খে বিগ্াশক্তির মনোহর মূর্তি দর্শনে তাহাতে 
আসক্ত হইয়া লক্ষ্যত্রষ্ট হন, অবিদ্যার লৌহ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়। বিদ্যার 
বর্ণ শৃঙ্খলে বন্ধ হইয়া পড়েন, অতএব এই সার কথাটি মনে রাখিও যে বিদ্যার 

জন্য বিদ্যার উপাসনা করিলে তাহাতে আসক্ত হইয়া তদ্থারা বদ্ধ হইতে হয় 
কিস্ত ভগবানের জন্য বিদ্যার উপাসনা করিলে সে সাধককে আপন অধিকারের 
সীম! পধ্যন্ত পথ দেখাইয়া দেয়। 


পূৰ্ব্বে বলিয়াছি যে ভগবদর্শন ও লাভ এক জিনিষ নহে, অতএব যতক্ষণ 
না মায়ার অতীত হইয়! শ্রীভগবানকে লাভ করিবে এবং ভগব২ সংসর্গ 
বশতঃ লৌহের চুন্বকত্ প্রাপ্তির গ্যায় মন আত্মময় হইয়! না যাইবে, তাবং শক্তির 
আকর্ষণে মুগ্ধ হইলে সাধন সীমাবদ্ধ হইয়! অপচয় হইতে থাকে, কেননা অবিষ্া 
মায়া হইতে মুক্ত হইয়াও বিগ্ঠামায়ার পথে অন্যমনস্ক হইলে গুণের প্রতিথাত 
বশতঃ পতন অনিবার্য হইয়া পড়ে অর্থাৎ অর্জিত শক্তি রাজসিক অহস্কারের 
দ্বার! সীমাবদ্ধ হইলেই উহাতে তমোগুণের মালিন্য সঞ্চার হইতে থাকে, এবং 
মরিচা পড়িলে যেমন আধারে ছিদ্র উত্পন্ন হওয়ায় ক্রমে ভিতরদ্থিত জল 
বাহির হইয়া যায় সেইরূপ তমোগুণের মালিন্য প্রস্থ৬ ছিদ্র দিয়া” সীমাবদ্ধ 


শক্তি নির্গত ছইয়! যায়, কিন্তু যাহার লক্ষ্য স্থির থাকে, যে ভাগ্যবান আত্ম 
সমর্পণের বিনিময়ে ভগবংশক্তির দ্বার! চালিত হন, এই হ্যান'শক্তি তাহার নিত্য 
উপাসন! করে, আবগ্তক বোধে স্থল বিশেষে তিনি শক্তি চালনা করিলেও উহাতে 
অহস্কারের গন্ধ না থাকায় তিনি শক্তির দ্বারা আকর্ষিত হন না, শক্তির যত 


শৃঙ্খলে বন্ধ হুয়া তাহার গতিরুদ্ধ হয় না, ফলে যোগ অব্যাহত থাকায় পরিণামে 
তিনি কৃতাৰ্থ হন। 


ফলতঃ ধ্যান যোগে জ্যোতী বাঁ জ্যোতীখন ভগবশ্ম্তি প্রত্যক্ষ করিবার 
হুইটী মাত্র সরল উপায় যাহ! তোমাকে বলিলাম, পিপাহর নিকট তাহা অমূল্য 


বন শ্বরপ, ভাল করিয়া তোমার বুঝবার সুবিধা হইবে বলিয়া! পুনরায় সংক্ষেপে 
বলিতেহি শ্রবণ কর। | 


বৈশুধু, ভৈল্তট, ১৩১ 808 ভক্তি | ২৫১ 





প্রথমতঃ ভক্তিষোগে রূপ চিন্ত! করিতে করিতে মন বহিধিষয় হইতে প্রত্যাহৃড 
ও স্থির হইয়া যত সমাধির পথে অগ্রসর হয়, ও রূপ ততই মানস প্রত্যক্ষের 
গোচর হইতে থাকে, পরে সমাধি অভ্যাস হইলে ওঁ সমাধি বলে চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের ন্যায় ইচ্ছামত দর্শন কর] যায়। 

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানযোগে বিচারের সাহায্যে বহিষিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার 
করিয়া ব্রন্মের অব্যক্ত ভাব বোধে অন্ধকারে সংযম প্রয়োগ করা । এইরূপ অভ্যাস 
করিতে করিতে মন স্ভিস্তরঙ্ ও স্থির হইয়া সমাধিযোগ্য হইলেই সাধকের ভাবানু- 
যায়ী জ্যোতী বা জ্যোতীথন ভগবন্র্তি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ্ের স্যায় দৃষ্ট হয়, ফলে 
এই দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে যাহাতে তোমার অতিরূচি সেই পথ অবলম্বন করিয়া! 
অগ্রসর হও কিছুদিন এইরূপে লক্ষ্যাস্থির করিয়া তীব্র ইচ্ছার দ্বারা মনকে ধ্যানের 
পথে চালনা করিলে যখন আনন্দের আভাস পাইবে তখন আর ধ্যান কষ্টকর বোধ 
হইবে না, কিন্ত একটি কথ! স্মরণ রাখিও যে, অশ্বকে যেমন আহার ও পানীয় 
দিয়া তাহার ধাবন শক্তি বজায় রাখিতে হয়, সেইরূপ যে ইচ্ছা! বাহন স্বরূপ 
হইয়া তোমার মনকে ধ্যানের পথে লইয়া যাইবে, সাধুসঙ্গ ও সংগ্রন্থ অধ্যয়নাদির 
দ্বারা তাহার শক্তি অব্যাহত রাখা কত্তব্য, নতুবা ইচ্ছাশক্তি দূর্বল হইলে 
ধ্যানের পথে অগ্রসর হইবার চেষ্টা ফলপ্রদ হয় না । 

বীজ বপন করিবুর পুর্বে যেমন জমি ঠিক করিয়। বপন করিতে হয়, পরে 
প্র অস্কুরিত বীজ বারি সেচনাদির দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ফল দান করে সেইরূপ 
সাধন করিবার পূর্ধের 'সংপ্রসজাদির দ্বার! শ্রুভগবানের সর্ব্যাপিত বুঝিয়া ই 
সভার উদ্দেশে ব্যাকুল ভাবে আত্মমূর্বপূর্বক প্রার্থনা যোগে শক্তি অর্জন কর, 
এবং ও শ্তিবলে চিত্তক্ষেত্রকে উব্ব্র কুরিয়া তাহাতে সাধন বীজ বপন কর, পরে 
ধ্যানাদি বারি সেচনের দ্বারা উহা সিদ্ধিক্প বৃক্ষে পরিণত হইলে চৈতন্য ফগ 
লাভ করিত বিলম্ব হইবে না। 

ভাই! সাধনের যে পথেই যাও ন কেন, অগ্রসর হইবার ইহাই সরল 
উপায় ও মূল সুত্র স্বরূপ জানিও, কেননা নিজে অনুভব করায় এই মহান্‌ সত্য 
সম্বন্ধে আমি নিঃস$শয়। ক্ৰমশঃ । 

জীহবেজ্রনাথ মুখ্ধেপাধ্যায় । 


লীলারহস্য । 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর |) 
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( শ্রীকৃষ্ণের নাম করণ |) 
শক উবাচ-- 
গর্গঃ পুরোহিতো রাজন যরনাৎ সুম্হাতপাঃ ] 
ব্জৎ জগাম নন্দ বহ্গুদেব প্রচোদিতঃ ॥ 

“তন নূতন লীলা কথা শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত চিত্ত মহারাজাধি রাজ 
পরীক্ষিত বলিতেছেন । গুরুদেব! অপুর্ক লীলা কথা শ্রবণে আমি বৃতার্থ হইলাম, 
আমার মনে হইতেছে ব্ৰহ্মশাপ আমার হিতের নিমিত্তই হইয়াছে; কারণ যদি 
জীবন কালের সীমু! শ্রবণে আমার বৈরাগ্য ন। জন্মিত, যদি আমি রাজ্যৈশ্ব্ধ্য 
পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না হইতাম এবং যদি আত্মতত্ব 'জানি- 
বর জন্ ব্যাকুল না হইতাম, তবে আপনার স্যাম দিবৃণ্তি নিরত ব্রক্ষনিষ্ট পরম- 
ভাগবত গুরুর কুপা পাইতাম না। বিষয় বাসন। চিত্তে' থাকিতে কখনই সৎ 
গুরুর কৃপা হয় না, অতএব আপনার ন্যায় গুরু পাইয়াছি বলা, মনে হইতেছে 
আমি ধন্ত। গুরুদেব! বলুন গ্রাং্পর পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দ মা যশোদার 
প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া অপর কি কি লীলা করি'খাছিলেন। 


রাজার শ্রব্ণেচ্ছায় পরমভাগবত শুকদেব অতিশয় আহ্লাদিত' হইয়া 
বলিণ্ডেছেন, হে রাজন! একদিন ভগবানের মায়ায় বিমোহিত বনুদেব, ভগবানের 
সরষের ভুলিয়া তাহাকে নিজ সন্তান জ্ঞানে সংস্কার দ্বারা পর্বিত্র করিতে 
বাসনা করিয়া 'গর্গাচাধ্যকে বলিলেন, আচাধ্য ! আপনি গোকুলে গমন করিয়। 
নন্দ ও* যশোদা বুঝিতে না পারে এমন ভাবে কৌশলে আমার পুত্রদ্য়ের 
দ্বিজাতি স্ংস্কার করুন, দেখুন আপনি জানেন যে, ছুরাত্মা 'কংসের ভয়ে আমি 
পুজকে নন্দ ভবনে গোপনে রাখিয়াছি, যশোদা ও নন্দ অতি যত্বে আপন 
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পুত্র জ্ঞানে আমার, পুত্রদ্বয়কে লালনপালন করিতেছে, তাহারা জানেনা যে উহার! 
আমার পুত্র, সুতরাং তাহাদের মনে যাহাতে সন্দেহ না হয়, যাহাতে তাহারা 
আন্তরিক ব্যথিত না হয় এমন ভাবে কর্ম সমাধা করিবেন, পরমতপন্বী যছু- 
কুলপুরোহিত গর্গাচা্য,। যোগবলে পূর্ণ রহ্ম সনাতনই দেবকীনন্দন রূপে 
আবিভূর্ত এবং যশোদ! ও নন্দ কর্তৃক গুপালিত ইহা জানিতে পারিয়া আরাধ্য 
দেবের দর্শন স্পর্শন কামনায় অতি প্রীতির সহিত বনুদেবের কথায় দ্বীকৃত হইয়া 
নন্দালয়ে গমন কৰ্টিলেন। 

তং দুষ্ট পরম শ্রীতঃ প্রত্যুয্যায় কৃতাঞ্জলিঃ। 

আনৰ্চাধোক্ষন্জুধিয়া প্রণিপাতপুরঃ সরৎ॥ 


তত্বজ্ঞ, অভিমানশুন্য, আদর্শ গৃহস্থ নন্দরাজ গর্গাচাধ্যকে দর্শন করিয়া 
অতিশয় আনন্দিত হইলেন, সহসা গাত্রোথান করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে অভ্যর্থন। 
করত সুখকর আসনে বসাইয়া প্রণাম করত বিষ্ণু বুদ্ধিতে অর্চনা করিলেন, 
গৃহাগত ব্যক্তি মীত্রকেই সৰ্ব্বদেবময় বিবেচনা করিয়া সন্মীনিত করা বিশেষত 
যদি জ্ঞানবান সাধু ব্যক্তি অতিথি হন তবে তাহাকে ,সাক্ষাং বিষ স্বরূপ 
মনে করিয়া তাহার অর্চনা কর! কর্তব্য, নন্দ মহাশয় নিজে আচরণ করিয়া 
গৃহস্থকে"এই* শিক্ষা দিলেন । 
সুপবিষ্টং কতাতিথ্যং গির সুনৃতয়। মুনিৎ । 
নন্দয়িত্! ব্রবীত ত্রহ্গন্‌ পুণস্ত কর বাম কিং। 
মননশীলু গর্গাচাধ্য নন্দ 'মহঃরাজের আতিথ্যস্বীকার করিয়া যখন, সুস্থ ও 
সুখে উপবিষ্ট হইলেন, তখন বিনয় নত্রভাবে অতি সুললিত ভাষায় নন্দরাজ 
বলিতে লাগিলেন, হে আচার্য! আপনি ব্রহ্মানন্দে আনন্দিত, 'আপনি আল্লারাম, 
আপনাব.ধহান কমন! নাই, আমি বিহয়ী আজ আমার বহু ভাগ্য যে, গৃহে ব্‌সিয়! 
আপনার দর্শন পাইলাম; এক্ষণে আদেশ করুন, আপনার গ্রীতির,জন্ঠ কি অনুষ্ঠান 
করিব । 
গ্যহদ্বিচলনং নণাং গৃহীনাং দীনচেতসাং । 
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন কলতে লান্তথা কচিহ। 
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হে ভগবন্‌ ! আমার নিকট আপনার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারেনা, 
কারণ আপনারা পরমেখরের ভাবে সর্বদা পরিপূর্ণ, সুতরাং নিক্কাম। আমার মনে 
হয় গৃহাসক্ত ব্যক্তিরা সর্বদাই গৃহ চিন্তায় অভিভূত থাকায় ভগবদ্‌ ভাব্ধনে 
বঞ্চিত পরমার্থধন বিহীন দরিদ্র, অতএব সেই দীন দরিদ্র গৃহিদিগকে কৃতার্থ 
করিবার মানসে মহংজন তাহাদিগের নিকটে আসেন, গৃহীকে কৃতার্থ কর। ভিন্ন 
গৃহস্থের আলয়ে সাধু জনের আগমনের অন্য কোন কারণ নাই। 


এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে 
জ্যোতিষা ময়ন সাক্ষাৎ যত্তজ জ্ঞান মতীঙ্দিয়ম্‌। 
প্রণীতং ভবতা যেন পুমান্‌ বেদ পরা বরং ॥ ্‌ 
হে গুরো! শাস্ত্র দ্বারা মানবগণ স্থুল, সুক্ষ, সৎ, অসৎ, সকল বিষয় জানিতে 
পারে, যাহ! ছারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয় ও প্রত্যক্ষের ন্রায় অনুভব করাতে 
পারে আপনি সেই জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, আপনার অজ্ঞাত কিছুই 
নাই আপনি ভূত ভবিষ্যত বর্তমান সকলই জানেন । 
ত্বং হি ব্ৰহ্ম বিদাং শ্রেষ্টঃ সংস্কারান্‌ কর্তু মর্হসি। 
বালয়ো রনয়ো নৃণাং জন্মনা ব্রাঙ্দণো গুরুঃ ॥ 
আপনি বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের প্রধান, আপনি আমার এই পুত্রদ্ধয়ের নাম্‌ 
রকণাদিসংস্কার করুন, ব্রাহ্মণ মাত্রেই সকলের গুরু বিশেষত বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ট 
আপনার স্তার মহাত্মা ব্রাহ্মণ সকলেরই যে পরম গুরু তাহাতে সন্দেহ নাই। 
নন্দ মহারাজের এইরূপ প্রার্থনা শ্রব্ করিয়া! গর্থাচাধ্য অস্তরে বিশেষ আনন্দিত 
হইলেন কিন্তু বসুদেবের বাক্যাচুসারে ভাব গৌোপনের জন্য একটুক দল পাতিলেন 
মাত্র। গর্গাচাধ্য বলিতেছেন, মহারাজ! 
যদূন। মহ আচার্য: খ্যাতশ্চ ভুবি সৰ্ব্বদা 
সুতং ময়া সংস্কৃতৎ তে মন্যতে দেবকী হৃতং 
ংসঃ পাপ মৃতিঃ সধ্যং তব চানৰ দুন্দুভেঃ ৷ 
দেবক্যা অষ্টমো গর্ত ন স্ত্রী ভবিতু মর্থৃতি। 
ইতি সঞ্চিস্তয়ন্‌ শ্রত্বা দেবক্য! দারিকাবচঃ ' 
যদি হস্তা গতাশঙ্ক; তহি তমোনয়ো ভবেহ। 


বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ, ১৩১৭। ] ভক্তি | ২৫৫ 
রসি 


আপনার প্রার্থনা পু কর! বড়ই কঠিন, দেখুন আমি যে যদু কুলের পুরোহিত 
তাহা সকলেই জানে, সুতরাং আমি এই পুত্রদ্বয়ের অস্কার করিলে অনেকে 
এই পুত্রকে দেবস্ঠীর তনয় বলিয়া সন্দেহ করিবে, বিশেষ কারণ দেবকীর অষ্টম 
গর্ত কখনই স্ত্রী সন্তান হইতে পারেনা, দেবকীর অষ্টম গর্তুজাত জস্তান 
বলিয়া কংস ধাহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল সেই মায়ারূপিণী দেবকী 
তনয়৷ বলিয়াছেন যে “হে দুষ্ট কংস আমাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা অকারণ 
করিষাছ তোমার প্রাণ নাশক শক্ত যে কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে”? 
হুতক্ং সন্দি চিত্ত পাপমতি কংস তোমার সহিত বনুদেবের সখ্যভাব 
জানে আর ওঁ মহামায়ার বাক্যে সন্দেহ করিয়া যদি এখানে আসিয়া তোমার 
পুত্রের প্রতি *অন্তায় ব্যবহার ধরে তবে আমার মহাপাপ হইবে তোমারও 
দুঃখের সীমা থাকিবে ন॥ অতএব আমার দ্বারা প্রকাণ্য ভাবে সংস্কার করান 
উচিত হয়না। এই বলিয়া গর্গাচাধ্য নিঃশব্দে রহিলেন। উপযুক্ত লোকের 
দ্বার! সংস্কার করাইলে পুত্রের বিশেষ কল্যাণ হইবে, গর্গাচাধ্যকে ছাড়িয়া দিলে 
আর এরূপ মিলিবেনা এই সকল ভাবিয়া নন্দ মহারাজ বলিতেছেন । 

নন্দ উবাচ 


অলক্ষিতোহস্মিন্‌ রহসি মামকৈ রপি গোব্রজে । 
করু দ্বিজাতি সংস্কারং স্বস্তিবাচন পুর্ববকৎ। 


মহাশয় আপনি যাহা বলিলেন তাহ! যুক্তিসঙ্গত বটে কিন্ত আপনাকে আমি 
ছাঁড়িবনা, যোগ্য ব্যক্তিই সংস্কার করিতেঃঅধিকারী। আপনি অতি গোপনে 
এই ব্রজ মধ্যে স্বপ্তি বাচন পূর্বক যাহাতে মঙ্গল হয় তেমন ভাবে ইহাদের 
দ্বিজাতি সংস্কায় করুন আমার বিশেষণ্মাত্মীয়গণকেও আমি জানিতে দিবনা। 
শুক উবাচ 
এবৎ সং প্রাধিতে] বিপ্রঃ শ্বচিকীষিত মেব তত 
চকার নাম করণং খুঁঢ়ো রহসি বালযোঃ। 
শুকদেব বলিণেন, মহারাজ! ভগবঢ্দিচ্ছা অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও 
নাই। গর্গাচার্যঞনন্দের বাক্যে স্বীকর্ত হইয়া অতি গোপনে নিজের অভি- 
মতেঞ্বাঁলকদযের নামকরণ সংস্কার করিলেন। বালকদ্বয়ের দর্শন*ও স্পর্শনে 
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পরমানন্দ পাইয়! সর্ধবজ্ত গর্গাচার্ধ্য নন্দ যশোদার বাৎসল্য প্রেমের অভাব না হয় 
এমত ভাবে ইঙ্গিতে উহাদের সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন । 
গর্গ উবাচ 
অয়ং যৈ রোহিণীপুক্রোরময়ন্‌ হুহদোগুণৈঃ। 
অধ্যাস্ততে রামইতি বলাধিক্যাৎ বলং বিছুঃ। 
যদৃনামপৃথগ ভাবাতসক্র্ষণমুশত্ত্যপি ॥ 
হে মহারাজ! আপনার পুত্রদ্বয় অতি শুলক্ষণযুক্ত,আমি একপ সর্বগুণসম্পন্ন 
বালক আর দেখি নাই, ইহাদের টিপমা মেলেনা, গুণানুরূপ নাম করা ও সম্ভব 
হয় লা; দেখুন! এই বড়টী গুণের দ্বার] বন্ধু বান্ধবগণকে অতিশয় আনন্দিত করিবে 
বলিয়া ইহার নাম “রাম” রাখিলাম্‌, আর ইহার অতিশয় বলবীর্ধ্য প্রকাশ পাওয়ায় 
লোকে ইহাকে “বল” বলিয়াও ডাকিবে। আবার যদুবংশের সহিত তোমাদের 
অভিষ্গভাব বদ্ধিত করিবে বলিয়া ইহার আর একটী নাম “জস্কর্ষণ" রাখিলাম । 


এই কনিষ্ঠ পুত্রটার যে কত গুণ তাহা আমি ব্যাখ্য! করিতে পারি এরূপ 
সাধ্য নাই, ইনি যুগে যগেই জন্মগ্রহণ করেন, দেখুন 
আসন ব্ণাস্্ষোহ্াগ্ত গৃহ্ুতোহনুযুগং তনুঃ । 
গুক্লোরক্ত স্তথাপীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ'। 
হে রাজন! এই পুত্রই সত্যযুগে শুরুবর্ণ মুত্তি ধারণ করিয়া আবিভূ্ত হইয়া 
ছিলেন, ত্রেতায় রক্তবর্ণরূপে আবিভূ্তি হইয়া! ছিলেন, মংপ্রতি ক্ণবর্ণে আবিভূতি 
হইয়াছেন, ইনিই আবার কলিযুগে পীতবর্ণরপে আবিতুত হইবেন, এই পুত্রকে 
সামান্য মানব মনে করিওনা, এক্ষণে কৃষ্ণবৰ্ণ বলিয়া ইহার প্রধান নাম কৃষ্ণ 
রাখিলাম। 
প্রাগ্যুৎ ব্ন্ুদেবস্ত কচিজ্জাতস্তবাত্মজ:। 
বাহুদেব ইতিশ্রীমানিভিজ্ঞাঃ সং প্রচক্ষতে ॥ 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে তোমার এই পুত্র পুর্ব্বে কোন সময় বসুদেব হইতে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইজন্য এবং 'িশুদ্ধ সত্গুণ প্রধান সগবন্তল্য গুণ- 
শালী বলিয়া 'আমি ইহার নাম্‌ শ্রীমান বানুদেব রাখিলাম। 


বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ) ১৩১৭ ।] তত্তি I ২৫৭ 





বহুনি মস্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্ত তে 
গুণকশ্মীনুরূপাণি তান্তহৎ বেদ নে! জনাঃ। 
হে রাজন ! তোমার পুত্রের গুণ এবং কৰ্ম্ম নুসারে বহু বত নাম আছে ও কমিক 
নৃতন নতন নাম হইবে, আমি যোগবলে তাহ! জানি, অন্তে জানিতে পারে ন|। 
ইহার অনস্তপুণ, অনস্তক্রিয়। এবং অনস্ত নাম, কর্ম্মানুমারে ভক্তগণ কীতন 
করিবেন! 
এষ বঃ শ্রেয়; আধা স্তং গোপ-গোকুল-নন্দনঃ 
অনেন সন্বদুর্গাণি মুয়মঞ্জজরিষ্যথ ॥ 
হেরাজন্! তোমার এই পুত্র গোপ গু গোসকলের অতিশয় আনন্দ প্রদ 
হইবে, তোমরঃ হঁহার গুণে সকল পাপ ও সকল দুঃখ হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ 
হইবে, তোমাদের কোন প্রকার ভয় থাকিবে না। হে মহারাজ! কেবল তোমরা! 
কেন-_. 
য এতম্মিন মহাভাগে শ্রীতিৎ ঝুক্বস্তি মানবাঃ 
নারষোহভি ভবস্ত্যেতান্‌ বিষ্ণুপক্ষানিবামুরা: ॥ 
যে ব্যক্ত ইহার প্রতি ভালবাসা স্থাপন করিবে ; গুম্ে কোন ভাবে ইহার 
সেব। করিবে, বিষ্ণুপক্ষাত্রিত দেবগণের ন্যায় তাহার! নিরাপদে থাকিবে, কোন 
প্রকার আপ বিপদ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না । 
তস্মাং নন্দাত্মজোহয়ং তে নারায়ণ সমোটগুণঃ | 
* কিয়া কীর্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ॥ 
মার 'র এই পুজ শোভ। সঁম্পৃত্তিতে, কীৰ্ত্তি ও মহানুভাবতায়, সকল প্রকারে 
ক নারায়ণ তুল্য, সুতরাৎ সংভ্যুৰে সংযত প্রাণে ইহাকে তোমরা রক্ষা ক্র, 
এই অন্তান প্রতিপালনই তোমাদের সকল ধৰ্ম্ম ইহা জানি, এই পুত্র পাইয়া 
তোমরা ধুষ্ঠ হইয়াছ, যে কোন ব্যক্তি ইহাকে প্রা ভরিয়া সেবা করিবৈ সেই 
ব্যক্তিই যে পরমানন্দ লাভ করিবে+জাহাতে সন্দেহ নাই। মহারাঞ্ আজ তুনি 
ধন্য, তোমার ব্রজধাম ধন্য, গ্বোপ গোপীগণ ধন্ত, আমিও ইহার সংস্কার করিয়া ধন্ত 
হইলাম, এই সুকল বিষয় গোপনে বাখিও, দেখ যেন অসংযত ভাবে সকলের 
নিক্ট বলিও না। 
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শর্গাচাধ্য এই বলিয়া নন্দরাজের কৃত, অভিবাদনাদি গ্রহণ করত ব্বস্থানে 
গ্রমন করিলেন। 


ইত্যাত্মানং সমাদিশ্ঠ গর্গে চ স্বগৃহং গতে। 
নন্দঃ প্রমুদিতোমেনে আত্মানৎ পুর্থমাশিষাহ। 
শুকদেব বলিলেন, মহারাজ গর্গচারধ্য এই বলিয়া নিজ ধামে গমন বরিলেন, 
নন্দরাজ অতিশয় আনন্দিত হইয়া! নিজেকে কুতার্থ মনে করিলেন, নন্দ যশোদার 
আর কোন কামনা রহিল না, সামান্য পুত্র প্রার্থনায় জব স্কোত্র ও ব্রতাদি করিয়া 
সর্ধময় নিখিলমঙ্গলালয় শ্রীভগবামকেই পুত্ররূপে পাইয়াছেন জানিয়৷ আর অন্ত 
কোন কামনা ও কোন ভয় বা বাসনা রহিল না, অতুলনীয় আনন্দ লাভে উভয়েই 
বিভোর হইয়া কেবল প্রিয়তম গোপালেরই লালন পালনে নিযুক্ত রহিলেন। 


ভক্ত পাঠকগণ! এক্ষণে শ্রীভগব!নের নামকরণ লীলার নিগুঢ় রহস্ত 
আলোচনা করিয়া দেখুন, ইহা কত মধুর, এবং কত আবশ্যকীয় জ্ঞানোদ্দীপক 
তত্বপুর্ণ। ভালবাসার রাজ্য জ্রীব্রজধাম, বাংসল্য, সখ্য ও মধুর, এই তিন 
রকম ভালবাসার সর্ষোত্তম দৃষ্টান্ত স্থান! প্রথমে বাৎসল্য প্রেমের অধিকারিণী 
ম! যশদাকে অবলম্বন করিয়া বাংসল্য প্রেমে আকুষ্ট, বাংসল্য রসাধার, বাংসল্য 
ভাবগ্রাহী ভগবান বাংসল্য রসাস্বাদনে নিজ এধ্য ভূলিয়! প্রিয়ভক্ত সাধককে 
ভাব ও তত্ব শিক্ষা দিবার জন্য অনেক খেলা খেলিলেন ৷ কেমন করিয়া তাহাকে 
ভালবাসিতে হয়, কেমন করিয়া তাহার জন্য সকল ভুলিয়া কাষ-মন-বাক্যে, 
তাঁহার সেবা করিতে হয়, এবং কেমন করিয়া সর্ক্বেশ্বরককে আপন পুত্ররূপে 
আপন অধীন করিয়া রাখিতে পার! যায়, একে একে সে সকল দেখাইলেন। 
অবশেষে মুখমধ্যে অনন্ত ব্রহ্মা দেখাইফা মা যশোদার ভাব ও ভালবাসার 
দৃঢ়তা জন্মাইগেন।, এক্ষণে সাধু সঙ্গগুণে তত্বজ্ঞানের উদয়ে সাধকের ভাববৃদ্ধির 
দৃষ্টান্ত দিতেছেন। বিশুদ্ধ সত্যগুণের প্রেরণায় সাধু সঙ্গ হয়, অর্পাৎ চিত্ত 
সত্য গুণ ধান না হইলে ভগবত তত্্বজ্ঞ “সাধুর সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছাও 
হয় না, সাধুর সঙ্গ লাভও হয় না। সাধুসঙ্গ হইতে, যে ভগবভূক্তির উদয় 
হয়, আবার ওঁ সাপুসঙ্গ হইতেই যে শক্তি স্থায়ী ভাব লাড়, করে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই. সাধুসঙ্গে সাধু ব্যক্তির দ্বারা আরাধ্য দেবের মহিমা অণ্গত 
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হইলে একমাত্র আরাধ্য দেবেই সর্ক্মকর্ণ্থাপণ, আত্মনির্ভর ও একনি লাত 
করিয়া ভক্ত ভাবামৃত,পানে পরম নির্তৃতি লাভ করিতে পারে। এই সর্ক্বোচ্চ- 
ভাব লাভের শিক্ষা দিবার জন্যই বিশুদ্ধ সত্য মূত্তি বহুদেব কর্তৃক ভগবত 
তত্তজ্ঞ সাধু গর্গাচাধ্যকে ভালবাসার স্থান স্বরূপ নন্দ যশোদার আলয়ে পাঠাই- 
লেন। ইহা শ্রীভগবানেরই লীল। প্রহন্ত। এই লীলার মধ্যে অনেক অধাস্তর 
তত্ব থাকিলেও একটা ভাব্বিশেষ প্রপানরূপে আমাদের আলোচ্য । সে তত্ত্ব 
এই যে, সংঙ্গে আগ্জুতও জানিয়! পুজাদি্ প্রতিও যে ভালবাসা, তাহাও 
পরমাত্মা শ্রীভগবানের ভক্তি ও ভাব পুষ্টির কারণ হয়। আর তথ না বুঝিয়! 
বহু আড়প্বরের পহিত ঈশ্বর মুস্তিকে পূজা ও ভক্তিভাব প্রয়োগ করিলেও এওঁ 
ভাব স্থায়ী হয় না। অধিকন্ত অতর্ুজ্জের ভক্তিভাব প্রায়ই হেতুগর্ড, সন্দেহ 
গর্ভ, এবং অহায়ীভাবে কেন মোহ্ভাবই জন্মাইয়া দেয় । যশোদ! আভগ- 
_ বানকে প্রথমে কেবল পুত্ররূপেই ভাল বামিতে ছিলেন, ও পুত্রই যে 
সর্ব্বেশ্র ও সব্ধাধার তাহা জনিতেন শা। শ্রীভগ্বান মুখবিবরে ব্ৰহ্মাণ্ড 
দর্শন করাইয়া*্পুত্র সেহই যে যশোদার সকল সাধন ভজনেই চরম ফল, আর 
যে যশোদার সাধন ভজনের আবণক নাই, যশোদ| যাহাকে পুল্ররূপে ভাল 
বাসিয়াছেন 'তিপ্রিই যে জন্দান্ত্ধ্যামী ও সর্বময় ইহাও জানাইলেন। এক্ষণে 
পুত্রের সর্মেশ্বরতু মাধুমুখে শুনাইয়া একেবারে ভাবের চরম অবস্থা লাভ করাইবার 

মানসে এবং আীকৃগ্ধ্রু মুখমধ্যে থে বরদ্দাণ্ড দেখিয়াছেন, উহ! যে ভ্রম নয়, 
উহাই যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, এই গাব চিরস্থাযী করিবার মানসে, গর্গরূপী পরম 
সাধু কর্তৃক নাঠীকরণ ছলে স্বরণ তত কীর্তন করাইলেন। যে লালন পালন, 
যে আত্মীয়তা, এবং যে ভালবাসা কেবল বাছিক ভাবেই ছিল* তত্তজ্ঞ সুযুধুর 
মুখে সেই আপরণীয় বস্তুর স্বরূপ জানিয়া, ও ভাব আন্তরিক ও বাহক উভয় 
ভাবেই দৃঢ়তম ভাব লাভ করিল, এবং পরীক্ষক ও পার্রিক সকল রকম কর্ল্যাণের 
হেতু হইল । যাহাকে ভাল বাসিয়া ছি, যাহাকে পূত্ররূণে পাইয়াছি, যিনি সর্ধবদ। 
আমার হইয়া আমা কআনন্ দিতেছেন, তিনি সামান্য নহেন; তিনি নিখিল 
জীবের জীবন, তিনিই আমাদের শান্তি বিধাতা । অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ডের ধাকমাত্র 
আধার স্বরূপ ; নিখিল জীব, নিখিল বন্ধ, ও নিখিল দেবদেবী তাঁহার দেহে 
নিরন্তর বিহার করেন, ইহ! শুনিয়া মা যশোদা ও পিতী নন্দের আর আহ্লাদের্‌ 


২৬০ ভক্তি । [(৮মবর্ধ_ ৯ম, ১০ম সংখ্যা । 





সীমা থাকিল না। অধিকন্ত শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসা যেন দিন দিন নিঃসীমভাবে 
বাড়িতে লাগিল। 


পাঠকগণ, একমাত্র আরাধ্য দেবেই সকল, বর্তমান সংসঙ্গ দ্বারা এই ভাব 
স্থায়ী হইলে আর বহু নিষ্ঠা থাকে না, এক নিষঠ। আসে, এক নিষ্ঠা থাকাই 
যে, সিদ্ধি, মুক্তি বাপরম প্রেম লাভের একমাত্র সোপান তাহাতে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। গর্গাচাধ্যের মুখে গোবিন্দের গুণ ও মহিমার বিষয় অবগত 
হইয়া নন্দ ও যশোদ শ্রীগোবিন্দের মুখ্ম্গুল ভাসিতে ভাবিতে ক্ষণকালের 
জন্য একেবারে আত্মবিন্মৃত হইলেন। পুর্সেও গোপালের ভালবাসায় আত্ম- 
হারা ভাব ও সদানন্দ অনুভব করিতেছিলেন; এখনও তাহাই রুহিল, তবে 
গোপাল যে সামান্য নন ও গোপালের ভালবাদাই যে একমাত্র পরম পুরুষার্থ, 
গর্থাচার্যের মুখে ইহ! শুনিয়! প্রতিকাঁধ্যে অধিকতর আনন্দ ও উৎসাহ পাইতে 
লাগিলেন। আরাধ্য দেবের পুজার ও সাধনায় প্রবল উৎসাহ লাতই সাধুসঙ্গের 
মহিমা । এবং সাধনার তত্ব জানিয়! সাধনায় সিদ্ধি লাভকরা ও অন্য বামন। 
লোপ হওয়াও স ধুসজের মহিম।, এখানেও তাহাই হইল। ঢু 

পাঠক পাঠিকাগণ ! এক্ষণে বিচার করুন, বিগ্রাস ও ভ.লবাঙ্গার সহিত 
ইষ্টদেবের পুজা ও মন্ত জপাদি করিতে করিতে যদি তত্ক্ছ. সাধক কিন্দা সংগুরুর 
মুখে মাস্তের নিগ্ঢ তাংপর্য্যার্থ এং ইষ্ট দেবের মহিমা শ্রবণ করা যায়, তবে সেই 
পূজায় ও সেই মন্ত্র বপে যে ‘অধিকৃতর উৎসাহ ও ভাবের আবির্ভাব হয় 
ইহা যাহারা অনুভব করিয়াছেন তাহারা এই লীলার নিগঢ়, তপ্ত অনায়াসে 
হুদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন! এবং আনন্দের সহিত আীভগবানের নাম করণ 
লীধার জয় না দিয়া থাকিতে পায়িবেন না। নামকরণ লীলা আর কিছুই নয় 
কেবল, আরাধ্য দেবের তত্ত্ব ব্যাখ্য!। শাদ্ব, দাস্য, সখ্য প্রভৃতি যে কোন 
ভাবকে অবলম্বন করিয়া সাধন করুন মন্তার্থ ও আরাধ্য দেবের তত্ব জানিয়! 
লউন, ভক্তির বৃদ্ধি হইবে, সাধন ,ভজনে আগ্রহ আসিবে, এবং প্রতি পদে 
পদে ভাবের বিকাশ হইবে, মন্ত্রের ও নামের বর্ণে বর্ণে অপুর্ব অমৃত ময় 
ভাগরুদের আপ্বাদ পাইয়! প্রাণ, মন, আনন্দে পুলকিত হইবে সন্দেহ নাই । 
তব জ্ঞান না জন্মিলে (কৰ্ল “গুরু বলিয়াছেন, 'হাই জপ করি, জপ না করিলে 
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পাপ হইবে” এইরূপ ভাবের সাধন ভজন কখনও চির সুখের ও ভাবোদ্দীপক 
হইতে পারেন! । অনেকে যন্ত্র গ্রহণ করেন, ইষ্ট দেবের পুজা করেন, মুখে 
ইষ্টদেবের নামও করেন, কিন্তু করেন না সাধু সঙ্গ, শোনেন না তত্ব কথা, 
জানেননা ইষ্ট তত্ব ও মন্ত্র তত্ব। সুতরাং মন্ত্রে ও ইষ্টে এক নিষ্ঠা থাকে না, 
গুকুতে ও ইঞ্টেতে অভেদ বুদ্ধি লাভে বঞ্চিত থাকিয়া সাধন ভজন কেবল 
সাংসারিক কাধ্যের মতন একটা কষ্টকর কার্ধ্য বিশেষ মনে করেন। 


আমরা একাস্ত “বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি যে, যদি সাধনের তর্বজনে 
যদি মন্ত্রের মন জানে, আর যদি নিজের সপ্ধন্ধ স্থির করিয়া ভাবের সহিত 
ভজন ও সাধন্ত করে, তবে অত্তি অল্প কালের মধ্যেই ইস্ট নিষ্টা ও সেবার 
এমন আবশ্কত! হৃদয়ঙ্গম হয় মে, প্রতিদিন আহার করা যেমন আবশ্তক ও 
সুখকর মনে হয, তদপেক্ষাও অধিকতর সাধন ভঙজনের আবশ্াকতা মনে 
করিতে পারে এবং সাধন ভজন ন! করিয়া থাকিতে পারেন না। 

এইরুপে নন্দ ও যশোদ! ভাবমনের ভাবে সন্মদ! আনন্দিত থাকিয়| 
নিঃসন্দেহে* নিফাম ভাবে আগোবন্দকে লালন পালন, করিয়া আনন্দ মনে 
আন'ন্দময়ের ভাবে লীলার পুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন । 

পাঠক পাঁঠিকাগণ*! শ্রীভগবান্‌ বাংসন্য লীলার আবগ্গবীয় দৃষ্টান্ত এই পৰ্য্যন্ত 
শেষ করিলেন ইতঃপর সখ্য ভাবের লাল! করিবেন। আপনাদের মধ্যে যাহারা 
আীভগবান্কে খাংগল্য ভাবে উপাসন| করেন, তাঁহার! এ বিষয় আলোচন! 
করিবেন, এবং লীলার লক্ষ্যে ক রাখিয়া! অ'ত্মোন্নতি সাধন করিবেন, এই লীলা 
রহস্য হইতেশ্যদি ভক্তগণের একটু মাত্র ভাবের উদ্দীগন। হয়, তবে আমার সকল 
পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিন। ভক্ত পঠকণণ { নিবি চিত্তে আলোচনা করুন, 
নন্দ যশোদার জর দিউন, আর প্রাণ খুলিয়া বলুন শরীযশোদানন্দশেঁর জয়, 
শ্রীগোবিন্দৈর জয়, শীগোকুল বিহাগঠ শীহরির জয ॥ 

ইতি শ্রীণোবিন্দ লীলায় দ্রীনবন্ধু বেদান্তরত্ব সম্থপিত লীলী রহস্যের প্রথম 
তৱ্বাংশ সমাপ্ত । 


বাঁকুড়। জেলার প্রাচীন বৈষ্ণব কবির গান । 


302 
“পোদোর গাম । 


বাঁকুড়া জেলায় অনেক গুলি বৈষ্ণব কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 
কোন সামঘ্িক পত্রেই তাঁহাদের কাহারও বিষয় আলোচিত হইতে আমরা | 
দেখি নাই । অন্য আমরা একজন উ:চ অঙ্গের বৈঞ্চব কবির বিষয় কিছু আলো- 
চন! করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে চাই। পাঠকগণও সাধক কবির সাধনা 
ও ভজন সঙ্গীত পাঠে আমোদিত হইবেন যলিয়। আশা করা যায় । 

আজ আমরা যে মহাত্ার বিষন্ন আলোচন! করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার 
প্রকৃত নাম প পদ্ম লোচন। বীকুড়ী অঞ্চলে! ইনি “পোদে!” নামে প্রসিদ্ধ 
ও তাহার রচিত গীতসমূহ “পোদোর গান” বলিয়াই খ্যাত আছে। | 

পদ্ম লোচন জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধি বটব্যাল, তাহার বাসস্থান সল্দা, এম 
খানি বিষ্ণুপুর সহর হইতে ৬৭ ক্রোশ দরে, পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। সল্দা 
গ্রামে এখনও পদ্ম লোচনের বাসস্থান বর্তমান বহিয়াছে'। '“দ্ম লোচনের 
পুত্ৰে দাম আীনটবর বটব্যাল। শুর্নিতে পাই, “তিনিও পিতৃপদের অনুসরণ 
কর্নিড্ছেন। পুত্র পিতৃকীর্তি বজায় রা [খিলেই সুখের কথা। 


বাঁকুড়া অঞ্চলে পোদোর নাম অথবা পোদোর গান শুনেন নাই, এমন লোক 
অতি বিরল । পোদে'র গান দু’ চারিটা প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্ত ভিক্ষো- 
গজীবী কৈবের মুখে পোফোর গান গুলিএপ্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। এক 
সময়ে পোদোর গানের প্রভাব ও প্রভা বাকুড়া অঞ্চলে বেশী পরিমাণে বিস্তৃত 
হইয়াছিল এক্ষণে কিছু স্তিমিত বলিয়া বোধ হয়। 


(কস্তু যাহ: প্রকৃত সার বস্তু, তাহার ধ্বংস নাই । পোদোর গান খাঁটি জিনিষ 
বলিয়াই আমর! জাঁনি। উহাতে খাদের মিশ্রণ নাই! বাঁটি জিনিষের আদর 


বৈশাখ, ষ্যৈষ্ঠ, ১৩১০৭ ] ভক্তি । ২৬৩ 





সর্ক্মত্রই। সুতরাৎ প্রকাশিত হইলে, শুধু বাকুড়ায় কেন, যেখানে বাঙ্গালু/ভাষা 
প্রচলিত আছে সেখানে যে উহা আতৃত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

পোদোর গান ত্রাহার সরল ও সরস প্রাণের স্বতঃ উচ্ছাস । সাধক যখন 
যে ভাবে ছিলেন, সাধনার ধনকে পুজা! করিতে গিয়া, তখন মে ভাব আপনা 
হইতেই উচ্ছ সিত হইয়া পড়িয়াছে। 

গানের ভাষ! অতি সরল! প্রেমিক কবি রীতিমত বিছ্তা শিক্ষা করিয়া 
ধর্ম পথের পথিক হুন নাই। সুতরাং বঙ্গ ভাষার "এই পরিণতির দি” 
কাহারও কাহারও চক্ষে, কবির ভাষার স্থানে স্থানে দোষ ঠেকিতে গা 
গানগুলির স্থানে স্থানে গ্রাম্য দোষ না আছে, তাহ! নহে। কিন্তু সে সদ 
ধর্ভব্যের মধ্যেই নহে বলিয়! আমরা বিবেচনা করি | 

পদ্ম লোচনের রচিত এমন গান আছে, যাহা বুঝ! আমাদের স্যায় সাধন 
হীন, ধৰ্ম্ম জগতের কীটের পক্ষে একেবারে অসাধ্য । সে সকল অতি উচ্চ 
অঙ্গের ও উচ্চ রাগাত্মিক পদ, আমর। পাঠক বর্গকে মেগুলি উপহার না দিয়া 
অপেক্ষা কৃত সরল, বোধ গম্য পদ সকদই উপহার দিব। পোদোর গান 
সম্বন্ধে একট! ক্ষথা প্রচলিত আছে তাহা এই 

“যে না জানে উপাসনা। 
মে যেন পোদোর গান শুনে না॥ ' 

সুতরাং পোদোর গান শুনিতে হইলে অথবা! পাঠ করিতে হইলে “ভিতরে” 
প্রবেশ করিতে হইবে পরে উপরে ভাসিয়। গেলে চলিবে ন!। অধিক বাগাড়- 
স্বর ত্যাগ করিয়৷ আমরা এক এটী করিরা' পোদোরগান পাঠক বর্গকে শুনা- 
ইতেছি পাঠকগর্ণ শুনিয়া পরিতৃপ্ত হউন, এবং তংসঙ্গে বর্ম সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা 
লাভ করিতে পারেন ত করুন। এস্থানে একটা কথ। বলিয়া পাখা! আবগ্ঠুক। 
পোদোর স্বহ্স্ত লিখিত খাতা আমরা দেখি নাই। তাহার ভক্তগণের ও 
কোন কোন প্রাচীন লোকের মুখে গান গুলি যে ভাবে শুনিয়াছি, সেই ঠাবেই 
উৰ্দ্ধ ত করিতেছি। এরপ স্থলে নানা, দে ঘটিত পারে। এ হেন দোষের 

ভাব সাধক কবির স্বন্কে না চাপাইয়া আমাদের স্বন্ধেই দেওয়া উচিত। 


২৬৪ ভক্তি | [৬ম বর্ব-ম্ম, ১০ম সংখ্যা। 





ক্ফ্মঠকগণের উদারতা, এ অবস্থায় যে একাস্ত বাপ্নীয়, তাহ! বলাই বাহুল্য । 
উদ্ধৃত গান গুলির কোন কোন স্থানে যদি আমাদের অক্ঞাতদারে অন্যায় পরিবর্তন 
হইয়! গিয়া থাকে, তবে সংশোধিত করিয়া কেহ আমাদিগকে জানাইলে একান্ত 
বাধিত হইব । 
পরম দয়াল নিত্যানন্দের প্রেম সঙ্গদ্ধেই পোদোর গান আরস্ত করা যা'ক। 
নিতাইএর প্রেমের তুলনা কোথায় ? যেখানে পাপী সেখানে নিতাইএর প্রেম) 
যেখানে তাপী সেখানে নিাইএর প্রেম; নিতাইএর প্রেমে গৌরাঙ্গ প্রভু 
স্বয়ং মাতোয়ারা তাহার প্রেমের তৃলন। দিব কাহার সঙ্গে? জগাই মাধাই 
উদ্ধার করিতে গয়া পোদোর গানে এ প্রেমের কি উচ্ছাস ছুটিযাছে পাঠক 
তাহ দেখুন। 
ন ) 
কে তাপিত আছ ডাকছে চাদ নিতাই । 
বাঁধার প্রেমের বন্যা ভেসে যায় ॥ 
(এ ন'দেতে ) নিতাই ডাকে দুই বাহু তুলে, 
গোলক হ'তে এনেছি নাম লও বিনা মূলে ; 
খাস তফিলের মোহর ভেঙ্গে, নিতাই আমার অনর্পিত ধন বিলায় ॥ 
শুনে নিতা'র চাদ মুখের বাণী, 
জগাই মাধাই এল যেন কাল ভুজঙ্গিনশ, 
এলে! কেশে ক্রোধ! বেশ “যন রাহ বিধু পায় ॥ 
(বলে) চণ্ডিকা আর ।ব্য হরি, এই মাত্র জানি, 
কোথা হ'তে এল হরি নাম গোলমালের ধ্বনি, 
শুনে কণে তালা লাগল ঝাল!|,'এমন পাপী ছিল কে নদিয়া ॥ 
ভগ্ন কুস্ত সন্মখে দেখি, 
কানা ফেলে মেশে মাধা অরুণ হুই আখি, 
কধির ধারা বেয়ে পড়ে নিতা'র পদ্মমালা ভেসে যায় ॥ 
গোসাঞ্ী হরি কয় শুন পদ্বালোচন, 
গৌর তখন ক্রোধা বেশে ভাকৃছে হু দর্শন, 
নিতাই বলে উদ্ধারিব তব প্রেমের মহিমায় ॥ 


বৈশাখ, জেট, ১৯১৭ । ] তক্তি। ২৬৫ 


উপরি লিখিত গানটী ধখন কৌন সুগ্থায়ক কর্তৃক আমাদের নিকট গীত 
হইতেছিল, তখন বাস্তবিকই আমাদের পাষাণ হৃদয়েও গ্লেমের বন্য! প্রবাহিত 
হইয়াছিল । শীত'কেবল পড়িয়া গেলেই সে আনন্দ, সে পৌন্দধ্য উপলদ্ধি 
হইবে আশা করা যায় না! ক্রমে ক্রমে পোদোর রচিত আরও ২৷৩টী গান 
নীচে উদ্ধত করিয়া দিতেছি দেখুন । 


(২) 


আমার মনের দোষে সতের সঙ্গ এবার ভঙ্গ হল । 
সাধন হ’লনা গেল তমের বশে, ও দেখ শুকনো ভাঙ্গায় যেমন মীন প’ড়ে ম'ল।॥ 
ওরে মণ যদি আপনার হতো, রৃতু মণি চিনে নিত, 


তামা দপ্যায় না হ'ত রত, 
মন অ'মার হ'লে হ'তো সিদ্ধ, হয়ে থাকৃত সতের বাধ্য, 


তাতে মিলত মেওয়া খাশা, ও তা বুঝলি নারে চাষা, 
আপন কৰ্ম্ম দোষে এবার ঠকৃতে হোলো ॥ 
মন হয়েছে কর্ম কান।, দীনের দিন ধায় তাও জান না, কাচ! রণে হয় আনাগোনা ১- 
এবার কাচা রস তোর ট'কে যাবে, তাহে কি আর সিয়াম হবে, 
তাঁতে হয়ন! মিছরী চিনি, সাধুর মুখে শুনি, 
জলে জাল দিয়ে এবার দিনটা গেল ॥ 
বৃষ্টি ছিল ষোল আনা, কৃত দেনা কত পাওনা, 
মন্ত আমার হিসাব রাখলি না ১-- 
এই দেখ পুণিমার চাদ ক্ষয় হ'ততছে, দীনের দিন তায় যেতেছে, 
কবে হবে অন্ধকার, তা বুঝলি না মন আমার, 
গোসাঞ্রী হরি বলে পোদো এবার কয়েদ হ'লো॥ 
(৩) 
ন! জেনে রাগের করণ শুধু কথায় কি হয়রে মন, 
শুদ্ধ প্রেমের আচরণ । 
ধনু ধরি শিক্ষা করি, বিক্রমেতে কর রণ! 
অন্ধ ছাড়! গেলে পরে থাবা মাত্র হয়পতন ॥ 
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গাতশতে হয় গোরচনা সে কি জানে তার মরম। 
সর্পের মাথায় থাকতে মণি করে কেন তেক ভোজন ॥ 
পরের ধনে ধনী হয়ে সে কি জানে ধনের বেদন ? 
চারি কড়ার চাটায়ে শুয়ে লাখ টাকার দেখে স্বপন ? 
করবি যদি প্রেম পীরিতি ধরগে সাধুর শ্রীচরণ ৷ 
সাধন সিদ্ধ হবে পরে মিলবে প্রেমের পরম ধন ॥ 
গোসাঞী.হুরি বলছে পোদে ভিগরের মত' আচরণ । 
তাল হারায়ে লাউয়ে চাপড় কাঁধে কুঠার খুঁজে বন॥ 
(৪) 

“ও মন আমি তোমার না হইলে তুমি হবি কার্রে। 
কেঞ্মামি কার কথায় চলি হামে বেহু সার রে ॥ 
হারে ধার ঘরে চুরি সি'ধ। সেও পড়ে যায় নিধি, 

কি করে তার প্রতিবেশী কার লেগে কে মরে রে। 
চৌয় পালাল ক'রে চুরি, চৌকীদারের শেষে জারী, 
চোর্‌ পালাল সতর্ক হ'ল শেষে দেয় ফুকার রে॥ 
হাত হোল মুদ্রা ছাড়া, কর্ত। হলেন ভেকো হারা, 
নির্বাণ প্রদীপে তৈল কি তাস্পধ্য তার য়ে ॥ 
উঠলেন কর্তা নিদ্রা ছাড়ি, ঘরে নাহিক ধুলি সুঁড়ি, 
গত কর্মের কি অনুসাধ তযে দিয়! পাদ রে। 
গোসাঞী হরি কহেন সার।ৎ্সার, মৃতদেহে অলঙ্কার, 
অন্ধের নয়নে কাজল্‌ কি তাত্পর্যয তার রে। 

বারুদ নাইকো কামানেতে॥তড়! দিচ্ছে রঞ্জকে তে, 
'হাটে কলা পাও গোবিন্দ পোদোর ব্যবহার রে ॥ * 

৫) 
সচৈতন্ত মানুষের প্রেম গরল মাখা । 
হুতাশন, আছে তম্মে ঢাকা ॥ 
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কিসের জোরে, ধর্বি তারে হাতআছে পাথরে জকা 
শুক ত্যজে পুষলাম শারী, শারী বলে রাই কিশোরী, 
তার রূপ নেহারী )-- 
মন পবনের হিল্লোলেতে ঈষৎ হেলে তার শিখি-পাখা ॥ 
দিনের অধীন হয় যে জনা, 
সে কখন দীন গুণে না, 
তার ওই ভাবনা ১. 
দিন গুণে তারিখ রেখেছে, দিন গুণে কুমুরে পোকা ॥ 
(ধরবে বলে) 
গোসাঞী হবি ঝলছে ধীরে, 
পোদোর কথ! বাল্ব কিরে, 
তাই আছি মরে ;-- 
দোষ নাই তার ফুঁপি গোণা, চৌদ্দ কাণার হাতী দেখ! ॥ (আমার হ'ল) 
(৬) 
আপনার দেহের খবর আগে জান রে মন। 
কোন্‌ পথেতে জীবের স্থিতি, কোন্‌ পথে গুরুর আমন ॥ 


“দেহে আছে পঞ্চজন, তাদের কিরূপ গঠন, 

«কোথায় ধাম, কোথায় স্থিতি, কোথায় ব! গমন; 

দেহে কেক ঘুমায় কেক জাগে, কোন জনায় দেখায় স্বপন ॥ 
দেহে দশ ইন্দিয় আছে, 
ছয় দ্রিপু তারই পাছে, 

(এই ) পঞ্চ শব্দ তত্ব কর্তা দিয়েছে; 
হে ক'জন বা.পুরুষ বটে প্রকৃতি বা হয় ক'জন ? 
গোসাঞী পদ্ম লোচন ভণে, 

হরি গুকুর চরণে-- 
গুরু কূপা না হলে কি বন্ত হয় মনে; 
দেহে চৌষটি কুঠরী, নামে ভব বন্ধন হয় মোচন? 
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(৭ ) 
রখ মহলের রংখানায় একজন চোর এসেছে। 
মহলেও প্রমাদ ঘটেছে ॥ 


চোরের কিবা পরিপাটী, বিষম সি'ধ কাটি, 
লুট বে জহর কুঠী মনে করেছে ॥ 


কুগীর ছিল নয় দুয়ার, নয়জন চৌকী খাড়া, 
দিবা নিশি তারা দিত পাহারা 
আছে চড়ন্দার পাঁচজন, তার! করে কুমগ্রণ!) 
বিষবোধ খেয়ে দ্বার ছেড়ে দিয়েছে ॥ 
গোসাএী হরি কয়, ভাবি মনে মনে, 
মহলের বাস উঠল এত দিনে, 
পোদোর কিবা আছে ধন, সে সুধবে মহাজন, 
মাথায় হাত দিয়ে বসে কাদিছে ॥ 
(৮) 
“সাধ ক'রে বনায়েছ বুৎ মহল খান।। 
ধাকীর দায়ে পড়ে তাও রবে না॥ 
(ওরে) হিলুল হরিতাল, করিয়ে মিশাল: 
নানারপ রঙ্গে লিখেছ দেওয়াল, 
দিয়ে করণের খুনি, অনুপাগের সাঙ্গ! খানি, 
উঠল মট কা, খড় মুছূণী টিকৃবেনা, ॥ 
মন, তুই কর্‌লি মণি কোঠা, মাণিক মুক্তা অট, 
হীরের কপাট তাহে,রপের ছটা ; 
মল, কর্লি প্রেম শিকল, দিলি রলের হাস্কল, 
ভাবের কুলুপ ক'রে প্যাচ জানলা । ( খুল্‌বি কিসে) 
কি বলে সনাতন, শুনরে পোদো শোন, 
এমন ঘর করলি ছু'চোর কীর্তন। 
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যাবে তুশ্বি কুলি, কাদ্বে কুলি কুলি, 

আদ্বে যবে ও তোর পরোষ্নানা ॥ ( হুজুরহতে ) 
(৯) 

“এবার আমি কাজ হারালাম । 

মজে বিষয় বিষে, আপনার কর্ম্ম দোষে, 

হায়রে জনমূ, জনমৃ, হেরে যে এলাম ॥ 

এ দেহ তরনী এনে, বোঝাই কর্লাম গরল কিনে, 
তা জেনে শুনে, এ যে আমার সাধের তরী; 
তরী শুকানো ভাঙ্গায় ডুবায়ে দিলাম ॥ 

বনালাম এক ভাবের কুঁড়ে, মম আগুনে গেল পুড়ে, 
এবার বাজী করের হাতে যে ম'লাম॥ 


না জানি মন্ত্র কাহিনী, ধর্তে গেলাম কাল সাপিনী, 
আগে কি দংশিবে জানি, আমি বিষের জ্বালায় জ্র'লে,যে গেলাম। 
মাম ধরলাম সোপার বেশে, নিতে নার্লাম সোণা চিনে, 
নেড়াই্ট পিতল ধকিনে ; গোসাএী হরি পোদোয় বলে, 

আমি চক্ষু থাকৃতে কাণা যে হলাম ॥ 
(১০) 

হু'সারী বেহু সারী হওনা, অজ্ঞব বলি মন। 

প্লুত মহাজনের ভর, «বহু সারে গেছে মারা, 

অগ্নির মুখে রেখে পারা,কর্তে হয় ধন উপার্জন ॥ 

অগ্নি মুখে পারা ফুটে, দেখ পারা যায় না চ’টে 

(তাহ'লে) হ'তে হবে মাথার মুটে হবে না ধন উপাজ্জনঞ্জ 

কমণীর মন হরণ ক'রে, থাকৃতে হয় জীয়স্তে ম'রে, 

অনুরাগের হাওয়া ধারে রুপে দিয়ে দুনয়ন ॥ 


মুখ, খাঁকৃতে বাক্য বন্ধ, দেখানে নাই কাম সশন্ধ, 
আছে €কবল প্রেম রতন ॥ 
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পারা থাকে ফুটের দ্বারে, এ কথা আর বোল্ব কারে, 
থাকতে হয় জীয়স্তে ম'রে, পুরুষ প্রকৃতি হু'জন॥ 
সাধ ক'রে পরার পুকুরে, বাঁপ দিলাম গো ঠিক দুপুরে, 
পোদে! ম’ল সন্ভঃ জরে, আমি চৌরসি ভ্রমণ ॥ 
দীন শ্রীরসিক লাল দে। 


ভান্তের প্রনাপ 


৫2০০ 
সপ 00 00 পারার 


আমি একঙ্ধন সাধন ভজনহীন সাধারণ ভাবে সংসারাসক্ত জীব ও অতি 
নগণ্য ব্যক্তি। উদরামের জন্ত পীড়িত হইয়া অতি হীন দাসত্ব বৃত্তিতে জীবন 
অতিবাহিত করিতেছি; সাধুসঙ্গ আমার ভাগ্যে কখন হয় নাই এবং ইহ জীবনে 
কখনও যে হুইবে তাহারও আশা দেখিতে পাই না, তবে সাধুরা অহৈতুক 
কৃপাসিন্ধু, যদি দয়! করিয়া কেহ কখন দর্শন দিয়া চরণে স্থান, দেল, তাহ! হইলে 
এজীবন সার্থক মনে করিব। 


আমি কখন কোন প্রবন্ধ লিখি নাই, এই আমার প্রথম।চেষ্টা ; প্রবন্ধে ভাষা- 
সত নানা দোষ থাকিবার সম্ভাবনা, সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ নিজগুণে তাহা ক্ষম! 
করিবেন। আমি জানিনা আমার হৃদয়ের ভাবগুলি লিপিবদ্ধ করিতে কেন আমার 
ইচ্ছ! হইল, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ভগবং প্রেরিত আমার ওর ভাব সকল 
এই দুঃখ ও দুক্ষিস্তাপুর্ণ সংসারের মধ্যেও আমায় সময়ে সময়ে আনন্দ প্রদান করে 
এবং আমার বিশ্বাস, আমার মত ভ্রাংস্তরাও নিবিষ্ট (চিত্তে উহ! পঠ ও আলোচনার 
ক্ষণিক আনন্দ লাভ করিবে, এই বিশ্বাসে উৎসাহিত হইয়া ভক্ত ও ভগবানকে 
প্রণাম করিয়া শক্তি প্রার্থনানগ্তর নিয়ে এই ভ্রান্তের প্রলাপ লিখিলাম। 


গাশ্চত্য জনত প্রতিবংসরেই অল্লাধিক পরিমাণে বিজ্ঞান শান্ত (5০205) 
উন্নতি লাভ করিতেছে । কয়েক বংসর গত হইল চিকিসাশাস্ত্রে “রণ্ট জেন্রে 
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( Rantgen Ray ) বা “এক্স রে**( Ray ) নামক একটি বৈদ্যুতিক 
আলোক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ও আলোক অস্ত্র চিকিৎসকদিগের বিশেষ ব্যবহারে 
আইসে। ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহ! এক পার্শ্ব হইতে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে 
পাঁতিত করিলে ওঁ স্থানের চণ্ম, মাংস ইত্যাদি নরম গঠনগুলি ভেদ করিয়া 
স্থানীয় অস্থিগুলিকে অপর পার্শ্বস্থিত একটী বৈজ্ঞানিক দর্পণে প্রতিবিস্থিত করিয়া 
স্পষ্ট দেখাইয়া দেয়। এই আলোক ও দর্পণের সাহায্যে লৌহময় সিন্ধুকের 
ভিতরে কি কি কঠিন দ্রব্য আছে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। 


বিজ্ঞানে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, জগঞ্জে যত কিছু পদার্থ আছে, অত্যন্ত 
কোমল হইতে কঠিনতম স্বর্ণ, লৌহ, ইস্পাত, প্রস্তর, প্ল্যাটিনাম্‌ পর্য্যম্ত সমস্ত 
পদার্থেরই অণু) পরমাণু, যাহার সমষ্টি ছারা ও সকল পার্থ বা বস্তু গঠিত, 
পরস্পর হইতে পৃথক থাকে, অর্থাৎ একটি পরমাণু পার্শ্বব্তা পরমাণুর সহিত 
সংযুক্ত থাকে না, তাহাদের মধ্যে ব্যবধান থাকে! এ ব্যবধান er বা ব্যোম 
থাকে অর্থাৎ তাহা শৃন্যময় এবং এই জন্তই, অর্থাৎ জগতে কোন বস্ত নিরেট 
না হওয়া বিধায়, X 7২2/র সাহায্যে জালের মধ্য দিয়া দেখার, প্যায়, কঠিন পদার্থ 
ভেদ করিয়াও দেখা যায়। 


এক্ষণেণফল কথা এই যে, সামান্ত X Ray যাছাকে আমর! স্থুল চক্ষু দ্বারা 
দেখিতে পাই, তাহা *্যখন গা পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ ও অবস্থান 
করিতে সক্ষম, তখুন ভগবৎং সত্বা বা শক্তি যাহ! X Ra) অপেক্ষা অনত্তগুণে 
হক্াদপি সুক্ষ্ম তাহা যে জগতের এ বস্তুত অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতে ওতপ্রোত 
ভাবে বিদ্যমান নাই তাহা কে বপিবে ? বস্তুতঃ সৰ্ব্বত্ৰ ও সৰ্ব্ব বস্তুতে সেই 
প্রাণ রূপী চৈতন্য আছেন বলিয়াই সকঞ্জের অস্তিত্ব অর্থত সেই, অনাদি অনন্ত, 
সর্ধকারণ কারণ, প্রাণৈক বল্পভের প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবের ও জগতের 
অস্তিত্ব বৃদ্ধি্ও বিকাশ হইতেছে। 

তারপর কথা এই, ভগবংসভা আবার জ্ঞানময় ও প্রেমময়, তিনি ও 
বিরাটনূপে সর্বত্র থাকিলেও ভক্ত ছদয় রঞ্জনের জন্য সর্বদাই ভক্তের আরাধ্য 


ূর্তিতে ভক্তকে দেখা দিতেছেন এবং গোলকে আনন্দঘনরূপে জে সহিত* 
নিত্যলীলা করিতেছেন। তিনি ভাবগ্রাহী, "ভাবগ্লাহী জনার্দন"ঃ 
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“যে ভক্ত যে ভাবে ভার করে আবাহন, 

সেই ভাখে তায়ে তিনি দেন দর্শন ) 

ভকতত ধংস্ল হরি সর্ক্যভাবময্, 

জর্ব্বরূপে সর্ধস্থানে তাহার উদ্নয়।” 

তিনি সাধকের মন বুঝিয়া, ভাব বুঝিয়া ধন দেন এবং সাধকের হৃদয় 
যদি অকপট, শুদ্ধ ও অনুবাগী হয়, তাহ! হইলে সাধক প্রস্তর পূর্জিলেও ভক্তবৎসল 
ভগবান তাহাকে দুপা! করিবার জন্য সেই প্রস্তরের মধ্য হইতে আরাধিত মুর্তিতে 
বা তাবে তাহাকে দর্শন দিয়! শা ভাব উপলদ্ধি করাইয়া আপনার করিয়া লন, 
ইহাই পরমার্থ জগতের নিয়ম ; এবং ভগবান সিজে এই কথা বলিয়াছেন, যথা ;-- 
“ধে যথা মাংপ্রপদ্যস্তে তাৎস্তখৈষ ভজাম্যহৎ ৷” অর্থাৎ যে, যে ভাষে ভগবানকে 
ভজন! করে, ভগবান সেই ভাবেই তাহার সাধ পুরণ করেন। শাস্ত্রে ইহার 
ভুরিভূরি প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে ভক্তের মান রক্ষার্থ স্তম্ভ হইতে নৃসিংহ 
দেবের আবির্ভাব ও প্রস্তর হইতে সাক্ষীগোপালের প্রকট ভাব ইহাধু জ্বলন্ত 
দৃষ্টান্ত ৷ তাহ! হইলে ইহ! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমরা যদি কেবল 
মাত্র অকপট ও শুদ্ধচিত্তে সাধনা করিতে পারি, তাহা হইলে জগহগুয কূপ! 
করিবেনই করিবেন ! সাধন অকপট ও এীফাত্তিক*হইলে প্রস্তরের মধ্য 
হইতেও যখন ভগবান তাহার আনন্দঘন মুর্ভিতে সাধককে দর্শন দেন, তখন 
য়ে আমরা ভগবন্ভাবে থাকিয়! সম্যক্রূপে সাধুসেধা বা প্রতিমা প্রজার দ্বারা তাহার 
দর্শন পাইব না ইহ! নিতাস্ত কুতর্ক। 
আমাদের ঘেমন ভাব, লাভ ও তেমনি হয়। কারণ ইহাও তঁড় জগতের ও 

ভাব জগতের একটি নিয়ম। Like “attracts like” সমজাতীয় বস্তু ও ভাব 
অয্জ।তীয় বপ্ত ও ভাবকে আকর্ষণ কর। জল জলকে টানে ও জলের সহিত 
মিশাইয়ু। পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তদ্রপ 'আমরা যদি সর্বদা ভগবদৃ্ভাবে থাকিতে 
পারি, সৰ্ব বস্তুতে তাহার সভা দেখিতে প্াইরার চেষ্ট!.করি ও জর্ববকর্ে 
তাঁহারই কর্তৃত্ব ও মঙ্গল হচ্ছ) অন্ভুভব করিতে পারি, তাহা হইলে জগতের 
স্থাবর জঙ্গম সমস্ত বস্তপ্ অস্তনিহিত অবিচ্ছিন্ন তগবৎল্সংশ, শক্তি বা ভাব ও 
আমাদের ভাবের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের ভাব দেহকে পুষ্ট করিয়া 
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অচিরে আমাদিগকে সেই তাবময়ের চরণ প্রান্তে উদ করাইবে। তাই 
অনুরোধ, প্রিয় পাঠঞ্চ পাঠিকাগণ ভাবে থাকিতে চেষ্টা ধর, ভাবই সাধনা 
ভাবই চতুর্ধর্গ ও প্রেমফলপ্রদাতা( যে সাধু ভাব্ধনে ধনী, জগতে তাহার 
কিছুই অপ্রাপট নাই; আনন্দময়ের অনন্ত মুখের ভাণ্ডার তাহার নিকট স্দাই 
অধারিতদ্বার। পিতার ধনে যেমন পুজের অধিকার, জগত পিতার সমস্ত 
শপবধ্যই সেইরূপ সাধুতুক্তের করতলগত। জ্ঞান, বৈরাগ্য, প্রেম, যশঃ, শ্রী ও বীর্য 
সমস্তই তাহার অঙ্গের ভূষণ এবং সর্দ্দদ| সে প্রেমময়ের প্রেমে ও বরাভয়রপ 
দর্শনে মাতোয়ারা হইয়া জগতে অমাসক্ত ভাবে তাহারই কার্য করিতে থাকে, 
সে জানে ও বিশ্বাঙ্গ করে যে, জগতে তাহার অস্তিত্ব, তাহার দৈহিক সুখ সস্তোগের 
জন্য নহে; তাহার দত্ত দেহ বক্ষার্থ মাত্র চেষ্ট! করিয়। তাহার ভাবে থাকিয়া 
নিরভিমানে, তাহারই নিয়োজিত জানে, ফলাফলের দিকে লক্ষ্য ন! করিয়। 
আত্মত্ুখ কামনায় জলাগ্ুলি দিয়া অনাসক্ত ভাবে জ্মন্ত কর্ম তত্ত্রীত্যর্থে 
করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেগ্ঠ। 


“ত$ প্রীত্যর্থে করত” ইহার ভাব ও ব্যাখ্যা নান। প্রকার হইলেও এই বছি- 
মুর্খী মনকে আত্মগত্ত স্থোক বা পরগত হোক, অন্তধুখী করিবার ও অন্তমু্ধী 
করিয়া রাখিবার চেষ্টাইনতাহার প্রীতি উত্পাদনের প্রধান কর্ম্ম। জগতে যত 
কিছু সং কম্ম আছে তং সমুদায়েরই ও এক মুখ্য উদ্দেশ্য বলিষ। প্রতীত 
হয়। যে কর্ণের দ্বারা "হৃদ অন্তরুখী না হন্ল, অর্থাৎ যাহার দ্বারা বিবেক 
বৈরাগ্যের উদয় নো হয়, আত্ম সংযম, ও ত্যাগ অভ্যাস না হয়, চিত্তশুদ্ধি ন! 
হয়, যাহার দ্বারা সর্ধত্র ও জর্ব্ব বস্তুতে ভগ্নং সত্তা ভাবের উদয় ন করে, যাহার 
দ্বারা, “তিনি একমাত্র কর্তা” এই জ্ঞান লা জন্মায়, যাহার ছারা তাহার সরঞা- 
পর্ন ও আশ্রিত, ভাব আনয়নু ন! করে, যাহার দ্বারা আমাদিগকে তাহার উপর 
পূর্ণ নির্ভর করিতে শিক্ষা না দেয়, যাহার দ্বাধ! তাহার পদে ও কার্ধো, আমাদিগের 
আত্ম সর্পণের সহায়তা না করে এব$ যাহার দ্বারা আমাদের হৃদয়ে নিঃস্বার্থ 
বিশ্বজনীন প্রেমের স্কুবু ও বর্ধন ন| করে সেই সমস্তই অকৰ্ম্ম বা কুকর্ম । 


যনকে্অস্তমূবী করিবার লানা প্রকার উপায় থাকিলেও তিনিই আমাদের 
একমাত্র আশ্রয় ও মন্গলদ[ত। জ্ঞানে ভগবংপদে, ভবে, কার্ঘ্যে ও দৈবায় 
৩৫ 
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প্রীতি ও প্রেমের সহিত আত্ম সমর্পণই মূল ও প্রধান। যিনি আত্ম সমর্পণ 
করেন, তিনি আপনার বলিতে কিছু রাখেন না; যাহ! কিছু থাকে, তাহার দ্বার! 
অষ্টকালীন ভগব২ সেবা করেন। এই ভগবং সের! তিন অংশে হইয়া থাকে ; 
চিংঅংশে, জীবঅংশে ও জড়অংশে ৷ চিত্অংশে ইষ্ট দেবতার নাম, রূপ, লীলা 
বিষয়ের ধ্যান, ধারণা! ইত্যাদি; জীবঅংশে সাধু ও ভক্ত দেহে ভগবং সস্তার 
অধিক প্রকাশ হেতু ভগব্ৎ ভাবে ভক্ত সেবা এবং জড়অংশে বহিযু্খ জীব 
(যথা রোগী, ছুংখী দরিদ্র, অজ্ঞানী, পাপী ইত্যাদি) ও গুরুত জড়, তাহারই 
কোন না! কোন শক্তির আধার জ্ঞানে ভগবত ভাবে তাহাদের সেবা। ফলতঃ 
সাঁধক সৰ্বেন্দরিয় দ্বার! যে লাম, রূপ ব। ভার্ব অবলম্বনে তাহার সেবা করুক ন! 
“কেন, সে কখনও ভগবৎ ভাব ছাড়া হয় ন!” 

(সে) স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মুস্তি। 

শহা শাহ নেত্র পড়ে তাহা ইষ্ট স্কুভি॥ 

স্তাহার বিশ্বাস, গুরুরূপে কৃষ্ণ শক্তিই জীবগণে কপা করেন, মাতা পিতার 

শ্রেহরূপে কৃষ্ণ সৎসায় পালন করেন, ক্ষুধারূপে তিনিই জীব দেহকে আহার 
করাইঘা পুট করেন, দিদ্রারূপে" তিনিই জীবের শ্রান্তি দূর ক্রেন, ক্রোধ 
রূপে তিনিই অক্তায় ও অত্যাচার নিবারণ করেন, কামরূপ্রে তিনিই তাহার সংসার . 
পক্ষ করেন এবং অহং জ্ঞানে ও সুখেচ্ছায় তাড়িত করিধা তিনিই জীবকে 
তামসিক অবস্থা হইতে জাগ্রত কারন এবং পরে পুরুষকার শিক্ষা দ্বারা রজোগুণের 
বৃদ্ধি করাইয়া, জগতের সুখ দুঃখ তে।গ করাইয়া, সখের ন্ধরতা ও হেয়তা' 
বুঝাইয়া, তত্ত্ব জ্ঞান জ্যোতির সঞ্চার ‘করিয়া জীবকে ক্রমশঃ সত্ব গুণের গণ্ডির 
তির আনিয়া উপরি উক্ত তিন প্রকারের সেবার্থ প্রেমে আত্ম সমর্পন চেষ্টাই যে 
পরম, পুরুষকার তাহা বুঝাইয়! দেন। আমরা তীঁহ!র এই মঙ্গল কাধ্য বুঝিতে 
পারি বা নাণপারি, বুঝিতে পারিয়াও তাচ্ছিল্য বা মান্য করি বানা করি, তিনি 
সর্বদাই আমাদের দেহ, মন, বুদ্ধি, অহস্কার ইত্যাদির সম্ভব মত হিত 
করিতেছেন, গীতা ১০অ, ৯১গ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, 

তেষামেবামুকম্পার্থমহমজ্ঞানঞৎ তমঃ। 

নাশয়াম্যাত্নভাবস্থো জ্ঞান দীগেন ভাখ্বতা | 


বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ) ১৩৯৭ ৷ ] ভক্তি । ২৭৫: 





অর্থাৎ--. অযাচিত অনুগ্রহণকরিবার তরে, 

গুপ্ত থাকি তাহাদের বুদ্ধি বৃত্তি পরে ; 

তাহে করি তত্ত্ব জ্ঞান জ্যোতির সঞ্চার, 

জ্ঞান জ্যোতিঃ দিয়া নাশি অজ্ঞান আধার ৷ 

জগতের কার্য তিনি এইরূপেই চালাইতেছেন, আমরা তাহা বুঝি না বলিয়াই 
বৃথ। কর্ত। সাজি ও সুখ বাসনায় স্থার্থান্ধ হইয়া! কৰ্ম্ম করি এবং তজ্ঞন্তই কর্মের 
বন্ধন কঠিন করিয়া ফলি। হায়! আমরা কিভ্রান্ত? আমরা এমন প্রেমিক 
অহৈতুক মঙ্গলদাতাকে, আমাদের প্রাণের একমাত্র প্রাণকে, আমাদের সর্ব সুখ ও 
্শ্বধ্যেক্র একমাত্র আকরকে একেবারে ভুলিয়া থাঁকিয়া, তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া, 
তাহার প্রতি কুন্ধত্ন হইয়া, যে কি মহা অপরাধ করিতেছি তাহা একবার সপ্পেও 
ভাবিনা। 
প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ ? তাহা হইলে এখন ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে 

যে, দৈহিক সুখাভিলাযে কৰ্তা সাজিয়া, স্বার্থপর ও অপ্রেমিক হইয়া, আত্ম 
সমর্পণ, নির্ভরতা ও তাঁহার শ্রীতির কাধ্য ত্যাগ ক্রিয়া, অনিত্য দ্রব্য আহরণের 
চেষ্টায় ঘূরিয়ী, আমরা আমাদের এই ছুর্দশা করিয়াছি। চ্কাথায় আমর! রাজ 
রাজেরশ্বরর সন্তান, তাঁহার অনন্ত এশধ্যভোশী, আর কোথায় আমরা দীন 
দুঃখী, সামান্ত 'উদরা্ের জন্য লালায়িত। হায়! আমর! স্বেচ্ছায় আমাদের 
এই অবস্থা ঘটা ইয়াছি এবং ইহাও ভুলিয়া গিয়াছি যে, জগতের অচেতন বা 
সচেতন পদার্থ ধদ্ধারী আমরা সুখ সস্তোগ ও আনন্দ লাভ করিতে পারিব 
বলিয়া তাহার প্রাপ্তির ভন ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছি, তং সমুদয়ই তাহাদের 
দেই সেই 'আনদ্দোৎপাদিকা ও ,জুখদায়কশক্তি সেই সৰ্ব্ব শক্তি মান 
হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ তিনিই সেই বস্ত সকন্বের সেই সেই 
গুণরপে বর্তমান: আছেন। এক্ষণে যদি এই সমস্ত বুঝিতে পারিয়া আমর! 
পুনরায় আখ্মোদ্ধারের চেষ্টা করি ও '্কাং পিতার নিকট তদর্থে কার ক্ষমতা 
প্রার্থন্য করি, তাহ! হইলে শীজ্রই তাহার কৃপায় পুনরায় আমাদের সুপ্রভাত 
হইবে, সাধন পথের বিদ্ব সকল ক্রমে ক্রেমে অপসারিত হইবে এবং আমাদের 
সমস্ত হয়োগ হইয়া যাইবে, কিন্ত তাহা আমরা করি কৈ? আমরা নশ্বর 


২৭৬ ভক্তি! [৮ম বর্ষ -॥ম্‌, ১৪ম সংখ্যা । 
সুখ বাসনায় ও ভোগ লালসায় এমনি মোহাচ্ছন্ন যে, ভুলিয়াও এই সকল 
বিষয় একবার চিস্তাও করি মা, বরং তুচ্ছ ক্ষণ স্থায়ী সুখের জন্য লালায়িত: 
হইয়| অমুল্য রত্ব জীবন, সাধনবিনা বৃথা নষ্ট করিতেছি। দেব! গুরো! 
গ্রভে।! ভগধন্‌ ! আমাদের সুমতি দিন, সাধক ও সাধু ভক্তগণ আপনাদের, 
চরণে ধরি, আশীর্বাদ করুন, যেন মন সংসার ভুলিয়া ভগবংপদ প্রাপ্তির 
কামনায় চেষ্টিত হয; আর যেন বৃথা মায়! ঘোরে ঘুরিয়৷ ন! বেড়ায়। 

আজকাল সাধারণতঃ জগতে সাধন ব্যাপার সন্বন্ধে এক মহা ভ্রম দেখিতে, 
পাওয়া যায়! নরনারী দীক্ষিত হইলেই আপনাদের কৃতার্থ মনে করে। দীক্ষিত 
হইলে তাহারা প্রতিশ্রুত হইয়! যে কি গুরুভার স্কন্ধে করিল, তাহারা যে স্বেচ্ছায়: 
প্রশ্ম ক্ষেত্রে কুকক্ষেত্রে” কি কুরু পাণ্ডব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, তাহারা তাহা 
একবারও ভাবেন!, তাহারা বুঝেনা যে, দীক্ষিত হইবার দিন হইতেই তাহাদের 
মনের উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখ! উচিত, অর্থাং মনকে কখন বৃথা আমোদ প্রমোদে 
সমর অতিবাহিত করিতে দেওয়। উচিৎ নহে এবং যখনই মন ভগবত ভাব ত্যাগ 
করিয়া বহিমূ্থ হইবে, তখনই তাহাকে বলে ফিরাইয়! আনা একান্ত আবশ্যক ও 
কর্তব্য। দ্বীক্ষিত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ ভাবে যে, “যেন তেন প্রকালেণ" একবার, 
সংখ্যা নাম জপ করিলেই ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়! একবার ধ্যানে বসিলেই তাহাদের 
সাধনা হইয়া গেল। ইহ! স'শূণ ভ্রম মূলক ও অপরাধ জনক, ইহা 'এনকে আধি 
ঠারা ও আত্ম বঞ্চনা মাত্র । 

আমাদের বুঝা উচিৎ যে, দীক্ষিত হইলে আমাদের ফে সকল ক্রিয়া! করিতে 
হয় এবং যে সকল মন্ম জপ ও ঘাহ! ধাহা ধ্যান রবিতে হয়, তাহাদের বিশেষ: 
বিশেষ উদ্দেশ্য আছে । এই উদ্দেশ্য প্রধানউঃ দুইটি, প্রথমতঃ আত্ম সংযম, 
স্বার্থ ত্যাগ ও অনাসক্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, সেবার্থ গীতি ও প্রেমের সহিত 
আত্ম সমর্পন । দ্বিতীয়তঃ, মনস্থির। যাহা কিছু প্রক্রিয়া আছে, যথা _ পাঠ, পুজা! 
ব্রত, তীর্থূ্মণ, সাধারণ ভাবে মাধুসঙ্ন ও পরোপকার ইত্যাদি সকলেরই 
উদ্দেশ্য প্রথমে দ্বার্থ ত্যাগ । শিক্ষা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে সাধককে সেবার্ছ 
প্রেমে আত্ম সমর্পণোপযোগী কর! । ম্, জপ, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণ! প্রভৃতির 
একমাত্র উদ্দেশ্য মনস্থির করণ জগতে কোন কাধ্য হুচাকরপে সম্পন্ন করিতে 


বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ । ] ভক্তি । ২৭৭ 


হইলে, কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, তাহা নিবিষ্ট চিত্তে, অধ্যবসায় 
সহকাবঝে করিতে হয় তবেই ফললাভ নতুবা সমস্ত পরিশ্রমই বিফল হয়। 
সাধন রাজ্যেও তড্নুপ মনস্থির অতি আবশ্যক, কিন্তু স্বার্থ ত্যাগ ও আত্মসধ্যম 
ন! করিতে পারিলে, হৃদয়ে কামনা ও আসক্তি থাকিলে, চিত্ত শুদ্ধি! না হইলে 
মনস্থির হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার ; এই নিমিত্ত চিত্ত গুদ্ধির অন্য, নিষ্ধাম ও 
অনাসক্ত হইবার জন্য, বিশেষ চেষ্টিত হওয়া! অগ্রে কর্তব্য। সত্য বটে, চিত্ত. 
মালিন্য থাকিতেও হট যোগের দ্বারা মনস্থির হয় এবং ভগরং সত্বা সর্বত্র ও 
সর্বদা বিরাজমান থাঁকা বিধায় স্থির নদীতে চন্দ বাধ্য প্রতিবিশ্বের ন্যায়, 
সাধকের ভাব অনুযায়ী তাহার ওঁ স্থির মনে উগবৎ রূপ ভাব ইত্যাদির প্রতি- 
বিশ্ব পড়ে, কিন্তু, শুরূপ মনস্থিরতা ও সাধনা জীবকে সময়ে বিপথ গামী; 
করে, কারণ মূলে-শ্বার্থ ও কামনা মালিত্য থাকাম্ব সাধকের অতি শীঘ্রই পতন: 
হয় ও কর্ম বন্ধন শিখিল না হইয়! বরং কঠিনতর হইয়া যায়। এই কারণে; 
শুদ্ধ সাধকের পক্ষে চিত্ত মালিন্য থাকিতে হটযোগ নিষেধ । রাজযোগ অথবা, 
ভক্তি যোগই তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত । স্থির মনে যেরূপ ভগবং সত্তার প্রতি-- 
বিশ্ব সহজে পড়ে, তদ্রপ শুদ্ধ চিত্তেও অনায়াসে তাঁহার স্ক্শন পাওয়া যায়।; 
ভগ্‌বাদ সর্দত্র সর্দ্দদাই বিরাজমান থাকা বিধায় তাহাকে সমস্ত বস্ততেই মর্ব্বত্র 
সর্দদাই দ্বেখিঃত পাঞ্চা যাইতে পারে, কিন্তু দর্পণ ধূলি কণার দ্বারা আচ্ছাদিত- 
থাকিলে তাহাতে ধ্ম্ন প্রতিবিম্ব পড়ে না, বা অতি অস্পষ্ট রূপে পড়ে), 
তদ্রুপ ভগবং সম্ভার অস্তিত্ব আমাদের মলিন হৃদয়ে আমরা বুঝিতে পারি না, 
কিন্ত যে মুহুর্তে আমরা! আমাদের*চিত্ত দর্সপহইতে কামনা, আসক্তি ও অভি- 
মানরপ মাক্ছি্য পরিষ্কত করিক্ডে পারিব তদস্তেই আমাদের ভাবানুযায়ী: 
্বপ্রকাশ্ত ও প্রেমানন্দ ধন ভগবান আমাদের চিদ্দপণণে স্পষ্ট »প্রকাশ পাইবেন: 
ও আমরা তাহা বুঝিতে পারিব এবং তাহার ফল স্বরূপ আমাদের হৃদয়ে সেবার্থ 
আত্ম. সমর্পক্সাপযোনী লিঃস্বার্থ প্রেমানচন্দুর উদয় হইবে। চিত্ত শুদ্ধি আরও. 
একটা বিশেষ উপকারিতা এই যে, চিত্ত যত শুদ্ধ হইবে, হুদ হইতে যত 

পরিমাপে কামনা, আসক্তি, অভিমান ইত্যাদি অপসারিত হইয়া যাইবে, মুন 
স্বতঃই তত স্থির! *লাভ করিবে এবং সাধক তখন সর্বদাই দেখিক্েন যে,* 

“আীকঞ্আছে চিত্ত পটে বাঁকা মদন মোহন”! তাই বলিতেছি, প্রিয় পাঠক, 


২৭৮ ভক্তি | [৮ম বর্ষ-৯ম, ১৭ম সংখ্যা ৷ 





পাঠিকাগণ, এ, ও, তা, সাত পাচ বুঁঝতে,যাইয়া আমার ন্যায় বৃথ৷ নময় নষ্ট 
করিও না; এক একটি ভাবের সাহায্যে চিত্ত শুদ্ধির জন্য একান্ত চেষ্টা কর। 

ভগবৎ ভাবের সাহায্য লইলে' চিত্তশুদ্ধি, আত্মসমর্পণ ও প্রেমভাব অতি 
শীঘ্র হয় অর্থাৎ তিনি সব্বভুতে আছেন, তিনিই সকলের প্রাণের প্রাণ, সমস্ত 
সাজা বা নকল কর্তার অস্তঃস্থিত একমাত্র আসল কর্তী তিনিই, জগৎ সংসার 
তাহার, আমরা তাহারই উদ্দেশ্যের জশ্য সৃষ্ট লালিত ও পালিত হইতেছি। তাহার 
প্রীত্যর্থে দৈহিক সুখ বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া ফলাকাজ্ক! রহিত হইয়া! অনাসক্ত 
তাবে তাঁছারই নিয়োজিত নামে প্রেমের সহিত স্ব্বভূতে তাহারই সেবার কর্ম 
করাই আমাদের একমাত্র কাধ্য। তিনিই আমাদের একমাত্র মঙ্গলময়, আশ্রয়, 
ও'তরসাস্থল এবং সকল সমুখ ও সম্পত্তির আকর । তিনিই আমাদিগকে নিত্য, 
শুদ্ধ) চিদানন্দ ভোগ করাইবার জন্য আমাদের পাপক্ষয় করিয়া নরকাস্ত 
করিবার জন্য কপায় নয়কাস্তি ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে 
যুগে যুগে শিক্ষা দিয়া থাকেন ও এই রূপে অবস্থা বিশেষে আরাধিত মুর্তিতে তিনি 
নিজে অথবা ছাহার সিদ্ধ ভক্তগণের দ্বারা নিত্যই সাধকের মনোরাজ্যে দর্শন দিয়া 
সর্ব বিদ্ব নাশ করিয়! সর্বাতোভাবে তাহার হিত করিতেছেন ।, 


অগ্ঠাপিও নিত্যলীলা করে গৌর প্রায় 

আখি যার আছে.সেই দেখিবারে,পায়-॥ 
শীত ৪ অঃ ৭, ৮, গ্লোক ৮. 

যদ ঘদাহিধর্মস্ত গ্লানির্টিবতি ভারতন 

অভুযুখান মধশ্স্য ত্দাত্বানৎ-ত্জাম্যহমূ! ৭ 

পরিত্রাণীয় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্কতামৃ। 

ধৰ্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে 1! ৮ 


ধর্ম হানি, পাপ বৃদ্ধি যখন যখন), 
আবিভূতি:হই আমি অর্ভভুন.তখন। ৭. 
সাধুদের পরিত্রাণ দান করিবারে। 


বৈশাখ, যে, ১৩১৭1] ভক্তি | ২৭৯ 


পাপীদের ধ্বংস নীতি সাধনের তরে। 
‘ধনগ্য়, ধৰ্ম্ম ধন স্থাপন করিতে, 
যুগে যুগে অবতীর্ণ হই অবনিতে ॥ 








শ্রী *ন অঃ ৩৩,৩৪ শ্লোক = 
অনিত্যমনুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্বমামূ । ৩৩ 
মন্মন! ভব মডক্তো মদ্যাজী মাং নমস্ক,কলু। 
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবনমাত্মানং মংপরায়ণঃ ত্র ৩৪ | 


স্্র্থাৎ 
তাই হলি এ অনিত্য সংসারে আসিয়া, 
আমায় ভজনা কর অন প্রাণ দিয়া । ৩২ 


আমাতেই রাখ চিত্ত মম ভক্ত হও 
নমস্কার কর মোরে উপাসনা লও, 
এরূপে আমাতে হলে সমাহিত মন, 
নিশ্চয় আসিয়া আমি দিব দর্শন ॥ ৩৪ 


অমডাগযং একাদশ স্কন্ধ ১১অধ্যায় ২৮শ্লোক-- 


তং ব্রহ্ম পরম ব্যোম পুরুষৎ প্রকৃতেঃ পরুঃ। 
অবতার্ণোহসি ভ্ধবন্‌ স্বেচ্ছোপাত্ত পৃথগ, বপুঃ & 


অর্থাৎ হৈ ভগবন্‌ 1 আপনি’ প্রকৃতির নিয়স্ত! পরাংপর পর্ত্রহ্ম, মহাকাশের 
ন্যায়গনিপিপ্ত ভাবে সর্ব্মত্ত অবস্থিত থাঁকিয়াও স্বীয় ভক্তগণের সাধ পুরণার্থ পৃথক 
পৃথক বিগ্রহ ধারণে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে দর্শন দিয়া থাকেন। এইরূপ 
ভাব ষকল হৃদয়ে পৌঁধণ কিয়! আমরা যদি সর্ব বস্তুতে তাহার ভুত্তিত্ব দর্শন 
করিতে, সর্ব কর্্সে তাহারই কর্তৃত্ব অনুভব করিতে ও সেই ৫সই কর্ম্মে তাহার 
মঙ্গল উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করি, ‘তাহ! হইলে অচিরে আমাদের চিত্ত শুদ্ধ ও মন 
স্থির হইবে এবং 'মামালের হুদাকাশে সেই প্রেমময়ের আনন্দ ঘনমুততি দেখিয়া ' 
আমরা প্রেমে আত্মহারা হইতে পারিব। 


২৮০ ভক্তি । [৮ম বর্ষ--৯ম, ১৭ম সংখ্যা । 





ভাব সাগরে অশেষ অমূল্য রত্ আছে। সাধকের যে প ভাব ব। নামটি ভাল 
লাগে ও যাহাতে ভাহার মন মাতিয়া! উঠে, সেইরূপ ভাব বা নামটি যতনে হৃদয়ে 
ধারণ করিয়! প্রার্থনা ষে'গে অকপট প্রাণে, প্রেমে সেবার্থ আত্ম সমর্পণের চে 
করা তাহার উচিং। তাহাতেই তাহার উদ্দেশ্য শীত্রই সফল হইবে, সে মায়া! 
ও কর্ম বন্ধন কাটাইবে এবং প্রেম্ময়ের রাজ্যে স্থান পাইয়া অতুল শঁধর্য্য ও 
প্রেমের অধিকারী হইয়া সদানন্দে থাকিয়া সাদরে তাহারই কর্মে ব্রতী থাকিবে; 
নতুবা এইটা ভাল, এইটি মন্দ এইটি উৎকৃষ্ট, এইটি নিকুষ্ট, এই বিচারে 
জীবন বৃ! নষ্ট হইয। খায় ও মন অবিশ্বামী হয়। আরও কথা-সাধন পথ, 
ক্রিয়া বা ভাব নানা প্রকারের, সেইজন্য অপরের ভাব, যাহা আম্রাংধারণা করিতে 
পারিনা ও যে ভাবে আমরা সাধনা করি নাই, তাহা অপরে উৎকৃষ্ট বলিলেও 
আমাদের ধারণা করিতে যাওয়। অবিবেচকের কাৰ্য্য, কারণ তাহ] শাধন রাজ্যে 
আমাদের মন্ত্রের গতি ও স্তরের সহিত না মিলিত হওয়ায় আমাদের সহজ সাধ্য 
বোধগম্য হয় না এবং তজ্জন্ত তাহার ছারা আমাদের মন প্রাণ সহজে মাতিয়। উঠে 
না, স্বয়ং ভগবান এই জন্যই বলিয়াছেন “পর্নধর্ম্মঃ ভয়াবহ” ও রাশ রামানন্দ 
ধলিয়াছেন “কিন্ত যার যেই রম সেই সর্ব্মোত্তম'। অবশ্য এ.লব উক্তির 
আরও উংকুষ্টতর ব্যাখ্যা আছে। ভগবানের অনস্ত জগতে অনম্ত লীলার 
অনন্ত বিচিত্রতা, তিনি যাহাকে যে রূপে যে ভাবে মাতাইয়। নাচান্‌, তাহাকে 
সেইরূপ সেই ভাবেই নাচিতে হয় ও ভাব শুদ্ধ হইলে সইনপে সেইভাবে 
অকপটে নাচিয়াই সাধক মনে আনন্দ পায় ও উন্নতির সোপানে ক্রমশঃ সহজে 
অগ্রসর হয়; তবে যিনি সকলকার ভাব বা-ইষ্ট মৃত্তির ভিতর ' আপন ইষ্ট 
দেবতাকে দেখিতে পান, তিনিই উৎকৃষ্ট শাধক; যথ! শ্রীমন্তানবত ১১) 
২ অধ্যায়, ৪৩ গ্রোকঃ 


সৰ্ব্বভূতেষু যঃ পশোতগবন্তা বম প্রন? । 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 


“যে ব্যক্তি ভূত ভৌতিক যাবতীয় পদার্থের অন্তরে সর্ধ্ব পরিপালনকারী সর্- 
ব্যাপী পরমাস্মা হরির সর্বৈধর্ঘ্য পুর্ণ ভাব এবং সেই:পরিপূর্ণ পরমাত্মাতে যাবতীয় 
পদার্থের বস্ুভাব সন্দর্শনে মমর্থ হণ, তিনিই ভাগবত প্রধান বলিয়া পরিকীত্তিত, 


শ্রীরীরাধারমণো জয়তি । 


ভক্তি । 


১১শ সৎখ্যা--৮ম বর্ষ | 


—— 


Lo ———-———_—_—— 
পতল ০০ শত লি 


ভক্তির্ভগবতঃ সেব৷ ভক্তিঃ প্রেমন্বরূপিণী। 
ভক্তিরানন্দরূপ৷ চ ভক্তি্ভক্তস্ত জীবনমূ ॥ 


প্রার্থনা । 





ভোগে ভোগপ্রদে ভোগ্যে তথা ধন জনাদিযু 
প্রবৃত্তি রপস্বং ভাসি ত্বং প্রবৃত্তি প্ৰদোহরিঃ। 


হে দীনদয়ম্ময় 1! ভোগে ও ভোগ্য বস্তুর ব্যবহারে এবং ধন জন দেহ 
গেহাদিন্ডে তুমিই প্রবৃত্তিরূপে বর্তমান ইহা অনুভব করিতেছি। , আবার তুমিই 
প্রবৃত্তি দিতেছ প্রবৃত্তিরপে তোমারই মহিমা আজ আমার প্রাণে তোমার*ভাব 
জাগাইয়া দিত্তেছে। ভোগ করিতে করিতে কেন ভোগে প্রবৃত্তি আসে এই বিষয় 
অনেক ভাবিলাম, অনেক বিচার করিলাম এবং অনেক শাস্ত্র প্রমাণ ও ভক্তের 
ব্যবহার সংগ্রহ করিলাম, কিন্ত কোন*রূপেই*কোন একটী বিষয়ে যে আমার কর্তৃত্ব 
আছে তাহার বিশুদ্ধ’ প্রমাণ পাইলাম না। তাই ভাবিতেছি আমার (তো. কোন, 
কিছুতেই কর্তৃত্ব নাই, আমার তো অভিমান করিয়া কিছুই করিবার সাধ্য নাই. 


২৮২ ভক্তি । [ ৮ম.বর্ষ১১। সংখ্যা । 





তুমি ভোগ্যবস্ত মিলাইয়া দিতেছ আবার তুমিই ভোগের প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া 
ভোগ করাইতেছ ; তবে আর ভয় কি, তোমার চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া 
তোমার হইতে পারিলেই সকল চিন্তা বিদূরিত হইবে । যে ভোগ ও যে ভোগ্যবন্ত 
তোমার ভাবে ভাবাইতে পারে, যাহাতে বৃথা অভিমান আসিয়া তোমাকে ভুলা ইয়া 
না দেয়, সেইরূপ ভোগ্যবস্ত প্রাদান করিয়া! ভোগে প্রবৃত্তি দাও, প্রাণ ভরিয়া, 
ভাবনা রহিত হইয়া, মনের আশা মিটাইয়া ভোগ করি। কিন্ত দীনদয়াল ! 
এই হূর্ববলের প্রতি সেরূপ ভোগ প্রবৃত্তি ও সেরূপ ভোগ্য স্ত প্রদান করিও ন! 
যাহাতে তেনয় ভুলিয়া যাই। 

যতদিন তোমায় না চিনিব, যতদিন তোমার অস্তিত্বে সম্পুর্ণ বিশ্বাস ন! 
“পাইব এবং যতদিন অভিমান শূন্য হইতে ন! পারিব, ততদিন তুমি প্রবৃত্তিরপেই 
প্রকাশ পাইয়া ভোগ সুখে আসক্ত করিয়া রাখিবে ইহা স্থির নিশ্চয়রূপে 
বুঝিয়াছি। আবার ইহাঁও মনে বিশ্বাস আছে যে, যেদিন তোমারই কৃপায়, 
প্রাণে প্রাণে তোমারই আকর্ষণে তোমাকে পাইতে প্রাণ ব্যাকুল হইবে, সেই . 
শুভদিন ভিন্ন তোমাকে নিবৃত্তি স্বরূপে দেখিতে পাইব না। 

হে নাথ! হে সম্ভপহারিন! নিরৃত্তিরপে প্রাণে প্রাণে দেখা না দাও; 

তাহাতেও ক্ষতি নাই, বিষয় ভোগ সুখ হইতে নিরাশর্জ না কর“তাহাতেও মে 
দুঃখ নাই, কিন্তু প্রবৃত্তিরপে তুমি যে আমার যনোরাজ্যে বিরাজ করিতেছ, 
তোমারই প্রেরণায় সকল হইতেছে ও করিতেছি এই অমোঘ বিশ্বাস দাও । 

হে প্রবৃত্তিপ্রদ! হে প্রবৃত্তি স্বরূপ ! 'ভাব স্থায়ী করিয়া দাও প্রবৃত্তি 
শ্বরূপেও যে তুমি হৃদয়ে বিরাজ করিতেছৃ, এই ভাবে তোমায় লইয়া দিবানিশি 
বিষ ভোগ কপ্রিয়াও অকর্তী এবং অন।শক্ত হইয়! সর্বদা আনন্দ অনুভ্ভব করি, 
দীন হীনের ইহাই প্রার্থনা। 


শ্রীদীন২স্ম ৮৭ন।ত স্ব । 


আঁধাড়, ১৩১৭।] ভক্তি । 


হে গৌরাঙ্গ ! 





সাল চি 05 শী 


(তুমিই কি সেই জন 1) 


শিশু কাল হ'তে খুঁজেছি ধাহারে, তুমিই ক্ষি সেই জন? 
কেদে কেঁদে সারা, হ'লাম পথ হারা, এতদিনে ধরা দিলে কি আপন ৷! 


আমি তোমারই ব'লে যদি চিনাইলে, 
তুমি আমারই, ব’লে যদি জানাইলে, 
তবে, দেখো যেন নাথ, আর কোন কালে, 

দীনে ভুলনা, এ নিবেদন হে। 


মনের মানুষ খুঁজিতে খুজিতে। 

প্ৰেয়ছি তোমারে বহু আয়ামেতে, 

ঞসহে নিভৃতে হাদয়-বাসেতে”- 
রাখি করি সফল জীবন হে। 


না ভুলিয়ে গ্রার সংসার মায়ায়, 

দামী ভাবে নিতি*পুজিব তোমায়, 

দেখিব তোমারে, দেখিবে আমীয়,--- 
হবে হয়ষে হিয়া মগন হে। 


শ্রশ্র্যযে ভূলিয়া গিয়াছিনু দূরে, 

তাই, তুমি সন্ধি ছিলে হে অন্তরে, 

গুখন ধরা যদি দিলে অধম জনেরে, 
৷ করনা আর আত্ম গ্লোপন হে। 


২৮৪ ভক্তি | [৮ম বর্ষ--১১শ সংখ্যা। 





প্রাণের ভিতর আলোকিত করে, 
ভাব দেহে তোমায় দেখি অস্তঃপুরে, 
সংসার-বড়াই আমি ধীরে ধীরে 
ভেঙ্গে দেয় সুখ মিলন হে। 
বিঘামৃত গোরা প্রেমের পরিচযু, 
এমনি ভাবে বুঝি দেখাইতে হয়! 
ডুবি অমৃত সাগরে, কভু বা গরুলে, 
প্রাণ হয় উচাটন হে। 
ভেবেছি হে আমি তোমায় নিজজন, 
(তাই ) ভাবিয়াছি সার যুগল চরণ, 
চিরকালের তরে দাওহে শরণ, 
হের শরণাগত, অভাজন হে। 


শ্রীরসিকলাল দে। 


“বিভূ গীতি” । 


রা পপ 0 010. ররর 


৬৯ ) 

হরি প্রেমে মজ মন আমার । 
পড়ে মায়া জালে শ্রীহরি ভূলিলে, 

শেষে? সেদিনে কি হবে তোমার । 
এ পাপ সংসার, সকলি অসার, 
শ্রীহরি চরণে, তাহে পারাবার॥ 
হইয়া সুদ্থির, জপ নিরন্তর 
ব্রহ্ম হরিনাম হৃদয় মাঝার। 


আহা, ১৩১৭1] ভক্তি । ২৮৫ 





ভাই, বন্ধু; পুক্র, আছয়ে যতেক 
সময়েতে সব ভাবিধা না দেখ, 
অসময়ে তোরে কে করে নিস্তার, 
হরি বিনা কেহ নাহি তাৰিবার ॥ 
(২) 
হরি হে করি কি উপায়। 
পড়িয়ে বিষম ফেরে প্রাণ বুঝি যায়। 
দুর্জয় ভয়ে অস্তর, কাপে সদা! থর থর 
এ দুস্তরে রক্ষাকর হইয়া সদয়। 
কায় প্রাণে নিবেদন, করি হে দীনরঞ্জন ! 
কি্করীরে শ্রীচরণ দাও কৃপাময় । 
(৩) 
ত্রাহি শ্রীমধুস্থদন ঠেকেছি বিষম্‌ দায়। 
তব পদাশ্রয়্ বিনা না দেখি মম উপায় ৷ 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ মাতসর্ধ্য সহ, 
আমায় করি আজ্ঞাবহ আধারে সদ! ঘুরায়। 
সংসারে ( সাগরে ) তরঙ্গ ভারি, 
তাহে মম জীর্ণ তরি (দেহ), 
ভরসা চত্তণ তব, তুমি বিপত্তি বারণ, 
( তাই ) লইলাম শরণ আজি ও র'্গা পায় ॥ 
বীনা--জ্রীমতী কুহ্মকুমারী দেব্যা। 


(০০০ 





ভক্তি । [ ৮ম ব্ষ--৯১শ সংখ্যা । 
আর কিছু নয়। 


১ 


(১) 
মিশে যায় কালের প্রবাছে, 
জীবনের দিন যত জল বিশ্ব প্রায়। 
যেমতি মরুত হৃদি, মরিচিকা নিরবধি, ছলনায় মোহে; 
£তমতি এ হৃদি মোর প্রলুঞ্ধ ধরায়, 
মায়াময় মোহময় অসার আশায়। 


(২) 

সুবভি কুম্থম দলভর। 
সংসার আগার, নহে আনন্দের ধাম । 
মায়! মৃমতায় ঘেরা, সহজেই আত্মহারা, 
পাগলের পারা; 
ভুলিম্ব। পরম বস্তু অতি মনোরম, 
যাহে মিলে নিত্যধাম অনস্ত আরাম । 

(৩) 
দয়াময় ভকতবতস্ল ! 
মানস তোষণে তুমি দেহ সমুদয় । 
ভাবময় তবাভাবে, কিবা সুখ আছে ভবে? 
ভাবি সদাকাল; 
রাতুল চরথে তর মতি যেন রয়, 
অভাব হৃদয়ে এই আর কিছু নয়। 





উত্ত,স্ত পথিক । 


আষাট, ১৩১৭। ] ডক্তি। ২৮৭ 
একটী গীতা 


হে বিভো! পাব কি বারেক তব দরশন ? 
ব্যাকুল মানসে সদা করি অন্বেষণ ॥ 
কত দিব! সন্ধ্যা কত, কতই যামিনী গত, 
খুঁজে খুজে ফিরিলাম ন! পাই সন্ধান ॥ 
শ্যামূল ব্রততিতলে, নিশীথে গগন কোলে, 
দেখিলাম পাতি পাতি বৃথা পধ্যটন॥ 
কি মোহ মমতা তারে, পরাণে নাধিলে মোরে, 
বাসনা, সদাই হেরি ও রাঙ্গা চরণ ॥ 

পবিত্র সে ভালবাসা, অমিয় মধুর ভাষা, 
জাহুবীর কুলুন্ধনে করেছি শ্রবণ। 

( বিভো ) পাবনা কি বারেক তব দরশন ? 





উত্তা্ত পথিক। 


আন্তের প্রলাপ । 


৫০০ 








( পূৰ্বৰ প্ৰকাশিতের পর |) 


পুর্কো উক্ত হইয়াছে তিনিই সর্বময় কর্তা; আমাদের যেমন করানষআমরা 
তেমনি কাঁধ ; একথ/সত্য, কিন্ত ইহা তোমার আমার ব্যবহার বা ভন সাপেক্ষ 
নহে । যিনি ওঁরপ অভেদ জ্ঞানে জীবন গঠিত করিয়া অতিবাহিত করিতেছেন, 
ধাহার দেহাত্ম বুদ্ধি নাই, যিনি “আমি বা মামার” বলিতে কিছু রাখেন নাই, অর্থাং 
ধাহার অভিমান বা' কোন বাসন! ও আসক্তি নাই, তিনিই এন্পপ বলিতে বা 
ভাবিতে পারেন । তুমি আমি, যাহারা কামিনী কাঞ্চন ও অভিমান ইত্যাদির 


২৮৮ ভক্তি । [ ৮মবর্ব--১১এ সংখ্যা । 





ক্রীতদাস, যাহারা পূর্ণভেদ জ্ঞানে পরের অনিষ্ট ও অন্ুবিধা করিয়াও সদাই 
আপনাদের দৈহিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ও আধিপত্যের জন্য ব্যস্ত তাহাদের মুখে 
ও কথা শোভা পায় না এবং তুমি আমি যদি ওরূপ বলি জগৎ আমাদিগকে 
ভণ্ড বলিতে বাধ্য। সুধু মুখে বলিলে কোন ফল হয় না, সাধন! চাই এবং 
ভাব ও লক্ষ্য অনুযায়ী জীবনে কর্ম করিতে চেষ্টা করা চাই, তবেই সময়ে 
অভীষ্ট ও উন্নতি লান্ত এবং মঙ্গল সাধিত হয়, নতুবা সমস্তই পণ্ড হইয়া যায় 
এবং কর্ম্ম পাশ দৃঢ় হয়। জগতের সর্ধত্রই আমর! এই একটি নিয়ম সর্বদাই 
দেখিতে পাই যে, “অবস্থা বুঝিয় ব্যবস্থা হয়”। আমরা যখন ঘোর অহঙ্কারী 
“আমি” “আমার” জ্ঞান যখন ূর্ণমাত্রার আমাদের আছে এবং তাহা হইতে 
যখন আমাদের অব্যাহতি পাইবার আশা নাই, তখন আমাদিগকে সেই তগবং 
নিদ্দিষ্ট পথে, যাহা হইতে উৎপত্তি তাহাতেই নিবৃত্তি এই নিয়মানুযায়ী, অর্থাৎ 
অহস্কার ও আত্ম সুখ লালসা! বৃত্তির ভিতর দিয়! চলিয়া, উন্নতির পথে অগ্রসব 
হইতে হইবে। আমরা ভগবৎ দত্ত গুণ সকলের সদ্যবহার করিনা বলিয়াই 
কষ্ট পাই, নতুবা অহঙ্কার বা লালসা ব স্বার্থপরতা মন্দ বৃত্তি নহে, ইহারা 
ও অন্ঠান্ত বৃত্তি নকল অন্তমু্ধী হইয়| আমাদিগকে চরমে ভগবং পঁদে উপূনীত 
করে। ্‌ 

আমাদের ইহা! স্থির বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, “মন এন মনুষ্যানাৎ কারণং 
বন্ধ মোক্ষয়োঃ” অর্থাৎ মনই বন্ধ মোক্ষের কারণ এবং আমাদের অদৃষ্ট আমরা 
নিজেরাই গঠন করিষাছি। জগতে কারণ ভিন্ন কোন কার্য বা ফল হয় না। 
অদৃষ্টের ফলাফল ও ভোগাভোগ সবই কার্ষ' বা ফল রাজ্যের অশর্গত। মনই 
যাবতীয় কাধ্যের, অদৃষ্টের এবং ফলাফনোর একমাত্র কারণ। মানসিক রাজ্যে 
আমরা যে, বীদ্ধ বপন করিয়া বাসন! বারি সিঞ্চনে অদৃষ্ট বৃক্ষরূপে পরিবদ্ধিত 
করিয়াছি ভগবৎ নিয়মে সময়ে তাহা বীজানুরূপ ফল প্রসব করিবেই করিবে এবং 
আমাদের তাহা নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। যতদিন না আমর! নিষ্কাম 
হইতে পারিব, যতদিন না ভগবং পদে আাক্ত সমর্পণ করিব, ততদিন আমাদের 
নে ভোগাভোগের হাত হইতে অব্যাহতি নাই; এই জন্যই শাস্ত্রে বলে 
“অনৃষ্টৎ ফলতি সর্বত্রৎ ন চ বিদ্যা ন চ পৌরুষং”। আমাদের স্থগতি হর্গতির 
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জন্ঠা আমাদের মানসিক ভাষ ও তদোখিত কন্মুই দায়ী। আমরা মূলে 
ভগবন্ “স্বেচ্ছা” (665 wi!! এর ) কুব্যবহার করিয়া আত্ম সুখ লালসায় 
স্বার্থপর ও অপ্রেমিক হইয়! ভগহং আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অহংকর্ত! 
সাজিয়ী, অনিত্য বিষয়ের ভজনা করিয়া আমাদের কর্মের দায়ীত্ 
আপনি স্বন্ধে লইয়াছি, ধধ! চৈতগ্ঠ চরিতামূতে “জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস 
ইহা ভুলি গেল, অমনি মায়া আমি তার গলেতে বান্ধিল,”। এরূপ স্থলে 
আমরা যদি পুনবায় মোক্ষ ও প্রেম ভক্তি লাভের আশ! করি, তাহ! হইলে 
স্বেচ্ছায় প্রার্থনা ও পুরুষকারের সাহায্যে অংৎকর্ত ভাব ও আত্ম সুখ লালসা 
ত্যাগ করিয়। আপরনাদিগকে নিরাশ্রয় জ্ঞানে কাতরে ভগবৎ পদে যতদিন না 
মনে প্রাণে স্মরণ লইষ, যতদিন না প্রেমে সে রাক্কাপদে আগ্জোৎসর্গ করিব, 
ততদিন আর আমাদের স্বহস্তে গঠিত কর্ম্ম শৃক্থলাবদ্ধ ভাব ঘুচিবে না। 
“যাওয়া আসা এ দুৰ্গতি কতু না ঘৃচিবে। 
যাবং কশ্মেষ ফলে বাসন! রহিবে ॥" 
তাই বলি,আমাদের এ অবস্থা হইতে পুনরায় যদি আমরা, প্রেমময়ের রাজ্যে 
স্থান পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছুক হই, তাহ! হইলে পুরুষকার ও 
প্রার্থনাই আমাদের অবশীঙ্গনীয়। এই পুরুষকারকে সকাম বলা যায় না; ইহা 
ভগবং প্রীত্যর্থে হয়” বলিয়া এবং অন্তে ইহাই আমাদিগকে তংসেবায় প্রেমে 
আত্ম সমর্পণ শিক্ষা দেয় বলিয়াই ইহাকে নিঞ্ধাম কর্ম্ম বলা হয়। “অকামে! 
বিষ্ণু কামো বা” বিষ্ণুর প্রীতি বা তংপ্রাপ্তিরপকামনায় যে কোন ফর্ম্ম করা যায় 
তাহারই নাম নি'ক্কাম কর্ম্ম। পুকুষকীর না থাকিলে, জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া 
বসিয়া খাকিলে জগতের কোন কাধ্যই সাধিত হয় না, এইজন্যই কৰি 
বলিয়াছেন ;--“উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ”__ 
“ইচ্ছায় না ফলে কর্ম উদ্যম বিহনে। 
মৃগ নাহি পশে সুপ্ত সিংহের বদনে ॥” 
ভবে সাধন বিনা সে ধন 'মিলে না। 
কর 'সাধন পূর্ণ হবে মনোবাসনা ॥”? 
সাধন ভিন্ন, চেষ্টা ভিন্ন, পুক্কষকার "ভিন্ন কোন কার্ধেই সিদ্ধ লাভ হয় না। 
সাংসারিক উন্নতি করিতে হইলে, পারমাধিক উন্নতি করিতে হইলে, কোন বিদ্যা 
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শিক্ষা করিতে হইলে, এমন কি অধংপাতে যাইতে হইলে, এবং প্রতারক ব! 
প্রবঞ্চক ,হইতে হইলেও জগতে তদন্ুক্রপ চেষ্টা চাহি; চেষ্টা ভিন্ন কোন কার্য 
ফলবতী হয় না, অতএব পুরুষকার অত্যন্ত আবগাকীয়, ইহা ভিন একটি পদও 
অগ্রসর হইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এই পূরুযকারের মূল উৎপত্তি স্থান মন 
এবং ইহাও ঠিক যে আত্ম সমর্পণ চেষ্টাই পরম পূরুষকার। অতএব মনে প্রাণে 
আত্ম সমর্পণ চেষ্টাই এই বদ্ধাবস্থা হইস্ষে মুক্তি লাভ করিবার প্রধান উপায় । 
আমাদের মনের ভাব ও তদোখিত কন্ধব বা পুরুষকারই* আমাদের সুখ দুঃখের 
জনক; ভগবান নিজে এই "কথ! বলিয়াছেন, যথ। শ্রীমদ্ঞাগবত ১০স্বন্ধ, ২৪ 
আপ্যায়। ১৬ শ্লোক = 


“দেহান্তচ্ছাবচান জন্তঃ প্রাপ্যোতস্থজতি কন্মণ।। 
শক্রিত্র মুদাসীনঃ কশ্মৈব গুরুরীখ্বরঃ ॥” 


অর্থাং “জীবগণ কর্মের দ্বারাই উত্তম অধম দেহার্দি লাভ করে, আবার কর্ম 
দ্বারাই দেহত্যাগ করে। জীবের শক্র মিত্র, মধ্যস্থ ( উদাসীন ) গুরু, সুখ দুঃখ 
প্রদ্দাতা সকলই কম্ম মাত্র জানিবেন।” আমাদের পিতা, মাতা, ভাতা, ভগ্নি, 
স্ত্রী, পু, কন্যা, শত্রু, মিত্র, হিতকারী শিক্ষাগুরু সমুদয় এবং আমানের বর্তমান 
অবস্থা, ভাল বা মন্দ হ:+ মুখের বা দুঃখের হউক, লাভের বা (প্রতারিত বা 
অপহৃত ৰা যে কোন কারণে) লোকৃসানের হউক, পুকষকারের বা তিরস্কারের 
হউক, যাহাই হউক না কেন, স্যস্তই আমর] আমাদের কর্ম্মানুযায়ী প্রাপ্ত হই, 
তজ্জন্য অপর কেহই দায়ী নহে। অতএব নিজ অবস্থার জন্য, আন্য তাহার দৃষ্টতঃ 
কারণ হইলেও, আমরা নিজেই যখন সম্পুর্ণ দায়ী তখন তমিমিত্ত অপরের উপর 
দৌ-ডরোপ করা অত্যন্ত গর্হিত ও জ্ঞান বিরুদ্ধ । আরও কথা এই যে, আমাদের 
বর্তমান দুর্দশা যখন আমরাই ঘটাইয়াছি তখন তজঈন্াা শোকে অভিভূত হইয়া, 
কামনার সহিত তাহার প্রতিবিধান করিয়৷ কম্ম শৃঙ্খল আরও জটিল করা আমাদের 
উচিৎ নহে। ব্রৎ অবিচলিত চিড়ে হান্তমুখে, সন্তুষ্ট ভাবে কামনা শুন্য হইয়া 
‘তাহা সহ করিয়া মনকে অস্তরমুখী করতঃ তাহার প্রতীকানের চেষ্টা করা উচিৎ । 
এই প্রতিকার একদিনে হয় না। আমরা মূলে হুখবাসনায় কায়মনে যে বার্থপরতা 
রস ড্র হইতে অনুক্ষণ অভ্যাস করিয়া আমাদের সংস্কার ও স্বভাবরূপে গঠিত 
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করিয়াছি, যাহার দ্বারা আমাদের মন্দ হইবার পথ সুগম করিয়াছি, যে কারণে; 
আমাদের প্রত্যেক মন্দচেষ্টা সহজ ও আশুফল প্রদ হয় এবং যাহার জন্য আমাদের 
এই বন্ধন ও প্রারন্ধ বস দুর্দশা ভোগ হইতেছে তাহার প্রতীকার করিতে হইলে 
বর্মসনূহের সেইগতি, কঠিন অুষ্টচক্রের সেই গতি ফিরাইতে হইলে তদোচিত 
অধ্যবসায় সহকারে সদ! শরণাপন্ন ভাবে থাকিতে অভ্যাস কর] নিতান্ত আবশ্যক । 
জন্ম জন্মাস্তর হইতে ওনপ সন্ব'দ! দ্বার্থত্যাগ, ভগবং শরণাপন্ন ও সেবা 
ভ্যাসের জন্য সাপুছের “ভালর* পথ পরি্ণার হইয়া যায়, এবং তাহাদের 
প্রত্যেক ভাল চেষ্টাই সহজ ও আশুফল প্রদ হয় । অতএব কামন। শৃন্ত 
হইয়া অনাসক্ত ভাবে একাগ্র চিত্তে সদা শরণাপন্ন ভাব অভ্যাস করা! সব্রতোভাবে 
উচিত, ইহাতেই "আমাদের দুর্দশার শেষ হইবে ও আমরা মোক্ষ লাভ করিতে 
পারিব। গীতা ৮ অঃ ৭, ৮ শ্লোক 
“তিশ্মাহ সন্দসেঘু কালেছু মামন্শর মুধ্য চ। 
ম্যাপপিতমনোবুদ্ধি মামেবৈষ্স্তামংশমঃ ॥ ৭ 
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্য গামিন।। 
পরমৎ পুরুষৎ দিব্যৎ যাতি পার্থানুচিন্তযন ॥ ৮ 
অর্থ সর্বাদ! স্বরণ মোরে কর ধনগষ, 
ধর্ম মু রত হও হইয়া নির্ভয় ; 
আমাতে মন বুদ্ধি করিলে অর্পণ, 
নিয় আমায় পাবে পাঁঞ্জর বন্দন।” ৭ 
“অর্জন অভ্যাস যেঠগে একাগ্র অগ্তবে, 
গুরু উপদেশে দিব্য পুঞ্ধ প্রবরে 
করিতে করিতে ধ্যান লাভ করা যায় 
সেই নিত্য সত্য ধন অনিত্য' ধরায় ।” 
যে পাপের যেরূপ প্রায়ণ্চিভ আবশ্ক' তাহা অনুচিত ন। হইসে দৃষ্টতঃ ফল 
লাভের আশ! নাই ।' দাৰাগি হ্গালাইয়াছি *তাহ। নিভাইতে হইলে এক গণ্ড rT 
জলে হইবে না, মুবলধীরে বৃষ্টি চা চি, অতর্ঞঁব ধৈৰ্য ধরিয়া বিরোধি ভাব, আলৌ- 
চনা ও কাঁধ্ট ত্যাগ করিয়। সর্ক্তোভাঁবে' সম্যক চেষ্টা করিলে সময়ে" ফলি! 
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ফলিবেই ফলিকে। এই চেষ্টার প্রধান জগ ও সহায় বিশ্বাসী হৃদয়ে ফলাফলের 
দিকে লক্ষ্য না করিয়া আত্ম সুখ কামনায় জলাঞলি দিয়া অনাষক্ত ভাবে 
ভগবৎ নিয়োজিত জ্ঞানে সদ! ব্মরণাপন হইয়া তাহার ভারে থাকিরা তত্ীত্যর্থে 
যথা অন্তর প্রেমের সহিত পুব্বলিখিত তিন প্রকারে তাহার সেবার স্বন্ত আত্ম 
সমর্পণ করা । 

জগতে ভাল মন্দ কোন ক্রিয়া আন্বোচনা বা ভাব সাধনা কখন তিফলে 
যায় না এবং ও চেষ্টা বাধা পাইয়াও যতবার ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক 
পুনঃ পুনঃ সাধিত হয়, দৃষ্টতঃ প্রথম প্রথম তাহাতে অকৃত কার্য হইলে, অথবা 
তাহার কোন ভাল মন্দ ফণা দেখিতে না পাইলেও, আমাদের অজ্ঞাতসারে 
আমাদের চেষ্টারূপ দেহের তত বারই অল্াধিক পরিমাণে পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে 
এবং সময়ে তাহার এত বল ও তেজ বুদ্ধি পায় ষে, তখন তাহা যিনি চেষ্ট! 
করিয়াছেন, তাহার দেহে ভাবে ও ব্যবহারে প্রকাশ হইয়া পড়ে। 

এই বিপদমন্কুল দুঃখপুর্ণ প্রলোভনময় হ্ধগৎ সাধকের পক্ষে কটি পাথরের 
ন্যায় কাধ্য করে। ইহা তাহাকে ভোগাভোগের মধ্যে ফেলিয়া বুঝাইয়া দেয় 
যে, এখনও সে কোঁন রাজ্যে কতদূরে আছে। এ সংসারে সাধক আত্মংসংযম 
ও আত্ম সমর্পণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সুযোগ যতবার পায় ও তাহাতে কত 

ধ্য হইবার জন্য যতবার আন্তরিক চেষ্টা করে প্রথম প্রথম তাহাতে ৪ 
মনোরথ হইলেও তত বারই তাহার আন্তরিক বল বৃদ্ধি হইয়া তাহাকে 
তাহার অভীষ্ট পথে অগ্রসর করায় । বিপদে ভয় পাইলেই মন দুন্ধল 0 
স্থির থাকিয়া ভাব অক্ষুপ্ধ রাখিতে আন্তরিক, চেষ্টা করিলে আমাদের পরম শত্রু 
দবার্থপরতা ক্ৰমশঃ ক্ষীণ হইয়া আইসে ৪ স্বাথপরতাই আমাদের অধোগতি, 
বন্ধন 7; সুখ দুঃখ আনয়ন করে এবং বাসনাই ইহার মূল। কলিপাবন, 
্ীাম়কৃফদেব কোন সময়ে ভক্তদের বলিয়াছেন ফে,.“ব্যাকুলতাই ভগবানকে 
পাইবার একমাত্র উপায় হইলেও, হৃদয়ে বাসনা ছিদ্র থাকিলে কোন উপায়েই ফল 
প্রন্থত হয় না।” নিক্কাম হইয়া তগবৃত্তাবে গধার্থ পরতাই আমাদিগকে পুনরায় 
মজি প্রদান করিয়া তাহার সেবায় প্রেম ও আত্ম সমর্পণ শিক্ষণ দিয়া আমাদিগকে 
অতুল এ্র্থীধ্যর অধিকারী করিয়া দেয়। অতএব যাহাতে আমরা -নিফাম 
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হইতে পারি তদর্থে ষথাসন্তব প্রার্থন!”করিয়। স্মরণ!পন্নভাৰ অন্ুম রাখিৰার নিমিত্ত 
নিত্য নিঃস্বার্থ ডাবে কারমনোৰাক্যে গরোপকার করিয়া অনর্থ নিবুণ্ডির জন্য 
নিত্য নিষ্ষমিতরুপ্ছে বিকলে বসিয়। নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ইত্যাদির ধ্যান কর 
আবশ্যক। তাই বলিতেছি, প্রি পাঠক পাঠিকাগণ। সাদরে ষে বীজ হৃদয়ে ধরি 
বারি শিঞ্চন কক্সিতেছ তাহ! নিত্য করিও এবং যতদিন না এ বীজ অন্কুরিত হইয়) 
ক্রম বিকাশ দ্বার! বৃহৎ ঝুক্ষের আকার ধারণ করে, ততদিন তাহাকে বর্ষা, রৌদ্র ও 
ছাগ গরু হইতে অর্থাং বহিমুধী ভাব ও সঙ্গ সকল হইতে রক্ষা করিও তাহ! 
হইলেই অতীত লাভ করিবে নতুবা রৌদতাপে বর্ধায় বা পশুর উপদ্রবে বীজ 
ও নৰীন বৃক্ষ নষ্ট হইক্কা যাইবে) সাবধান, ভাব শিশুকে হদাই বুকে করিয়ন। 
তি সতর্কতা সহিত লালন পালন করিবে, অগাহ যাহাতে তাহার অনিষ্ট 
না হয়, মে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া নিত্য নি:মিত রূপে আদরাতিশয়ে 
তাহাকে আহার দিয়া তাহার দষ্টি সাধন করিবে এৰং তদ্বর্থে আগ্রহের সহিত 
অকপট ভাবে কাতরে ভগবানের নিকট নিত্য প্রার্থশ। করিবে। ইহাই তাহার 
আদেশিত ও তং শ্রীত্র্থে কম্ম। এই ভাবশিশ যেমন নিজ হৃদয়ে পুষ্ট 
করিতে হয়," তদ্রপ অপরের হৃদয়ে ভাবশিশুও যাহাতে পুষ্ট ও বদ্ধিত হইতে 
পারে' তণৰ২ গীত্যৰ্থে নিঃস্বার্থ ভাবে তাহার ও সম্যক্‌ চেষ্টা করিতে হয়। ইহাই 
প্রকৃত ও মুখ্য পরোপকার ৷ নিঃস্বার্থ ভাৰে পরোপকার করিতে পারিলে হৃদয়ে 
আনন্দ লাভ হয় । সাধু মহাজনের সর্বদাই নি স্বার্থ পরোপকার করিয়া থাকেন 
এবং তাহারা যণঁ এক্স কাধ্য করিবার স্থযোগ পান ৬তই আপনাদের ধন্ত মনে 
করেন। কারুণ, জীব সেবৰাকে তাহারা জীব সেব। ভাবেন না, তাহার! অভেদ 
জ্ঞানে, অর্থাং “সৎ খন্ধিদ্থ ত্রব্ম” জাৰে, জীব রূপ আধারের অস্তঃস্থিত সেই 
এক পরমাত্বা বা ভগবানেরই (সেব| ভাবেন এবং যেখানে কায়ুমনো বাক্যে 
সাহাধ্য করিয়া কোন জীবের মনকে অস্তমুখী করিয়া তাহাতে ভ্যাব্তাঝের 
উদ্রেক করিতে পারেন, সেখানে নেই জীবের মধ্যে ভগবানের অল্ার্ধিক একাশ 
দেখিয়া ভাবে মাতোয়াক। হইয়া যান। তগবন্তাবে পরোপকার আমাদিগকে নিঃন্কার্থ 
ও জালবাসায় আধার করিয়া, আমাদিগের চিত্ত শুদ্ধি করে এবং আমাদের হৃদ য়ে 
সর্কাতো্তাবে তৎ, সেৰাৰ্থ গ্রেমে অৰ্ম স্ত্পণের ভাব উদয় করাইধার একটা 
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প্রধান সহায় হয়। পরোপকারকে এই জন্য প্রকৃত পক্ষে পরোপকার বলা যায! 
না, ইহা সত্য সত্যই নিজ উপকার এবং ইহাই তাহার হচ্ছিত আদেশিত' 
ও শ্রীতির কর্ম। যে সাধক পরোপকার ব্রতে ভর্গবন্তাবে ব্রতী হইবে, প্রাতে 
প্রার্থনার সময় “জগতহিতায়” প্রার্থনা পে যেন নিত্য করে, ইহাতে তাহার সাধনা 
সহজ হইবে, জীবে দয়া আসিবে এবং তাহার ক্ষমা ও সহাগুণ শশপ্রই বাঁড়িবে। 
গরোপকীর ব্রত যাহারা না লইয়'ছে তাহাদেরও পরোপকার করিধার সুযোগ 
ভগবং ইচ্ছায় উপস্থিত হইলে সাধ্যমত সর্বতোভাবে প্রেরন পরোপকার করা 
উচিত। যাহার জদয় পরের তুঃখে কাতর না হয়, যে পরের বিপর্দের সময় 
ক্ষমতা সত্তেও সাহায্য ন! করে, তাহার সকল ধর্ম কর্ম, ভাব শক্তি ও জান সবই 
বৃথা হয়। সমস্ত গুণে ভূষিত হইলেও সে অত্যন্ত দর্ণিত স্বা্থপর্র এবং তজ্জন? 
জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তি ও প্রেম তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাই বলিতেঙ্ছি, তুমি যে কোন' 
ধৰ্ম্ম পথের পথিক হওন! কেন, প্রেমের সহিত যথা সম্তব পণোপকার করিও ; 
ইহাতে তোমার স্বার্থপরতা ক্ষীণ হইবে, বন্ধন শিখিল হইধে, তোমার সাধনার 
পথ সুগম হইবে ও তুমি অচিরে ভগবংকৃপা লাভে প্রেষধচ্ ধনী হইয়া তৎসেবার্থা 
জম্ম সমর্পণ করিতে পারিবে। 

সাধ্যমত ধাহারা ভগবদ্ছাৰে থাকিবার চেষ্টা করিতেছেন তীহার! ভাগ্যবান ও" 
প্রণয্য, কিন্তু যাহারা আমার ন্যায় বহিমু্খ ও নিয়াধিকারী, তাহাদের উপকা- 
রাখে, পুনরাবৃত্বিূপ দোষ হইলেও, আরও ছৃ'এক্টা স্থূল কথা এই বলিভেছি: 
যে, যদি "ভাবে থাকা অবস্থা” অল্লায়াসে লাভ করিতে বাসনা' থাঁকে তাহা হইলে 
অন্ততঃ কর্তব্য বোধে, ওঁদাসিন্য ও অলসতা ত্যাগ করিথা দিনান্তে নিত্য আক 
দৈনিক কাধ্য ও মানসিক ভাবাদির পরীক্ষা্তর, অনর্থ নিরৃত্বির জন্য কাতরে' 
প্রার্থনা ধরিয়া, অল্লাধিক পরিমাণে নিয়মিত রূপে বিশ্বাসী হৃদয়ে অকপটে ভগবত, 
রূপ; গুণ ও লীলা ধ্যান করিও এবং তাহার' সঙ্গে সঙ্গে যথা সম্ভব, অল্গাধিক 
পরিমাণে নিবে প্রেমের সহিত পরোপকার করিও এবং বস্তুগত ওঁ ভাবগত 
গুণ ও" তাহাদের ক্রিয়া এঁধং প্রায়শ্চিত্ত বিধি কনিজ নিজ বণ ফলের উপর" 
ধিথাস করিয়া: সর্ধব প্রথমে শান্ত, ধীর, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল' ওঁ দয়ালু হইতে চেষ্টা" 
কর।- বার্চানতা; পরুচর্ডা/বৃধ। আলোচনাও প্রতিকূল আমোদ প্রমোগ এবং 
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কৌতুক ত্যাগ বব, তাহা! হইলে অভ্যাস ও বিব্চেনা শক্তির সাহায্যে 
লঙ্গনয স্থির রাখিয! সংসারে রার্ঘ্য করিতে পারিবে ; বৃথা! আমুক্ষষ হইবে না, 
নতুবা ষড়বিসু বশীভূত হইযা, ইন্রিয়ের দাস হইয়া, অস্থির ভাবে উত্তেজনা 
বশে স্বার্থান্ধ হইয়া কাধ্য করিলে, বিবেচনা শক্তি সে সমযে লুপ্ত হওয়ায় 
তাহাব সাহায্য পাংরে না, কাজেই মে অবস্থা লক্ষ্য ভষ্ট হইবে এবং যাহাই 
করিবে তাহাতেই রমন বন্ধন আরও জটিল ও কঠিন হইবে। 


জগতের অচেতন বা সচেতন সমস্ত বন্ধর গুণ, ভাব ও ব্যবহার অল্লা- 
ধিক পরিমাণে সংক্রামক, সেই জন্ত যাহার যাহা লক্ষ্য তাহার সেই লক্ষের 
প্রতিকূল ভাবকে ভুদয়ে স্থান দেওয়া, তাহার আলোচনা করা বা তাহার পোষণ- 
কারীব সঙ্গ করা, কখন কর্তব্য নহে। পরিহাসচ্ছলেও যদি তাহাদের প্রশ্রয় 
দেওয়া হয়, তাহা হইলেও তাহারা নিশ্চয়ই মনকে নিস্তেজ করিয়া! সময়ে লক্ষ্য 
্রষ্ট করাইবে। পরমযোগী মহাদেব সতর্টিত হইযাও নিজ অনুরোধিত ভগবানের 
প্রতিঠৃলকপ, মোহিনী রূপ দেখিযা যখন বিহ্বল হইয়াছিলেন, তখন আমাদের 
যায় দুর্বল জীবের কি কথা? এই জন্যই শ্রীচৈতন্ত মহ! প্রভু সাধকের উপর 
কঠিন অনুশা সন করি! ছেন যে, সাধক যেন কখন স্ত্রীকে হরিনাম পর্যন্ত শ্রবন 
ন! করে।) অতএব সাধক এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবেক, নতুবা, তাঁহার 
সমস্ত সং চেষ্টাই বিরোধি অবস্থায় পড়িয়া ব্যর্থ হইঘা যাইবে। জগতের অচেতন 
ও সচেতন সমস্ত স্তর গুণ, ভাব ও ব্যবহার সংক্রাম ধ'য়ী হওয়ায়, আমাদের 
লক্ষ্যের প্রতি 1ল ভাব ইত্যাদি ত্যাগ করিলে যেমন অনর্থ নিবৃত্তি হয়, তদ্রুপ 
অনুকুল ভাব ইত্যাদির সর্বত়োভ বে অভ্যাসে, আমরা অতি শীতই আমাদের 
লক্ষ্যের দিকে এর হইতে থাকি। জগতে কেহ কাহারও ড়াল বা মন্দ 
করিতে পারে না যত্য, প্রত্যেকেই আপন আপন ভাব ও কম্ম অনুযায়ী ফল ভোগ 
করে, বটে, কিন্তু বপ্ত, জীব, ভাব ও বর্বর মাত্রের সংক্রায়ক গুণ ও ঙ্গ সঙ্গে 
ক্লাধ্য.করে বিঘা আমরা যেব্কপ বসন্ত বা জীবের সঙ্গ করি, ভাল, মন্দ, য়ে 
যেরূপ ভারনা হয়ে স্থান দিই, যে যেবপ অলোচন! রা কাৰ্য্য কবি, আমাদের 
লেই সেইরূপ গুণ, ভাব, আলোচনা বা কার্য তাহাদের উন শু. ও ভাবের 
ভাবুক জালোড়ক্ ব! কাধ্যক্ারকদের মনের উপর আমাদের অঙ্ঞাত পারে 
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কাধ্য করিয়া তাহাদের সেই সেই জাতী গুণ ইত্যাদি বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগের 
“ভাল মন্দ” হওয়ার পথের সহায়তা করে। ভাধ জগতের এই, সত্যটি থিওসফি- 
ক্যাল সোসাইটায় পুজাপাগ মাষ্টারের! মেডেম রাভাট স্কীর দ্বারা Secret Doct- 
100০ নামক পুস্তকে লিখাইয়া প্রচার করিয়া জগতের অশেষ উপকার করিয়াছেন । 
মিসেস্‌ বেনাণ্ট ও কথাই ত্তাহাধ [1,982 1১০: নাক পুঞ্চকে ব্যাখ্যা] 
করিয়াছেন। তাই বলিতেছি, জগতের অচেতন ও সচেতন, সমস্ত ধস্তর গুণ, 
তাব ও ব্যবহায় যে সংক্রামক গুণ বিশিষ্ট সে বিষয় স্থির বিশ্বাস যাখিও এবং যদি 
নিজহিত ও পরহিত চা. যদি ত্ুগীবং ক্াপাপ্রাথী হও, তাহ! হইলে সংচিস্তা সং- 
বস্তু দা ভাবের ধ্যান, ধারণ, সংআলোচনা, সংপুস্তক পাঠ, সংস ও সতব্যবহার 
করিও; ইহাতে অচিরে অশেষ ফল পাইবে । এইরূপে সতর্ক হুইয়া শরণাপন্ন 
তাবে চলিলে সাধুভক্তদের সাহাযা মানসিক রাজ্যে অচিরে স্পষ্টই অনুত্তব 
করিতে পারিবে এবং সমষে তাহাদের দ্বারা নিজেকে অনুক্ষণ ফুক্ষিত বুঝিতে 
পারিবে, তখন ক্রমশঃ আপনা হইতেই সর্বাতোগ্তাবে সেবার্থ প্রেমে আত্ম সমর্পণ 
অত্যাস হইয়া যাইব ও তোমার জীবন জনন সফল হইবে, তুমিণচর্নম অভীষ্ট 
লান্ভ করিবে। 


প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যহিতেছে; আর ঢএকটী ধাচ[লিতা করিয়া উহার 
উপসংহার করিব। এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, জগতের সুখ স্বচ্ছন্দ 
ও ভোগাদিধ চেষ্টা না করিয়া, ভগবং, সাধনাধ কি লাভ অর্ল'ত 'অ ছে না জানিয়া 
ও না বুঝিয়া কেন সাধনে প্রবৃত্ত হইব? ইহার উত্তরে এই মাড়ি বলা ধাইতৈ 
পারে যে, কোন দরিদ্র যদি বুঝো যে ক্ষমা ও সহজ উপায় সত্বেও সে, নিজ 
বুদ্ধির €রাষে অলসতা বশতঃ ধন সম্পত্তি উপাজ্জন করিতে না পারায় তাহার 
কষ্টের লাঘব হয় নাই, দরিদতা খায় নাই, তাহা হইলে সে যেমন নিজেকে 
তখন অত দুঃখিত ও তাহার জীবন কৃখায় গেল মনে করে, তদ্রপ আমাদের 
বাসনা পাশবন্ধ জীবাত্মা অতুল ভোগ এখ্বর্ট্যের মধ্যে থাকিয়াও যদি দেখে খে 
ইহ জীধনে তাহার সাধনা হইতেছে না, সে ভগবস্তাব ও প্রেমধনে ধনী হইতে 
পারিতেছে মা, তাহ! হইলে সেও সদাই আপনাকে অতি দরিদ্র মূলে কমে এবং 
অনু) জীমনটা বুখায় গিয়াছে 'তাবিয়া নেহাস্ডে অভ শক্ত দুঃখ ও কষ্ট পার। 
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তাহার সে দুঃখের পরিসীমা থাকে না! জীবাত্মার 'এই দুঃখ আমরা আমাদের 
বহিমুখ অবস্থায় উপলব্ধি করিতে পারি না, কিন্তু দেহাস্তে যখন আমর! সৃক্ষ্দেহ 
পাইব চ্ষখন «ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত হতাশ হইব। প্রিয় পাঠক 
পাঠিকাগণ ! যদি জীবনান্তে ও ঘোর দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার 
ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, সময় ও সবকাশ করিয়া, অকপট প্রার্থনা যোগে, নিত্য 
নিয়মিতরূপে অন্ন অল্প সাধন! করিও, মনে সুখ পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কমন 
বন্ধন শিথিল হইয়াঙ্ীইবে। বাসন! ত্যাগে অনাসক্ত ভাবে ভগবৎ শ্রীত্র্থে 
সর্ব্বতোভাবে তাহার সেবার প্রেমে আত্ম সমর্পণইস্প্ডদ্দেশ্য ও সাধনা। 

আর এই একটি কথা, সম্যক দর্শন ও বিচার দ্বারা আমরা জানিতে পারি 
যে, জগতে কামনার বশীভূত জীব, রাজ রাজেখর হউন বা দীন দুঃখী হউন, 
কেহই সুখী নহেন এবং স্থায়ী পরমানন্দ ল'ভ করিতে পারেন না) অতএব 
সমস্ত উদ্ভঘ ও যত স্বার্থ সাধনে ন! দিয়া, অন্ততঃ কর্তব্য বোধে, অল্প অল্প করিষ! 
নিত্য নিয়মিতরূপে অকপটে সাধন! করা কর্তব্য । স্বার্থ পরতায়, দৈহিক সুখ 
বিমল সদানন্দ্ব লাভ হইতে পারে না, কারণ ইহার! সুখ দুঃখ, উভয়েরই জনক। 
কামনা লেশ মাত্র ও থাকিলে ক্ষণস্থায়ী সুখ ছুঃখই ভোগ হয়। সুখ বাসনা 
ও চেষ্টা হ্বারা যখন *আমরা আমাদের এই বন্ধন ও দুঃখের দশা আনয়ন 
করিয়াছি, তখন এই* বর্তমান ছুঃখের দশা নিবৃত্তি ও হখোদয়ের জন্য সকাম 
ভাবে পুনরায় ষ্টেষ্টা করা উচিত নহে, এই জন্তই পাশ্চাত্য জগতের গুরু 
Jesus Christ সাধকদের উপর ঝ্নুজ্ঞা করিধীছেন, Resist 0০ evi! ( অর্থাৎ 
অমঙ্গল ঘটনার প্রতিবন্ধকতা করিত না, অর্থাৎ এহিক হুখেচ্ছায় শ্বুত কর্ম 
ফলানুযন্্ী তুমি নিজের যে অবশ্যাস্তাবি” দুর্দশা বা বন্ধন অবস্থা আনদ্ুন করিয়া! 
অতৃপ্ত বাসনার জন্য দুঃখ পাইতেছ পুনরায় সেই সুখ লালসায় ও ছুর্দশাধ্বাসন্ধন 
অবস্থা অপময়ন বা! প্রতীকারের চে 1 করিয়া নিজের কর্ম বন্ধনু/#জ্টিল 
করিও না।) এবং থিওসফিক্যাল্‌ মোসাইটীর অষ্ট মেডেম রাভটস্‌কিকে যখন 
কাউন্টেস্‌ অব ওয়াকমিষ্টার জিজ্ঞাসা কণিয়াছিলেন যে তুমি তোমার দৈহিক, 
ব্যাধি ও কট তোর্মীর যৌগিক্‌ ক্ষমতার দ্বারা নিবারণ করনা কেনু, তখন* 
তিনি তছত্বরে ব্লিয়ালিয়াছিলেন, “} 61! youl have no রত সি 
pledjed by the strictest rules and lawg of Occultism toa” 
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renuncijatian of selfish considerations or’ of our occult 
powers to allay our personal sufferings,” অর্থাৎ আমি তোমাকে 
বলিতেছি আমার লিজ মনন কিছুই নাই । যোগ শাস্ত্রের কঠোরতম নিয়ম ও শাসন 
ছারা স্বার্থ চিত্ত! ত্যাগ অথবা আমাদের যৌগিক ক্ষমতা দ্বারা আমাদের দৈহিক 
কষ্ট প্রশমন করণে শপথ করিয়াছি। স্থায়ী পরমানন্দ, সুখ স্বচ্ছন্দত| ও 
পরমৈশ্বধ্য ভোগ করিতে ইচ্ছা থাকিলে নূতন কামনার দ্বারা নৃতন বন্ধন হুজন ন! 
করিয়া বিরোধি ভাব আলোচনা, বা কার্ধ্য সতর্কতা সহিত সর্ব্বতোভাবে ত্যাগের 
চেষ্টা করিয়া নি ্ধামকর্শ্ম- ওগবং প্রীত্যর্থে করিতে হয়। আত্ম সুখ 
জালসায় আমরা যে সখ হুঃখের আোত গঠিত করিয়াছি, নৃতন কামনা দ্বারা তাহার 
কলেবর বৃদ্ধি করিলে আমাদিগকে তাহা ক্রমশঃ দুঃখ সাগরে উপনীত করিবে। 
এই লালগা অন্তৰ্মুখী না হইলে, ইহা কখন শুভদাযী হয় না। জীব নিকাম 
হইতে পারিলে, স্ব“ কম্মফল তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারিলে সব্ব'দা তীহাতে 
নিবিষ্টচিত্ত থাকিয়া ততপ্রীত্যথে” সেবার জন্য প্রেমে আত্ম সমর্পণ করিতে পারিলে 
শীঘ্রই তাহার বন্ধন কাটে ও সে মোক্ষ লাভ করে। 


“বিষয়ে আসক্তি যেই করে মুড জন, 
পদে পদে হয় তার বিরহ ঘটন। 
আশ! ভঙ্গে মনস্তাপে হয় জর জর, 
অনিত্যে মমতা সৰ্ব্ব দুঃখের আকর . 
যে জন সচ্ছিদানন্দে সপ মন প্রাণ, 
না জানে বিরহ দুঃখ সেই তাগ্যবান। 
আশা! ভঙ্গ নাহি তার, শোক নাহি জানে, 

ৃ সদানন্দে রয় চিদানন্দ সুধা পানে ।” 

গা না ১২ অঃ ৬, ৭, শ্লোক-- 

“যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংস্স্ত মংপরাঃ | 
অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥” 
“তেষামহং সমুদ্ধভা মৃত্যু সংসার সাঁগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্‌ ॥ 


আযাঢ়, ১৩১৭ । } ভক্তি | ২৯৯ 





অৰ্থাৎ 


“কিন্তু করি সর্ব কর্ম্ম অর্পণ আমাকে, 
যাহার! একাগ্র যোগে আমাতেই থাকে, 
ধ্যানেতে আমায় সদা উপাসনা করে, 
আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত সেই সব নরে, 

অচিরে কাণ্ডারী হয়ে করি আমি পার, 

স্বৃত্য ময় এ সংসার জলধি অপার।” ৬, ৭। 


আমরা দিবসে যে চিত্ত বেশী করি, সায়ংকালে তাহ! মনে উদয় হয় ও 
তদনুযায়ী নিদরাবস্থ্ধয় আমরা স্বপ্নে সুখ দুঃখ ইত্যাদি ভোগ করিয়) থাকি, তদ্রপ 
জীবনে যে ভাবনা জীব বেশী করে ও তীত্রতার সহিত ভাবে, মৃত্যুর সময় তাহার 
সেই চিন্তাই প্রবল হয় এবং তদনুযায়ী সে পর জন্মে দেহ, গৃহ, অবস্থা প্রাপ্ত 
হয় এবং ইহাও সত্য, যে মৃত্যু অতি অনিশ্চিত; কে কখন মৃত্যু মুখে পতিত 
হইবে তাহার কিছুই স্থিরতানাই ৷ দীত। ৮ম অঃ ষষ্ট শ্রোকে ভগবান বলিয়াছেনঃ 

“যং যং বাপি স্মরণ ভাবৎ ত্যজত্যন্তে কঞ্জেবরং 

তং তমেবৈতি কৌস্তেয় সদ! তদ্ভাব ভাবিতঃ ॥” 
অর্থাৎ 

“যেই ভাব অন্তরেতে করিয়া স্মরণ, 

কলেব্র পরিত্যাগ করে জীবগণ, 

সেই, সেই, ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায়, 

কৌস্তেয় | দেহান্তে জীব নেই ভাব পায় ॥” 
জ্ঞান "গুরু ভীমৎ শঙ্রাচার্ধ্য বলিতেছেন 

“মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব 

হরত্তি নিমেষাৎ কা সর্ব্মং 

মায়াময়মিদ মখিলৎ হিত! 

ুক্ষপদৎ প্রবিশাু বিদ্বিতা।?? ৩ 

“নলিনী দলগত জলবত্তরলং 

তদ্বজ্জীবন মৃতিশয় চপলং 


৩০৩ ভক্তি । (৮ম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা। 
চি ounantiamnuanntnunnnunnannnn Saunauunauntnanantananannnuannnnannnnontunntnananamunomnmand 


*ণ মিহ সজ্জন স্গতিরেকা 
ভৰতি ভবার্ণব তরণে নৌকা ॥” 
অর্থাৎ--"ধন জন এবং যৌবনের পর্ধ করিওন!, কার নিমিষের মধ্যেই কাল 
তাহা হরণ করিতে পারে। এই মায়াময় নিখিল প্রপঞ্চ ত্যাগ পুর্ধবক শীত্র ব্রহ্ম 
পদ জানিয়! তাহাতে প্রবিষ্ট হও ।” ৩ 
“কমল পত্রস্থিত জল যেমন চঞ্চল, তেমনি জীবনও অতিশয় চঞ্চল, এই 
সংসারে একমাত্র সাধু সঙ্গই অক্সক্ষণের জন্য হইলেও ভব সাগর পারের নৌক। 
ত্বরূপ হয়।” ৪ . 
তাই পুনরায় বলিতেছি সর্ব ধশ্ম ও সাধনা পরিহার করিত! তাঁহার শরণাপন্ন 
হইয়া প্রেমে সেবার্থ আত্ম সমর্পণ করিবার চেষ্টা কর, ও সময় মত সাধু সঙ্গ কর, 
তোমার মনস্কামন। পুর্ণ হইবে। গীতা ১৮ অঃ ৬৪, ৬৫ এবং ৬৬ শ্লোক 
“সর্ব গুহাতমৎ ভূয়ঃ শৃখু মে পরম্‌ৎ বচঃ । 
ইষ্টোহসি মে দুঢমিতি ততোবক্ষ্যামি তে হিতমৃ ॥'' ৬৪ 
“মন্মনা ভব মন্ডক্তো মদ্যাজী মাং নমস্ক ক 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতি জানে প্রিয়াহল মে) ৬৫ 
“সর্ব ধর্মান্পরিত্যজ্য যামেকৎ শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সৰ্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষণমি মা শুচঃ |"? ৬৬ 


ধ্র্থাং_ 
সর্দ্বাপেক্ষা গুহৃতম,, পরম বচন মম, 
মনোযোগ সহ পুনঃ শুন পাণ্ড হত, 
তোম! সম প্রিয় নাই, হিত কথা কহি তাই, 
ভালবাসি বলিয়ই কহিতেছি এত । ” ৬৪ 
“আমাতেই প্রাণ মন, কর তুমি সমর্পণ, 
আমারই'ভক্ত হও সর্ব্ব তেয়াণিয়া, 
আমার অর্চনা আর, আমাকেই নমস্কার, 


বারংবার কর চিত্ত একান্ত করিয়া; 


আবাঢ, ১৬১৭।] ভক্তি । ৩০১ 





অৰ্জ্জুন নিশ্চয় তবে, আমাকেই প্রাপ্ত হবে, 
সত্যই প্রতিজ্ঞা করি কহিতেছি আমি ; 

কেম এ প্রতিজ্ঞা করি, জান কি কিরীটধারী ? 
জগতে আমার পার্থ, বড় প্রিয় তুমি 1” ৬৫ 


প্জর্ধ্ব ধৰ্ম্ম পরিহরি, কেষল আমাকে ম্মবি, 
একাস্ত অন্তরে লও আমার স্মরণ, 
সব পাপে পরিত্রাণ, আমিই করিব দান, 


আর দৃঃখ করিওনা, কুঁক্জীর নন্দন ।” ৬৬ 


“রে জীব একান্ত যদি লতিবে নির্বাণ, 

তবে এই মহামন্ত কর অনুষ্ঠান ; 

খিনি যক্জেশ্বর হরি, সারি প্রেমানলে। 
আত্মাকে আহুতি দাও “কৃষ্ণায় নম” বলে ।” 
“বরে জীব এই মহাশ্রাদ্ধ কর অনুষ্টান, 

যাহে তব্‌ পিতুলোক লঙ্তিবে নির্বান* 

বিশ্ব পিতা শ্রীহরিকে করি আবাহন, 

শ্রদ্ধায় হৃদয় পিণ্ড কর নিবেদন 1” 


প্রিয় পাঠ প$ঠিকাগণ ! আর অধিক প্রলাপ বকিবার আঁবশক নাই ; 
আসুন প্রবন্ধ শেষে আমরা* সকলে মিলিয়া সেই প্রেম ও সর্বমঙ্গলময়ের 
শরণাপন্ন হইয়া অকপটে প্রার্থনী করি। দেব! গুরো! প্রভো! ভগবন্‌ 
আর্মীদের হৃদয়ে বল দিন, আমরা যেন নিরভিমানে বাসনা তয্ুগ করিয়া অনাসন্ত 
হইয়া আপনার নিয়ো ls ও আশ্রিত জ্ঞানে, আপনার শরণাপন্ন থাকিয়া* আপনার 
্রীত্যর্থে সর্কতোভাবৈ আপনার গ্রবোয় প্রেমে আত্ম সমর্পণ করিস্টেপারি, যেন 
সর্জীবে আপনারই অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিয়া প্রেমে তাহাদৈর সেবা ও হিত 
করিতে পারি, যেন সর্ব কর্মে ‘আপনারই কর্তৃত্ব দেখিতে পাই ও তাহার মুধ্যে, 
আপনার মঙ্গল ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য বুঝিয়া প্ৰেমে বিভোর হইয়া যাই «এই জীবে 
মন মাতাইয়াদিন, প্রভু আপনার প্রেমানুন্দঘন বরাভয় মুত্তি, দেখ্‌ দিয়া 


৩০২ ভক্তি । [ ৮ম বর্ষ--১১ন সংখ্যা। 





আশ্বস্ত করিয়৷ আমাদের কিনিয়! লউন, আমর] দ্েহ-মন-প্রাণে আপনারই হইয়। 
যাই; “আমি” “আমার”'বলা বা ভাবা নিবৃত্তি হইয়া যাউক । 


রাগিণী পুরবী--তাল একতাল! । 


“গাওরে সন্ধা, গাওরে চক্র, গাওরে উজ্জল তারকাদাম। 

গাঁওরে আকাশ, গাওরে বাতাস, প্রাণারাম হরিনাম ॥ 

গাওরে কানন কুহ্ম্চয়, জয় রাম জয় জয়, 

জীব-জীবন, আম্র্দন, বংশীধারী বাকা শ্যাম ॥ 

“ওরে প্রাণ আপন প্রাণে, হরিগুণ গান মধুর তানে, 

গাওরে বিহগ কুজন তানে, কুচ ভজন শুধ! ১ 

ত্ৰিভুবন বাধ। চরণে ধাহার, তাহারই চরণে প্রাণ আমার, 

বাধ আপনারে প্রেমডোরে, ভব সাগর পাবিরে ত্রাণ ॥ 
শ্ীবিজয়কৃ্ণ গুপ্ত। 


দম্পতী দর্পণ । 


bt 
ep ue Jr শা কাগজে 
oo 


( পুর্ব প্ৰকাশিতের পর ৷ } 
(৯) 
এই জন্য সহধন্দিনীকে প্রথম হইতে' এই পঞ্চ যজ্ঞের বিষয় বিশেযরূপে 
শিক্ষা দি-ত হইবে, প্রথম হইতেই যদি পতি ও পত্বীর কর্তব্য জ্ঞান ও উভয়ের 
অন্তরে বিশুদ্ধ ধম্ম ভাব থাকে, পতির কৃম্মে পত্বীর সহানুভূতি ও উৎসাহ 
এবং পত্নীর কর্তন্য কৰ্ম্মে পতির যথা যোগ্য সহায়তা থাকে, তবে সেই সুপবিত্র 
আদর্শ দরম্পতী হইতে পরিজনবর্গ সৎ" শিক্ষা লাভ করিয়! গৃহস্বামীর সকল 
'কল্পে সহায়ত] ও উৎসাহ দান করিতে পারে। দম্পতী পবিঞ হইলে, দম্পতী 
হইতে সমূৎপন্ন পরিজন নিশ্চয় সৎ হইবেই। এইরপে প্রতিদিন পঞ্চ যজ্ঞৈর 


আধা, ১৩১৭। ] ভক্তি | ৬০৩ 





অনুষ্ঠান করা গৃহীর নিত্য কর্ন রূপে সংভাবে সংসার করিলে সংসারে 
থাকিয়াই গৃহস্থ জীব নমক্ত হইতে পারে, অপর আশ্রম স্বীকার না করিলেও 
গৃহস্থ যে মুক্তির অধিকারী হয় তাহাতে সন্দেহ নাই 
গৃহস্থেন সদা কাঁধ্যৎ আচার প্রতি পালনং 
নহ্যাচার বিহীনন্ত সুখ মন্ত্র পরত্র চ। 
গৃহস্থ কায়মনোবাক্যে সৰ্ব্বদা সদাচার রক্ষা করিবে, আচার প্রতিপালনই 
*গৃহীর ধর্ম, গৃহস্থ সদাচারী হইলেই সকল আশ্রমী সদাচারী হয়, আবার গহস্থের 
আচার নষ্ট হইলে আচার হীন ব্যক্তির সঙ্গ করিয়াও আচারহীন গৃহীর দান 
গ্রহণ করিয়া অন্যান্য আশ্রমি কলুষিত হয়, আবার আচার হীনের গৃহ জাত 
সস্তান সম্ভতি কখনই ব্রহ্মচধ্য বানপ্রস্থ বা জীন যাইয়া উন্নতি লাভ 
করিতে পারে না। 


চার হীনা ন পুনন্তি বেদ যগ্ঠপ্যবীতাঃ সহ ষড়ভি বু্গৈঃ। 
ছন্দান্ডেনৎ মৃত্যু কালে ত্যজন্তি, নীড়ং শকুস্তা ইবজাত পক্ষাঃ। 


অর্থাৎ আচার বিহীন জন যদি ষড়ঙ্গের সহিত বেদা 'দি অধ্যয়নও করে 
তথাপি এবেদ*তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। পক্ষী সকল যেমন পক্ষ হইলেই 
বাসা ত্যাগ করে, সেইরূপ আচার হীনের শাস্ জ্ঞান মৃত্যুকালে স্মরণ থাকে না, 
সুতরাং আচার হীন্রে বেদাধ্যয়ন কেবল ভার বহন মাত্র হয়। 
আচারাল্ুভঙ্ডে হাবুরা চারাঁদীস্পিতাঃ প্রজাঃ 
আচারাল্লভতে ধন্মীৎ আচারোহস্ত্য লক্ষণ । 


আচার হইতে আয়ু বৃদ্ধি হয়, আচারবানের সং পুত্র জন্মে ও গ্ভাচার 
হইতে চিত্ত, প্রসন্ন হয়, এমন কি আচার হইতে দুরদৃষ্টও নষ্ট হয়।, শাস্ত্রে 
সদাচারের এমন ভাবে প্রশংসা করিয়াছেন যে, গৃহস্থ মাত্রেরষ্ট সক কর্ণে 
সদাচার প্রতিপালন করা একাস্ত কর্তৃব্য। অনেকে সদাচারের উপকারিতা অনু- 
ভব করিতে ও চেষ্ট ন! করিয়া কেবল* লোভী ও কামী হইয়া দেহেন্িয় 
পীতির ট্লন্ত দিবানিশি ব্যতিব্যস্ত থাকে, তাহারা জানেনা ষে কদাচারণী * সুখের 
প্রত্যাশায় ঘুরিলেও সুখের বস্তু বহু বহু সংগ্রহ করিলেও প্রাণে সুখণ্পায় নী, 


৩০? ভক্তি 1 | ৮ফ বৰ্ষ--১১শ সংখ্যা । 





অধিকস্ত হস্তস্থিত ব্রণদুষিত স্থানের উপরে সুবর্ণ কঙ্কণ দিলে যেমন সুখ হয় 
না,বরৎ ক্লেশই হয় সেইরূপ কদাচারে কলঙ্কিত চঞ্চল ও ব্যথিত হৃদয়ে বাহিক 
সুখের বন্ধ দিলেও তাহাতে সুখ হয় না। 
তাই বলিতেছিলাম, গৃহ তোমার গৃহ তোমার পুজ তোমার ধন অম্পদাদি 
হইতে যদি তুমি যণার্থ জীবনানন্দকর সুখ পাইতে চাও তবে সদাচারী হইতে 
যত করিও গৃহিনীকে সদাচারিণী করিতে বিশেষ উপদেশ দিও নতুবা সুখের.আশ! 
মাত্রই হইবে সুখ পাইবে না। দেখ আচারের উদ্দেশ্য সত্য গুণের বৃদ্ধি করা, 
কারণ সত্য গুণই সকল সুখের একমাত্র কারণ । ভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন 
সত্যং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত 
জ্ঞানমা বুতাতু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত 
অর্থাৎ সত্য গুণ সুখ দান করে, রজো গুণ কম্মে ও কন্মু বাসনায় আসক্ত 
করে, আর তমোগুণ সুখ দেয় না কর্ম ও করায় না কেবল ছুঃখময় নিদ্রা 


আলস্য ও বুথা পরচচ্চায় আসক্ত করিয়া মহ দুঃখ দেয়। সুতরা: সত্য গুণের 
বৃদ্ধিকারক সদাচার প্রত্যেকেরই পালনশয়। 


আচার দুই ভাগে বিভক্ত মানসিক ও শারীরিক) পুর্বে যেরূপ বলা,হইল 
ওঁ ভাবে স্ত্রী পুক্রাদি জনগণের সহিত সর্বদা পবিত্র বিষয়ের চিত্ত! ও শালোচনা 
করিয়া মনকে উন্নত করিবে এবং স্থুলদেহ দ্বারা সত্বগুণ, প্রধান দ্রব্য আহার 
বিহার করিবে। 
সৎ বিষয় ভাবনা ও সৎ, বিষয়ের আলোচনাকে মানসিক সদ চার বলে অর্থাৎ 
যাহাতে শয়নে, স্বপনে ও জাগরণে মনে মনে ঈর্শবর মূর্তি বা ঈশ্বর তত্ব 
কিংবা! ভক্তের বিষয় ভাবনা করা যায়, আর যাহাতে মনের চঞ্চলত ও ছুর্বলতা 
নাশ হইয়া একাগ্রতার উদয় হয়, এরূপ ভাবের ব্যবাহার করাই মানসিক সদ্ধাচারের 
উদ্দেশ্য মানসিক সঘাচার না হইলে কেবল শারীরিক সদাচার মানবকে 
আস্বোর্নীওর পথে চালাইতে পারে না অধিকস্ত মানসিক উন্নতি না করিয়া কেবল 
শারীরিক সদাচার করিলে লোক দেখান ধাশ্মিকতা ও ( শুচিৰামুর ভাব” ) হইয়া 
গড়ে, অগঠিতচিত্ত ব্যক্তি কেবল বহিক আচার করিতে করিতে কপটী ও 
ধৰ্ম্মধবজী হয়া লোকের নিকট অবিশ্বাসী ও উপহাস্তাস্পদ হয়। ক্রমশঃ 
০ বেদাস্তরত্ব ! 


জীক/রাধারমণো জয়তি । 


ভক্তি। 


ere Ee rh RE Ea oe Etat Sant Cn < 


১২শ সং খ্যা-৮ম ন বত । 


এল mL 








ভণি্ভগবতঃ; সেবা ভক্তি; প্রেমঙ্গরূপিণী । 


ভক্তিত্নানন্দত্নপা চ তক্তিভক্রন্ত জীবন্ঘ্‌ ॥ 





প্রার্থনা! 





প্রবৃত্তৌচ নিৃত্ৌঁচ কাধ্য। কাৰ্য্যে শুভ! শুভে । 
ত্বয়ৈধ চালিত ভাত ত তৃংপ্রদুক্তত কৰো ম্যহমূ। 
কশ্মুণ। যেন দেবেশ ত্রুয়ি ভক্তি: সুনিশ্চলা। 
জায়তেতু তথা দেব শিমু মামনু ব্রতমৃ ॥ 


হে ভূত ভাবন্‌! কর্ম ক্ষেত্রে নানা প্রকার কশ্ম প্রদান করতঃ তুর্মিই আমাকে 
নানা ভাবে ভাবা ইতেছ*নর্তকের ইচ্ছা [ধচালিত কাঠের পুতুলের ন্ায় প্েকর্মে যে 
তাবে যতদিন নাচাইবে, সেই ভাবে সেই কার্যে তত দিন নাঁচিতেই হইবে। 
ভুগিয়া ভুগিয়া বেশ শিখিয়াছি এবং তোমারই কৃপায় এই ধারণা আসিয়াছে যে, 
কোন (বিষয়েই আমার কর্তৃত্ব নাই, কি প্রবৃত্তি পথে, কি নিবৃত্তি পথে, ঝিষভাল কর্খে, 
কি মন্দ কর্মে, তুমি যে ভাবে চালাইবে আমি সেই ভাবেই তোমার আদেশে 


৩০৬ ভক্তি । [৮২ বর্-_১.শ সংখ্যা। 





তোমাঁদ শক্তি বলে কৰ্ম্ম করিতেছি ও করিব, কিছুতেই তোমার শক্তির বাহিরে 
যাইয়া নিজ শক্তি বলে কিছুই করিতে পারিবনা। তবে আমি কাঙ্গাল, আমি 
ভিক্ষুক, তোমার নিকট ভিক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিবনা, তাই পুনঃ পুনঃ 
চ'হিতেছি, জ্জানাইয়া দাও কোন পথে চলিলে তোমার আনন্দ ধামে পহুছান 
দু) কেলি লু কৰিলে শেমাতে নিশ্লা ভক্তি আসে, আর বুঝাইয়া দাও 
আমার জীবনের লক্ষ্য এবং জীবনের প্রকৃত কর্তব্য কি? হে অনস্তর্ধ্যামিন্‌ ! 
তুমি ছদয়ের সকল ভাবই সাক্ষীরূপে জানিতেছ, আমি £ঠামার প্রতি নির্ভর 
করিয়া তোমার আদেশ প্রতি পালনের আশায় তোমার দিকে চাহিয়া রহিলাম 
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তুমি যাহা করাইবে তাহাই করিব, স্প্‌হা শুন্য করিয়া 
দাও, আর যেন কিছু চাহিবার প্রবৃত্তি আসিয়া তোমার বিশুদ্ধ ভালবাসার 
অনুভবে বঞ্চিত না করে। তুমি যখন যাহা দিবে, যখন যে ভাবে রাখিবে, 
তাহাই যেন হাসি মুখে অবিচারিত ভাবে আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিয়া 


তোমার মঙ্গলময় নামের জয় দিতে পার়ি। 
গান ॥ 


তোমারি মতন এমন আপন, ভুবন মাঝারে নাই আমার , 
জীবন বল্লভ £--(নাথ) তুমি আমার আমি ও তোমার ॥ 
দিবানিশি নাথ আছ আশে পাশে, প্রাণে প্রাণে আছ অনায় ভালবেসে, 
ছাড়িয়ে থাকন! ৮--ভবু ভালবাসা বুঝেন তোমার ॥ 
দিতেছ শকতি বলিতে করিতে, খাইতে ঘুমাতে উঠিতে বসিতে, 
দেখিতে শুনিতে তোমা বিনে কোন বল নাই আমার ॥ 
দীনবন্ধু হরি দ্বীন জন ত্ৰাতা, তোমাবিনে কে আর জানে মন ব্যাথা, 
বা করাও তাই করি 2-তুমিতহরি সর্ব মুলাধার ॥ 

দীনবন্ধু বেদাস্তরত্ব । 


শ্রাবণ, ১৩১৭ ] ভক্তি { ৪৬৭ 


নিবেদন। 


০ 
আস 
০০ 
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ভক্ত গ্রাহক-মহোদয়গণ! দেখিতে দেখিতে ভক্তির আর একটী বংসর 
পুর্ণ হইয়াগেল, কাল কাহারও বাধ্য নয়, সময় নিরস্তরই চলি যাইতেছে ; তবে 
কেহ কেহ স্ময়েরজ্সত ব্যবহারে আত্মার উম্নতি সম্পাদন করিরা নিজেও হুখী 
হন, অপরকেও সুখী করেন, আর কেহ কেহ সদালোচন! রসে বঞ্চিত থাকিয়া 
নিজেরাও অজ্ঞান অন্ধকারে থাকেন, পরের প্রাণেও এ অন্ধকার সঞ্চালিত 
করেন। ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী নরনারী সং আলে'চনা ও সংসঙ্গ করিরা 
জীবনের লক্ষ্য ও ক্ম্মের পরিনাম স্থবির করত আপন আপন কুসংস্কার ও 
কুপ্রপুত্তি প্রস্থত কুংসিত ভাব সকলকে কাল শ্ৰোতে ভাগাইবা ক্ৰমিক উন্নতির 
পথে অগ্রসর হন, তাহারা অনুভব করেন যে, একট! বংসর গেল তাই কত 
নতন নতন কথা, নৃতন নৃতন শিক্ষা ও নৃতন নৃতন ভাব লাভে সুখী হইলাম 
একট! বৎসর যেমন চলিয়া গেল উহার সহিত আমারও অনেক অন্রানান্ধকার 
অপসান্িত হুইল, যে সময়টা গেল তাহা যেমন আর আসিবেনা, আমারও যে 
অজ্ঞান যে মন্দ জব বংসরের গতির সহিত চলিয়া গেল তাহাও আর ফিরিয়। 
আসিব্নো। আমি ক্রমিক সেই প্রাণারাম অধ্যাত্ম সুখে সুখী হইবার জন্য 
এক শ্রেণী উপরে উঠিলাম, আসুক নূতন ৪ বর্ষ, আবার নূতন নূতন বিষয় শিখিয়া 
ও অনুষ্ঠান করিয়া ইহ! অপেক্ষু উন্নত, শুদ্ধ ও পবিত্র হইব । এইরূপ ভাবে 
ক্রুঘোন্নতিতে সমারুড নরনারী নৃতন্র নতন বর্ষকে সাদরে আহ্বান করেন, নিত্য 
নিত্য ধাহারা নূতন নৃতন শিক্ষা লাভ করেন ও করিবার "অভিলাধ্ট্র তাহারা 
বুঝিবেঙ্গ সৎ আল্মেচনা সং উপদেশ ও ভগবদ্‌ ভক্তগণের আচার ব্যবহারের 
আলোচনা কত সুখ কর ও কত আধশ্যকীয় ॥ 

আর যাহারা আস্মোন্নতির «দিকে অগ্রসর হইবার জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা 
করে না, নিজ লিজ বদ্ধ মূল কুসংস্কারঁকে অতি আদরে হৃদয়ে রাখিয়া অসংঞ্সঙ্গে 
বুথ পরচন্চায় জীবনের কাল অতিবাহিত করে, তমো গুণে বিবেক মক্তি যাহাদের 
একেবান্ধর সমাচ্ছাদিত, তাহার! নংআলোচনা! করেনা সং আলোচন্কার অব্ঙ্ারুত। 
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ও বুঝিতে পারেনা, এমন কি সং আলেচন! সংভাব ও সং প্রসঙ্গ কাহাকে 
বলে তাহাও জানেনা, কেবল আহার নিদ্রা পরায়ণ ভোগোন্ম,খ ইন্দিয়ের দাস 
হইয়! মনুষ্য জীবনের অধুল্য সময় অতিবাহিত করে, তাহাদের এক একটা বংসর 
যায় আর হৃদয়ের আ'বর্জ্জন!, পাপ, তাপ, হতাশ! ও ছুরাশ। বাড়িতে থাকে, এই 
অবস্থায় আবার কেহ কেহ ভাবে হইল কি! বিষয় ভোগের জন্য ও 
স্ত্রী পুত্রাদির সহিত নানা প্রকার সুখ সচ্ছন্দতা ভোগ করিব বলিয়া যে উচ্চ 
জীবন পাইয়াছি তাহার একটা বংসর কমিধা গেল; আশানুরূপ আনন্দ 
পাইলাম না, শরীর ও মন নুস্থশ্ছইল না, কম্মুও শেষ হইল না, দিনে দিনে 
দিন চনিরা চল, হায় করিলাম কি? 

আবার এক শ্রেণীর লোক এরূপ ভাবনাও করেনা, তাহারা কেবল ইন্নিয় 
সুখ ও বৃথ। আমোদ প্রমোদে যে কোন প্রকারে সময় কাটানই জীবনের লক্ষ্য 
মনে করে, বোঝেন! মুন) জীবন কত উচ্চ, জানেন! কম্খের পরিণতি, ভাবেন! 
পরে কি হইবে। 

এই রূপে মংভাবাগ'নল, সহভাবলাভেক্ছুক, ও অস ং, এই ত্রিবিধ লোকের উন্নতি 
ও সময়ের সার্থকতার জগ্য শাহী যুক্তি প্রমাণ ও ভক্তের দৃষ্টান্ত সম্বলিত 
প্রবন্ধাদি যথা সাধ্য সংগ্রহ ও সঞ্চলন করিয়া বহু ভক্ত নরনারীর আনন্দ বদন 
করত তাহাদেরই যত্রে রক্ষিত! ভক্তি পত্রিকা আজ ৮ম বৰের পুর্ণতা লাভ করিল, 
যাহার! ১ম হইতে ইহার প্রবন্ধাদি লিখিয়া ও পড়িয়া আনন্খলার্ত করিতেছেন 
তাহারাহ পুঝিতেছেন ভক্তি পত্রিকার উদ্দে্ কত দু সিদ্ধ হইতেছে। এ বিষয় 
আমার অধিক বলা অগঙ্গত বিবেচনা আমি পাঠক পাঠিকার প্রতিই এ সমা- 
লোচনার ভার অপাণ করিলাম। যাহারা এই পত্রিকা হইতে ধন্মতত্বের ও 
আস্মোনতির অনুকূলে কিছুমাত্র উপকার পাইয়াছেন, তাহারা আপন বন্ধু রান্ধবের 
নধ্যে সেই‘বখ ও সেই আম্রোনতির ভাব্উতমাহের সহিত প্রচার করুন ইহা 
আমার বিশেষ নিবেদন । 

যাহারা আমাকে ভক্তিতে লিখিত প্রবধ্ধাদির জন্য আশীর্ব'্দ ও'উত্সাহ 
বাক্যে উৎপাচিত করিতেছেন, তাহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে বৰ 


থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, ভাহার। যেন পুর্ব পুর্ব ব২সরের মত জ্যাগামী 
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বর্ষেও প্ররূপ উৎসাহ: প্রদান করিয়া কর্মের সহায়তা করেন এবং যাহাতে 
তাহাদিগকে সুখী করিতে পারি সেরূপ আশীর্বাদ কয়েন। আর বাহার রুপায় 
এই ৮ম বর্ষের পত্রিকায় নিরাপদে “শ্রীীগোবি-দলীলারহস্ত” “দম্পতীদর্পণ” 
প্রভৃতি অতি আবশ্যকীয় বিষয় সকল লিপিবদ্ধ করিয়া ভক্ত সমাজে প্রচার 
করিতে পারিয়াছি সেই বিশ্বনিয়স্তার কৃপায় যেন নববর্ষেও ও সকল তত্ব 
প্রচার করিতে সমর্থ হই। আমার সকল বিষয়েই বল ভরসা ও সহায় সম্পদ 
&সই লীলাময়ের কৃপা, ভক্তগণ আশীব্বাদ করুন। 





শ্ীদীনবন্ধু বেদান্তরতু। 


সৎপ্রসঙ্গ ! 
( পুর্ব প্ৰকাশিতের পর |) 


OAD 
En 0 ৩ সপ্পস্স 


চ।* ধ্যানের বিজ্ঞান সুন্দর রূপে বুঝিলাম, তুমি বলিলে যে সাধনের প্রথমা- 
বস্থায় একটুষ্কট্ট লাহ করিতে হয়, কিন্তু সে দিন জনৈক পণ্ডিতের নিকট শুনিলাম 
যে, বেদে লিখিত আছে “ধশ্মা্ধি সুখং” ফলতঃ সাধন যদি ধর্ম হয় ও বেদ বাক্য 
যদ্দি সত্য হয়, তবে সাধনে সুখ না পাইবার কারণ কি? অথচ ইহাও দেখিতেছি 
যে নিয়ম রক্ষার জন্য যখন ইষ্ট মুন্ধ জপ কঞ্িতে বমি তখন মনকে বহিধিষয় 
হইতে ফিরাইযু*ধ্যানে সংলগ্ন করা কষ্টকর হয়, প্রকৃত আনন্দ পাইলে মন তাহ! 
ছাড়িয়া স্ধন্য দিকে যাইবে কেন? যাহ হউক এক্ষণে এই ই সন্পেসতটি “মিটাইয়া 
দাঁও। 

র। ভাই মাধনকে ধন মনে করিয়া তুমি প্রথমেই ভুল করিয়াছ, সাধন Fs 
অন্তর্গত, এবং এই কর্ম ধর্্মলাভ রূপ উদ্দেণ্ডের উপায় মাত্র, উপায় ধ্উদোশ্া নহে, 
অর্থ-উপাজ্জন করা ভোগরূপ উদ্দেগ্ডেরুউপায়.মাত্র কিন্তু যদি কেহ এই উপার্জন 
করাকেই উদ্দেশ্য মনেক্করিয়া উহা ভোগ না করে, তাহা হইলে যেমন তান্তার, কষ্ট 
মাত্র সার য়, তাহার ভাগ্যে ভোগের আনন্দ লাভ হয় না, সেইরূপ সংসারের 
অধিকাংশ ব্যক্তি অজ্ঞানদ্পনিত অজ্ঞতার বশে উপায় ক্লে উদ্দেগ্য অর্থাৎ ধর্মকে 


৩১০ ভক্তি । [ ৮মব্ধ--১২শ সংখ্যা। 








ধৰ্ম্ম মনে করিয়া ধন্মের প্রকৃত ফল লাভে বঞ্চিত হয়, কর্ম্ম ধম্মমন্দিরে প্রবেশ 
করিবার সোপান মাত্র ও সাত্বিক, রাজদিক ও তামসিক ভেদে কম্মের তিন প্রকার 
ভাব, এবং এই ভাবানুযায়ি ইহার গতিও ত্রিবিধ, তামসিক কর্ণের নিমগতি, 
রাজসিকের মধ্যগতি ও সার্তিকের উদ্বগতি, ফলে সাত্বিক কর্ম্মই প্রকৃত সাধন 
শব্দবাচ্য, ইহার ছারা মন উন্নীত হইয়া বুদ্ধি বা জ্ঞানের শান্তিময় অধিকারে প্রবেশ 
করে, এবং এই জ্ঞানই ধর্ম মন্দিরের দ্বার স্বরূপ, অতএব দ্বারের মধ্যে প্রবেশ না 
করিলে যেমন মন্দিরের মধ্যে যাওয়া! যায় না, সেইরূপ জ্ঞানের উন্মেষ না হইণে 
ধর্মের উপলদ্ধি হইতে পারে না, আবার সোপান পার নাহইলে যেমন দ্বারের নিকট 
যাওয়া যায় না, সেইরূপ সান্তিক কণ্ম ভিন্ন জ্ঞানের উন্মেষ হইতে পারে না। 


অতএব ইহা নিশ্চয় জানিও যে, সাত্বিক কর্ণের দ্বারা জ্ঞান অজ্জিত না হইলে 
ধর্মের উপলদ্ধি হয় না, জিহ্ধার বার! ভিন্ন যেমন অন্ত কোন উপায়ে মিষ্টানের 
আস্বাদ পাওয়া যায় না, সেই রূপ জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ধর্ম্দের আস্বাদ ও তজ্ঞনিত 
আনন্দ ভোগ করিবার অন্য উপায় নাই, তবে সাধনের পথে কিছুদূর অগ্রসর হইলে 
দুর হইতে যখন জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তখন গুপ্তধনের আশায় মৃত্তিকা 
খননের ন্যায় সাধনের শ্রম আনন্দগর্ত হওয়ায় উহার বেগ অনুভূত, হয় না, পরে 
এ ধন লাভ করিলে যেমন আনন্দ উচ্ছ,দিত হইয়া উঠে, সেইরূপ জ্ঞান লাভ 
পূর্বক ধৰ্ম্ম মন্দিরে প্রবেশ করিলে প্রকৃত আনন্দের উপলদ্ধি হয়; এই অবস্থায় 
সাধকের নিকট ত্রিতাপ প্রতিহত ₹ইয়া যায় ও তাহার জন্ম মরণাদির মহাভয় আর 
থাকেনা, সামান্য অগ্নি যেমন পর্ববতাকার,তৃণ সমূহকে ভম্ম করে, সেইরূপ জ্ঞান 
লাভের পর প্রকৃত ধৰ্ম্ম অলরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও জন্ম মরণাদির কারণ স্বরূপ 
পুঞ্জীভূত কৰ্ম্মৰীজ সমূহকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, এই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান 
বলিয়াছেন ?-- 

"স্বল্পমপ্যস্য ধৰ্ম্মস্ত ত্রায়তে মহতোভয়াৎ 


দ্বিদল পদ্দের ন্যায় এই ধর্মমন্দির ছিতল, ইহার প্রথমত জ্ঞানময় ও দ্বিতীয় 
তল, ধ5তন্যময়, প্রথম তলে আনন্দের উচ্ছাস বিরাম'আছে, কিন্তু প্রথম তল 
অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় তলে অর্থাৎ প্রতিবিশ্থিত চৈতন্য বা জ্ঞানের “সীমা পার 
হইয়া স্বরূপ চৈতন্যের স্মধিকারে রি সময়ে ভাৰের সোপান দিয়া সাধক 
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যত অগ্রসর হন, ততই আনন্দের আধিক্য অনুভব করিতে করিতে ক্রমে স্বরূপ 
চৈতন্যের স্তরে উন্নীত হইলে উচ্ছ াস্ময় আনন্দ অবিচ্ছিন্ন ভাবে তাহাকে অনন্ত 
কালের তরে *আশ্রয়"কর়ে জানিও। 

চ। জীবে দয়া করা ধম্মের না কর্মের অস্তঃর্গত? 

র। ভাব ভেদে দয়া কখন ধন্ধের এবং কখন কর্মের অজর্গত হয়, 
আ'মিত বুদ্ধিতে দয়া করিলে উহা কম্মের অন্তর্গত হইয়া প্রয়োগ ভেদে নানাধিক 
পরিমাণে সাময়িক তত ফল মাত্র প্রসব করে এবং অহমিকার 'আবরণ উন্মোচন 
করিয়া শ্রী'ভগবানের ভাবে দয়া করিলে উহা ধন্বের অস্বঃর্গত হইয়া নিত্য ফলের 
জনক হয়, দয়া চ]ুরি প্রকার, তামসিক, রাজপিক, সার্ধিক ও নিষুণ, ইহার মধ্যে 
যে ভাব সংযুক্ত করিয়া! দয়া করিবে, তদনুযায়ি ফল ল।ভ হইবে, প্রথম তিন প্রকার 
ভাবের দয়া কন্মের ও নিশুণ দয়া ধন্মের অন্তর্গত জনি ও। 

চ। ভালকূপ বুঝিতে পারিলাম না। 

বু। তামাসক দয়া কাহাকে বলে জান! মনে কর এক জন্‌ দন্দ্য এক পথিকের 
সর্বস্ব হরণ করিয়া বলিল “তোমাকে প্রাণে মারিতাম কিন্তু দ্জা করিয়া ছাড়িয়া 

দিলাম, শীত্র পলায়ন কর,” এই ভাবযুক্ত দয়ার ফলে পুণ্য সঞ্চয় না হইলেও 
ইহা অর্তিরিও* পাপে* ডুবিতে দেয় না। অঁহিক বা পারলৌকিক সুখ কামনায় 
দয়া করাকে রাজনিক দয়া বলে, ইহা সাময়িক শুভফল প্রসব করে মাত্র, 
আর শানম্মাদিষ্ট কওব্ড বোধে শ্রীভগবানের শ্রীত্যর্থে দয়া করাকে সাত্বিক দয়া 
বলে, এইরূপ দয়ার ফলে মোক্ষানন্দের করণ খরপ জ্ঞান সম্পত্তি লাভ হয়, 
কর্ম্মজ দয়ার মধ্যে এইরূপ দরার্কোই শ্রেষ্ঠ ও নির্মল বলিযা জানিও, কেননা 
ইহার ছঘাঁরা শ্রীভগ্রবানের দয়! আকধিত হইয়া জ্ঞান স্বরূপে খ্পাধকের হৃদয়ে 
সঞ্চারিত হয়। 

উপরোক্ত ত্রিবিধ “দয়াই কর্ণ্ণের * ঈস্তঃগতি, ইহা ব্যতীত ধর্মের এত 
যেনিগুণ দয়ার কথা বলিয়াছি তাহা জ্ঞান লাভের পরে ভিন্ন উপলব্ধি কর! 
যায় না এবং আমিত্ব বুদ্ধির দ্বারা এরূপ "দয়ার প্রয়োগ হইতে পারে না, এজ 
নিজের ইচ্ছার সংভ্রব না থাকাতে তাহা সকল পাত্রে প্রযুক্ত হয় ষা,* কিন্তু” 
পাত্র বিশেষে যখন প্রযুক্ত হয় তখন সাধক আপনাকে যস্তরবং বিবেচনা কর্দিরা 


৬৯২ ভক্তি । ॥ ৮৯ বর্ষ--১২শ সংখ্যা। 
১ UOMO enue OAAUE 
শ্রীভগবানের দিকে চাহিয়া থাকেন ও তাহার দয়াতে নিজের আধার পূর্ণ দেখেন, 


ফলে তাহার আমিত্ব বুদ্ধি সেই চৈতগ্ময়ের শ্রীচরণ কমলে যুক্ত থাকায় 
তিনি উপলব্ধি করেন যে, দয়! জীবের নহে, ইহা অনন্ত ভাবে এক আীভগবানকেই 
আশ্রয় করিয়াছে, জীবের সম্বল প্রার্থনা, এবং দয়ার মালিক তিনি । 


গঙ্গ। হইতে আধারের দ্বারা বারি উত্তোলন করিলে সীমাবদ্ধ হওয়ায় ঘেমন 
তাহার শক্তি ক্ষীণ হইয়] যায় এবং ঢালিবার পরে আধার অল্পক্ষণ শীতল থাকে 
মাত্র, সেইরূপ আমিত বুদ্ধির দারা আত্মসাৎ পূর্বক দয়াকে সীমাবদ্ধ করিলে 
উহ! শক্তিহীন হইয়! যায় এবং প্রযুক্ত হইলে সামরিক শুভফলের জনক হয় মাত্র, 
কিন্ত গঙ্গার সহিত সংযুক্ত থাকিলে দীর্ধিক! যেমন নিজে পুণথ'কিয়া অপরের 
তৃষ্ণা দূর করে, তাহার বারি কখনও ফুরায় না, সেইরূপ স্ত্রী ভগবানের দয়া সাধকের 
আধার দিয়া যখন পাত্র বিশেষে প্রযুক্ত হয় তখন তাহা অনন্তের সহিত যুক্ত 
থাকায় নিত্য ফল প্রস্ব করে জানিও। 


যখন দয়ার প্রয়োগ হদ; তখন শ্রীতগবানের দয়ায় আপন আধার পুর্ণ 
দেখিয়া সাধক নিজেকে কৃতাৰ্থ বোধ করেন ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ভগবহুদ্দেশে 
বলেন যে, প্রো ! ধন্য তোমার দয়া! আর আমিও ধন্য! কেন না তোমার 
দয়ার ভ্রোত আমার আধার দিয়া প্রাবাহিত হইয়া তোমার কু! পাত্রে প্রযুক্ত হইল। 


ভাই! এই নিগুণ দয়ার দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই লক্ষ্য ভগবন্মুখীন 
হইলে পূর্ণরূপে ইহার আদান, প্রদানের হৃবিধা হয়, দাতা আমিত্ব বুদ্ধিতে দয়! 
করিবেন না ও গৃহীতা মানুষের নিকট দয়! চাহিবেন না, মানুষের আধাররূপ 
যবনিকার অস্তরূলস্থিত শ্রীভগবানের করণ অনুভব করিবেন, ফলতঃ 'উভয়ের 
ভাব সমান হইলে এইরূপ দয়ার আদান প্রদানে পুর্ণ ফল লাভ করিয়] উভয়েই 
কৃতার্থ 'ন, নতুবা স্থল বিশেষে একের গ্যাব ঠিক থাবিলেও উহার দ্বার তিনি 
অন্তের ভাব উঁহ্যক্ত করিয়া দেন ও তাহাতে অন্যের পূর্ণ ফল লাভ না হইলেও 
তাহার পূর্বাভাস সুচিত হয় অর্থাৎ দঙ্গগুণে ক্রমশঃ তাহার লক্ষ্য প্রকৃত পথে 
চালিত হড়' জানিও । 


চ। দান কিসের অন্তর্গত ? 


শ্রাধ্ল, ১৩১৭ | ] ভক্তি । ৩১৩ 








র। দয়া সম্বন্ধে যাহ! বলিলাম,* দান সম্বন্ধেও সেই ভাব, ইহাও “দয়ার 
স্তায় ভাব ভেদে ধৰ্ম্ম ঘা কর্মের ত্রিবিধ স্তরের অন্তর্গত হইয়া তদনুযায়ি ফল 
প্রদান করে, বিরক্তির সহিত অনিচ্ছায় দান তামপিক, এঁহিক বা পারলৌঞক 
শুভ কামনায় দান রাজসিক ও ভগবৎ শ্রীত্যর্থে নিজের আধ্যাত্মিক মঙ্গল 
কামনায় দান সাত্বিক কন্মের অস্তর্গত। এই ত্রিবিধ দান ব্যতিত জ্ঞানী সাধকগণ 
আমিত্ব বুদ্ধিকে তগবল্পক্ষ্যে স্থির রাখিয়া যত্ত্রধৎ ভাবে যে দান করেন তাহাই 
ধৰ্ম্মে অন্তর্গত ওউনিগুণ এবং নিত্যফল প্রসবকারী । 

চ। গ্রহণের ভাব কিরূপ ? 

ব। ইহারও আকার পুর্কোক্তক্ূপ, জোর করিয়া বা অন্ুরোধাদির দ্বার! 
বাধ্য করিয়া ধিরক্তি ভাবের দান গ্রহণকে তামসিক, কাল্পনিক অভাব পুরণ 
বা সঞ্চয়ের জন্য মান্ষের নিকট গ্রহণ কে রাজসিক ও কেবল প্রকৃত অভাব 
পুরণের জন্য মানুষের ভিতর হইতে ভগবানের দান গ্রহণ করাকে সাত্বিক 
বলে এবং অযাচিত দান ভগবং প্রেরিত বোধে গ্রহণ করাকে নিগুণ বলে 
জানিও, তামসিক ও রাজসিক গ্রহণে অন্ফান্র ও সাত্বিক গ্রহণে জানের 
বীন পিত হয়, কিন্তু নিগুণ গ্রহণ অজ্ঞান ও জ্ঞানের আতীত চেন্তময় ভাব প্রদ 
হত জনও ৭ 

শ্রীহরেন্র নাথ মুখোপাধ্যায় । 
ক্রমশঃ 


লীল। রহস্য । (১০) 
noc 
( পূৰ্ববগ্ৰকাশিতের পর |) 
| | 

প্রিয় পাঠক পাঁঠকাগণ ৷ এইবংর্‌ শ্রীকৃষ্ণ বাংসল্য ভাবের পীর বাহির, 
হইসেন তাহারই উদ্যোগ করিতেছেন, এতাবং কেবল ধা! যশোদার ভাবে 
ভাবিত থাকিয়া যশোদানন্দন “নামে *মাঠভাবাপন্না গোপীগণের নিকট বালক- 
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ব্পে খেলিতেছিলেন, মাতৃভাবাপন্ন গোপীরাই বাখসপা ভাষ্ু বুকে করিয়া 


৬১৪ ভক্তি । 1 ৮ম: বধ- ১২শ সংখ্য! ৷ 








গোপালকে দেখিতে আমিতেন, গোপালকে ভালবাসিতেন, এবং গোপালকে 
আদর যত্ব করিতেছিলেন। আনন্দ দাতা শ্রীগেবিন্দও সস্তানরূপে মাতৃগণের 
জন্ম জন্মাস্তরীন মুক্তির সুফল প্রদান করতঃ সকলেরই ‘প্রাণে অনির্ক্চনীয় 
সুখ বিধান করিতেছিলেন, এইবার আর একটু ভাবের প্রসার আফুম্ত হইল । 
গোপালের রূপলাবণ্য ও সবমধুর বালকভাবের কথা স্ব্বত্র প্রচার হইল, যাহার! 
বাংসল্য কিন্বা সখা ও মধুর ইহার কোন একটী ভাবের বিষয় আশ্র করেন নাই 
অথচ ধার্মিক ধাত্মিকা সেই সলক নর নারী গোপালের গুণশুবণে আকৃষ্ট হইয়া 
ভালবাসারমূত্তি মা যশোদার নিকট আসিতে লাগিলেন। সর্ব্বান্তর্ধামী শ্রীকৃষ্ণ 
সকলকেই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, যশোদ। নন্দনকে দেখিয়া সকলেরই 
হৃদয়ের গুপ্তভাব জানিয়া উঠতে লাগিল, শুধু গোপগোপী নয় ধাহারা সখ্য 
প্রেমের আধার স্বরপ সেই ত্রজবালকেরাও আকষিত হইতে লাগিলেন। সুতরাং 
মা যশোদার বাংসল্যভাব-রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য ভাবের সংমিশ্রণ আবন্ত 
হইল। প্রীবৃষ্ণের রূপ লাবণ্য শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বাক্য ও প্রাণ মন বিমুগ্ধ" 
কারিণী বালক মুলভ খেল! আজ গোকুল ছাড়িয়! ব্রজধামকে আনন্দত করিতে লাগিল। 

লীলাময় ! ধন্য দোমার খেল৷, ধন্য তোযার চত্ুরতা। তোমার খেলার 
জয় হউক, তোমার খেলায় আকৃষ্ট হইয়া নর নারীর প্রাণ সুশীতল "হউক, 
শ্তোমীর খেলার তু আলোচন! করিম! সংশয়িত চিত্ত নবু নারীর হৃদয়ের 
অন্ধকার বিবরিত হউক। মঙ্গলময় ! আশীর্বাদ কর যেন লীলাতত্ব জদয়ঙ্গম 
করিয়। কৃতার্থ হইতে পারি, জগতকে শিখাইতে তুমি নাব পের অতীত 
নিত্যবস্ত হইগ্বাও বালক সাঞ্জিয়াছ, তুমি ইচ্ছামত; যাহা ইচ্ছাকর তাছাই হয়, 
তবু হে লীলাময় ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার ভন্ত তুমিই আবার সঙ্গী জুঠাইতেছ? 
এ রহস্য তুমি না বুখাইলে কে বুঝাইবে বল । 


পাঠক পাঠিকাগণ ! ূর্ব্বে শুনিয়াছেন, গর্গাচার্্য সংক্ষেপে নন্দকে' শ্রীকৃষ্ণ 
ও বলরামের তত্ব. বুঝাইয়াছেন, ইহার রা সাধক সাধিকাকে কি শিক্ষা 
দিয়াছেন সে ব্যিত্েও ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার পর কি হইল 
জনিত সমুংসুক রাজ! পরীক্ষিতকে লক্ষ্য করিয়া শুৰদেৰ কি বলিতেছেন 
গুনুন। 


শ্রাবণ, ১৩১৭ । ] ভক্তি । ৩১৫ 








ইত্যাক্মানৎ সমাদিগ্য গ্চ স্বগৃহৎ গত । 
নন্দঃ প্রমুদিতোমেনে আক্মানৎ পুর্ণমাশিষাহ ॥ 


এইরূপে অতি উদ্বারচেতা গর্গাচাধ্য শ্রীকুম্ণের নামকরণলীল| স্মাঁপন করিয়। 
নিজ গৃহে গমন করিলেন, পূর্ণত্রক্ম সনাতনই পুজকরুপে আসিয়াছেন এ পুল 
হইতে সকলের সকল ছুঃববিণরিত হইবে গর্ণাচাধ্যের এইরূপ তহকথ। শ্রবণ 
করিয়া নন্বমহার,'জ নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন নন্দমহারাদ রর মনে 
'ভাবিতেছেন অহো! আমার ভাগ্যের মীম! নাই, অমার পর্ব জীবনের ও ইহ জীব- 
নের যাহা কিছু শুভানুষ্ঠান ছিল আজ বিধাতা তাহার পরিপুর্ণ ফলরপে এই সর্ধ- 
জন প্রশংসিত নধন ও মনের আননধব্ষন অন্তানরহ্র প্রধান করিলেন | দেবগণ 
দিজগণ প্রসন্ন হইয়া আমাকে যে সকল আশীর্বাদ করিয়াছেন আজ সে সকল 
সকল হইল, গর্দাচাধ্য কখনই রঞ্জিত বা কলিত কথা বপিবেন না, তিনি 
যাহ! যাহা বলিলেন মে সকল সত্য বপিসা আমার বিগাষ হইতেছে । আনন্দ" 
ময় সানি আপন নদে আপন প্দপে পাইয়াছি তখন আমি 
ধন্য হইয়ছিঃ আমি কৃতাৰ্থ হইয়াছি, আমার স্যার ভাণ্যবানঞ্চে আর ভয় কি? 
আর আমর কোন অভ্‌ব নাই আর কিছু আমার পাইতে বাকী নাই। পাঠক! 
ভাবুন নদ্দের এইরূপ ভ 1ব কি রো গুণের অহঙ্গার? না আর কিছু, সাধুসঙ্গে 
সাধক তত্ব জান লাভ করিলে এইপ দৃঢ় বিশ্বাসী, ভাবানন্দে আনন্দিত এবং সফল 
মনোরখ হইয়া স্লিজঞ্র মুখা মনে করেন, যতদিন এই তত্র ন্ৰানের উদয় না 
হয় ততদিন “হার আমার কিছুই ইহলন| আমি বেধ হয় নরকে যাইব” এইরূপ 
অস্থিরতারভাব থাকে, তরঙ্ঞান হানের হং্দর সনদ! ভীত ও মৰ্ব্বদ) অভ্তাবগ্রস্থ 
থাকে, জ্ঞানের আলোক জালিলেই অন্ছান অন্তু্কার সরিয়। যায়, যেমন অদ্ধুকার 
সরিয়! যায় আুমনি সাধকের আত্ম তত্ডের উপলব্ধি হয, সাধক সদানন্দ প্রাণে 
ভাবের উচ্ছচাসে বপিয়। “উঠেন “্ধন্তোহচি ২ “ধন্যোহম্মি ‘কৃতাৰ্থোংস্মি র্যা দি” 
আমি ধন্য, আমি কৃতাৰ্থ হইলাম ইত্যাদি আরও বলেন 


অহং দেবে নচান্ঠোম্মি ত্রর্মেবাহৎ ন শোকভাক্‌ 
সচ্চিদানন্দ রূপত্বাৎ নিত্যমুক্ত্ষতাবভাকুু । 


৩১৬ ভক্তি | ৮ বধ--১৯শ সংখ্যা! 


Ef 


অর্থাৎ আমি সেই জক্িদানন্দময় শ্রীতগবানেরই অংশ, আমি শোকমোহ 
ও ছুঃখাদ্দিতে অভিভূত হবার যোগ্য নহি, আমি নিত্য মুক্ত স্বভাববিশিষ্ট, আমার 
ভয় নাই, বন্ধন নাই, মুত্যু নাই, আমি আনন্দ স্বরূপ প’ *এইরূপ ভাবানন্দের 
উচ্ছাস দেখাইবার জনই নন্দমহারাজের এইরূপ ভাব । পরে আবার লীলাময় 
কি লীলা করিতেছন শুনুন । 
কালেন ত্রজত| তাত গোকুলে রামকেশবৌ । 
জানুভ্যাৎ সহপাণিভ্যাৎ রিঙ্গমানৌ বিজভুতুঃ ৷, 
শুকদেব বলিতেছেন, হে রাজর্ষে! তোমার লীলাতত্ত শুনিতে বাসনা, তাই 
ব্লিতোঁছ শ্রবণ কর, লীলাময়ের লীলার সীম! নাই, প্রত্যেক লীলাই যে অপূর্ব্ব 
ভাবরসের প্রস্রব্ণ স্বরূপিণী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিছু দিন পরে 
জ্রীরামকুঞ্জ দুই ভাই বাহু ও জানুর দ্বারা চলিতে আরম্ভ করিলেন, এ চলার 
ভাব অতি মধুর, চলিতে চলিতে রাম ও গোবিন্দ গোকুল ছ'ড়িয়া এক একবার 
ব্রজমধ্যে প্রবেশ আরভ্ত করিলেন ॥ 
তাবজ্তি, যুগ্ম মনুষ্য সরীস্থপত্তো। 
ঘোষ প্রখোষরুচিরং ব্রজকর্দমেযু। 
তন্নাদ হৃষ্টমনসা বনুস্যত্য লোকৎ 
মুগ্ধ প্রভীতবছৃপেয় তুরস্তি মাত্রোঃ ॥ 


জীরামন্কুঞ্চ চরণ আকর্ষণ করিয়া অতি ভ্রতবেগে চলিতে চলিতে কটি ও পদ- 
স্থিত ভূষণের সুমধুর শব্দে আকুষ্ট হইয়া রজের কর্দমের মধ্যেই,গমন করিতে 
লাগিলেন, ভূষণের শব্দের তালে তালে সাকৃষ্ট হইয়া পথে গমন শীল লোকের 
সহি'ত্‌ বহুদূরে যাইয়া আবার ওঁ সকল লোক অপরিচিত বোধে একটু তীতের 
মত হইয়া! অতি ক্রতবেগে দ্গেহময়ী জননী বশোদা ও রোহিণীর নিকট ফিরিয়া 
আসিতে্ুন কর্দমাক্ত হইয়া ও স্বতাধ আুন্দরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ বলরাম নিজ নিজ 
অঙ্গ কান্তিতে সঞ্চলকেই মোহিত করিতে লারনিলেন। 


তন্মাতরৌ নিজ হুতৌ দুণয়া শ্ব বস্তৌ ৷ 
পদ্কাঙগরাগকচিরাবুপ গুহদোর্ভ্যাং | 





শ্রাবণ, ১৩১৭ |] ভক্তি । ৩১৭ 





দত্বা স্তনং প্রপিবতো স্ম মুখ নিরীক্ষ্য 
মুগ্ধতিতাল্পদশনং যযতুঃ প্রমোদৎ ॥ 


রাম জননী রোহিণী এবং কুষ্ণ জননী যশোদা উভয়ে আজ একত্র হইয়া 
এক স্থানে দাড়াইয়া একই বাতসল্য ভাবে ভাবিতা হইয়া পূত্রদ্ধয়ের গমন 
লীল্‌! দর্শন করিতেছেন, চক্ষুর পলক নাই ; মনের অন্যদিগে গতি নাই ; কেবল 
কানাই বলাইয়ের মুখ কমল নিরীক্ষণ করিতেছেন যত দেখেন ততই সহ 
'বাড়িতেছে, যত স্নেহ বাড়িতেছে ততই পুজ মুখ মধুর হইতেও হম্ধুর মনে 
হইতেছে, পুত্র সেহে জননীর স্তন দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে ; আর থাকিতে না 
পারিয়া-ক্রুত পর্দে গমন করত কর্দরমাক্ত শরীর তথাপি অতি হুন্দরাঙ্গ শ্রীরাম 
কষ্ণকে ছুই বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন, জননীর হৃদয় জ ড়াইল 
পুল মুখে স্তন অর্পণ করিয়া স্তহ্থপান করাইতে লাগিলেন, সুখের সীম! নাই, 
যশোদা ও রোহিবী উভয়েই পুজ সেহে আত্মহারা স্তন দুগ্ধ দিতে দিতে 
পুজের মুখ নিরীক্ষণ ও ভস্তদ্ারা সন্বাহন করিতে করিতে পুজের সহাস্য 
বদনে স্লাল অজ দত্ত উঠিয়াছে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হলেন, রাম্‌ ও কৃষ্ণ 
আজ বদন্ঠ শোভায় মায়ের মন প্রাণ বিমুগ্ধ করিতেছেন, সাধনের ধনকে বার 
বার বক্ষে ধারণ ও চুম্বন করিয়া যতই শুভ আশীর্ব্বাদ ও আদর করিতেছেন কিছু- 
তেই যেন আশ! মেটে না কোন কথাই যেন প্রাণের ভাব সম্যক ব্যক্ত হয় না। 
হায় যে সুখকে *উপপনিষদাদি গ্রন্থে « অব্ঙ্থনসো গোচর ” বলিয়া কীর্তন 
করিয়াছেন কার সাধ্য তাহ] ব্যক্ত“করে ?। 


যশোদা রোহিণীর এই অব্যক্ত মধুর বাংসল্য ভাবোচ্ছাঁস রনুষ্িব করিতে 
বোধ হয় কোন গৃহস্থেরই কষ্ট হইবেনা, কারণ যাহার! সন্তান প্রসব ক্ষক্ধিয়াছে 
তাহারা ইহা* পদে পদে* অনুভব করেন যে, পুত্রের একটুক একটুক এটিনিতিতে 
পিতা মাতার মনে কিরূপ অনির্বচনীয় আনন্দ হয়। পাঠক! * যখন সাধারণ 
মায়িক সংর্সারেও মায়িক পুত্র কন্যার উন্নতিতে মা বাপ আত্মহারা আনন্দ 
লাভ করেন, তখন প্রেমের আধার শ্রীভগবানকে যাহার! পুত্ররপে ঘাইুয়াছেক 
তাঁহাদের যে কি রকম হয় তাহা কে বলিতে পারে । 


৩১৮, ভর্তি | [৮৭ বর্ষ ৯২ সংখ্যা? 


2 


এখানে শ্রীভগবান্‌ নরনারীকে যেন ধনিতেছেন জীব তুমি যদি প্রাণ খোলা 
ভালবামা লইয়| আমাকে আপন করিতে পার তবে আমি ক্রমিক তোমার 
আনন্দ বর্দনের নিমিত্ত তোমার ভাবরসের পুষ্টি সাধন কুরিয়া তোমায় চিন্ময় 
নিত্য সুখে সুখী করিব। মাসিক সম্বন্ধ দিন দিন বুদ্ধি পাইয়া যেমন 
আত্ম তত্র ভুলাইয়া দেয়, আম'তে কৃত প্রেম মশদ্ধও সেইরূপ দিন দিন 
অসীম ভাবে বাড়িয়া বাড়িয়া মায়িক বাসন। কামন! ও পার্থিব ভাব ভুলাইয়া 
এমন কি আত্মহারা করিয়া আম;রই ভাবানন্দে আনন্দিত ল্রে। 





এদিকে-- 
যর্হ্যসনা দর্শনীয় কুমার নীল! বন্ত ত্রজে তদব্লা? প্রগহীীতপুন্ছিঃ ॥ 

বংসৈরিত সত উভাবকু কষা মাণৌ। 

প্রে্ন্ত্য উদ্ধিত গৃহ জহৃযু হসন্তয: ॥ 
এইরপে যখন কমার লীলার প্রথমাবহায় রামকুফ্ বংসের পুচ্ছ ধারণ 
করিয়! তাহাদের সহিত খেলা করিতে আরও করিলেন, বসগণও দ্রুত পদে 
গমন করত গোকুন্ব.ও ত্রজধাম এই ছুই স্থানে বামকু্ধকে আকধণ করিতে 
লাগিল, তখনকার মেই দর্শনীর অপুধ্ লীলা দর্শনে সমাগত গোপগোপীগণ 
একেবারে গৃহ কর্ম্ম ভুলিয়া গেলেন তখন তাহাদের কেবল “নেত্র ইন্দিয়েরই 
সার্থকতা হইতে লাগিল, রামকুঞ্চের ভাব ভঙ্গিতে আচরুষ্ট হইয়! নিজেরাও 
হাসিতে লাগিলেন, অপরকেও হাসাই তে লাগিলেন, অন্যচিস্তাংনাই, অন্ত কের 

ভাবনা নাই সকলেই আনন্দ-রূপে বিভোর € 
পাঠক পাঠিকা গণ! এই লীলার ভাব ক বুঝিতে তছেন না? লীলাময় আজ 
কোন নিগঢ় তত্ব প্রকাশ করিয়া ভক্ত জনের মন প্রাণ পুলকিত করিতেছেন, 
ভা শুন । “সাধকের মন্রূপ গোকুলে গেোকুলবিহারী হরি আরাধ্যদেব এতদিন 
গোপর্নেY, ছিলেন, এক্ষণে গোণুচ্ছ ধারণ করিয়া ব্রধামে যাতায়াত করিতে 
লাগিলেন, অর্থাৎ সাংসারিক কার্যের মধ্যেও ভাবময়ের খেলা অস্ুভব করিতে 
আরস্ত হয়, গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া চণার তাঁংপর্ধ্য ইন্নিয় ভোগকে অবলম্বন 
করিয়া, ত্বেগ্য বিষয়ের মধ্যেও দেখ! দেওয়া, অর্থাৎ এইরপ উন্নত অবস্থান 
সাধক বেশ বুঝিতে পারেন যে, চক্ষুই দেখেনা, কর্ণই শোনেন! ইহার সহিত 
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ইন্দিদের ইনিয়, ইন্দিয়ের আধঠ।ত। ইন্দিয় গোচর জীগোবিন্ই বিষয় ভোগ 
করিতেছেন, আমি যাহ! করি তাহা আমার শক্তিতে নয় পোবিন্দেরই খেলা। 
এইরূপে প্রত্যেক কার্যেন্ভগবহ খেলার অনুভূতি হওয়ায় সাধক নিজের অভিমান 
সম্ভুত সকল কার্ধ্য ভুলিয়া কেবল ভগবং খেলায়ই বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, সকল 
কাধ্যেই বলেন প্রভো! ধন্ তোমার খেলা আমি আগে বলিতাম আমি করি, আমি 
বলি, এক্ষণে দেখিতেছি আমি কাঠের পুতুলের মতন, তুমি যাহ! যাহ! করাইত্ছে 
তাহাই করিতেছি, এইঞ্ধ আত্মহারা ভাবে ভগবং খেলা অনুভব করিতে করিতে 
আবার প্রাণে প্রাণে ভয় হয় পাছে এই অপুস্ন ভাব অসং সঙ্গে নষ্ট হয়, তাই 
নিজের ভাব নিজের হৃদয়েই সংগোপনে রাখিতে যন্ত্র করেন মা যশোদ! ও 
'রোহিণীর দ্বারাও লীলার ভবে তাহাই দেখাইতেছেন। 


ভ্ীদীন বন্ধ শন্া। 


ক্রমশ: 


দম্পতী দ্পণ। 


AEE 
০9০০ 


( পুর্ধবপ্রকাশিতের পর 1) 


গ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন। 
বন্ে্দিয়ানি সংযষ্য য আন্তে মনপা স্থরন্ ॥ 
ইন্সিয়ার্থবিমূঢ়াত্ম। মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ 
লৌকিক সদ্‌!চারী হইবার জন্য লোক দেখাইয়া যে ব্যক্তি বাহি 
কৰ্ম্মে ন্দয়গণকে সত্যম করে মনকে মানসিক সঙ্গাচারে সংযম করিতে চেষ্টা করে 
না, বাহিরে যে যে ব্যিয় ত্যাগ করে মনে মন সেই সেই বিষয়ের ভোগ ভাবনা 
করে এইরকম লোককে মিথ্যাচার বলে, সুতরাং আগে মনকে সংযত করিয়া পরে 
বাহিক আচার করাই যুক্তি সঙ্গত, মন যদি সত্যত থাকে তবে নিরামক্ত ভাবে 
বাহিরে কর্ম করিলেও আত্মার অধঃপতন বা বন্ধন হয় নী। 


৩২৬ ভক্তি | [ ৮ম ব্ব--১২শ সংখ্যা । 


ধত্তিক্রিয়ালি মনসা নিষম্যার ভতেহ্জুল ॥ 
কন্দেক্রিষৈঃ কর্ম্মধোগ মসভ্তঃ সবিশিষ্যতে 








অর্থাৎ মানসিক সদাচারের বলে মনকে সংযত করতঃ নিরাসক্ত ভাবে থে 
ব্যক্তি কর্মেজিয়ের দ্বারা কর্ম্ম করে সে ব্যক্তি নিস্পাপ ও নিত্য মুক্ত! গৃহস্থকে 
এই ভাবে সংসার করিতে হইবে, আস্তরিক সংযম অভ্যাস করিয়া কর্তব্য. পথে 
বিষয় তোগ করাই সংগৃহস্থের কর্তব্য, সুত্তরাং প্রথযে মানিক সদাচার করিষ। 
মনকে নিরাসক্ত,নিম্প্‌হ ও শাস্ত করতঃ বাহিক সাচার সংআহার ও সৎব্যবহানর 
করিবে, যাহাতে রজোগুণ ও তমোগুণের বুদ্ধি হয় এরপ দ্রধ্য আহার করিবে 
না, সাত্বিক দ্রব্য আহারে মানসিক ও শারীরিক উভয় রকমে পাচার প্রতিপালিত 
হয়। যাহার! তামসিক ও রাজসিক বৃভিতে সুখ প্রত্যাশায় রাজসিক ও তামসিক 
দ্রব্য আহার করে তাহার! শারীরিক ও মানসিক উভয় রকমে শাত্তিহার! 
হইয়া পারিবারিক ও নানা প্রকারে অশান্তি ভোগ করে! গৃহস্থ কখনও নিজে 
অসৎসঙ্গ করিবে না, এবং পরিজনবর্ণকে করিতে দিবে না, গৃহস্থ যদি সাত্বিক 
আচারে এবং পর্নিজন বর্গের সহিত সাত্বিক ব্যবহারে সংসার করিতে পারে 
তবে অলোভী, অক্রোধী ও নিবোগী হওত সহসস্তানগণের জনক হইয়া 
সংসারেই খ্বগাঁয় হুখলাভ করিতে সমর্থ হয়, বল! বাহুল্য যে, গৃহস্থ নিজে যেরপ 
পবিত্র ভাবে থাকিবে, নিজ জ্রীকে সেই ভাবে রাখিতে চেষ্টা করিবে, স্ত্রীজাতি 
যদি সদাচারের প্রভাবে সহক্মনুষ্টান দ্বার! সাত্বিক ভাবাপন্না হয়, তবে যখন 
যে ভাবেই থাকুক তাহাতেই সন্তষ্ঠা « প্রফুল্লবদন। থাকিয়া নিজেও সুখ পায় 
এবং স্বামী, পুক্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ কও মুখী করিতে পারে। এইরূপে সাত্বিক 
ভাই যে সকল বকম সুখের জনক তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং সেই সর্ধব 
হোঁ জনক সাত্বিক ভাবের একমাত্র উদ্দঈপক যে মানমিক ও শারীরিক সদাচার 
তাহা গৃহ হ মাত্ৰেরই সর্বান্ত করে ও স্ব প্রযত্বোরক্ষণীয়। সভ্যবৃন্দ ৷ গৃহীর সকল 
কাধ্যই জন্ধীক করিতে হয় “সন্ত্রীকোধন্মমাচরেৎ* এই শান্ত বাক্যকে আশ্রয় 
কস্য়া গৃহস্থ দম্পতী পবিত্র ভাবে সত্বগুণ প্রধান আহার করিলে আর কোন 
রকমই কষ্ট পায় না, এবং য্থাস্ময়ে সন্যাসাদি আশ্রম গ্রহণ কবিধার আবশ্যক 
হহলে সংসার ও ভোগ্যবন্ত ত্যাগ করিতে কষ্ট পায় না, শান্পর বিধি অনুসারে 
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করিয়া গৃহে থাকিয়াই সকল আশ্রমের ফল ল!ভে কৃতার্থ হয়, স গৃহস্থ আশ্রমাস্তর 
স্বীকার না “করিলেওঁ প্রার্থীত ভগবৎপ্রেম, ভক্তি, জ্ঞান কিন্বা মুক্তি লাভে 
সফল মনোরথ হইতে পারে, এই জন্যই প্রথমে খলিয়াছিলাম গহস্থাশম শেষ্ট । 
আপনারা সকলেই গৃহী সুতরাং মমঘের অপব্যবহার ন! করিয়া পতিপন্নী দিবারাত্রি 
কেবল স্টুল ভোগ্য ব্হাতে আসক্ত না থাকিযা যথাশান্ন গুহধন্ম রক্ষা! করিয়া 
গুনুুল্লভি মনুষ্য জীবনী, সার্থক করিবেন, আর এ বিষয়ে অধিক বল! নিয়োজন 
আপনারা আমার এ ধু্টতা মার্জনা করিবেন এখানে অনেকই আমার গুরুজন 
আছেন কেবল আপনাদিগের আচ্ছা প্রতিপালনের জন্যই উপদেশছলে এত 
কথা বলিলাম। এরূপে শিষ্ট ব্যবহার করিতেছেন এমন সমর পণ্ডিত মহাশয় আদিম! 
জামতাকে বলিলেন বাবা অঠ্য এই পর্যন্ত থাক ভো'জনের দুব্য প্রঙ্তত । সত্যগণকে 
বলিলেন আপনারা এক্ষণে অনুমতি প্রদান করিলে প্রবোধ বিশ্রাম করিতে যায় 
আপনাদেরও অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত ৷ পণ্ডিতের বাক্যে সকলেই স্রীকুত হইলেন 
ও বলিতে ল্লাগিলেন, পণ্ডিত তুমি ধন্য, অতি সুপাত্রে ক্যান করিয়াছ, ইহারু 
সহপদেশে ও সদ্বাবহারে আমর! অনেকেই আপন আপন? কদাচার পরিত্যাগ 
করিয়া আর্য তির ঝঁতব্য কণ্মে উদ্যুক্ত হইয়া পবিত্র জীবন লাভের জন্য আশা 
করিতেছি, এইরূপে ধ্কলে প্রবোধের গুণ ও মিভাধিতার প্রশংস! করতঃ 
সভা ভঙ্গ করিলে । নকলে প্রবোধের কথিত বিষয় ভাবনা ও পরস্পর আলোচন। 
করিতে করিতে আনন্দের সঙ্ছিত ভোজন করিম নিজ নিজ গৃহে গমন 
করিলেন একে একে সী জাতিরা ও "আহার করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিল 
বাড়ীর ‘মধ্যে কেবল পণ্ডিত মহাশয়ের *আস্মীয় কুটলগণে পৰিঝ্তিশ্ছইরাঁ প্রবোধ 
আহার ও বিশ্রামান্তে দেশ প্রথানুসারে নিজের বাড়ী যাইবার প্প্রস্তাব 
তুলিলেন পণ্ডিত মহাশীয় কোন রূপ* আপত্তি না করিয়া কন্তাকে স্বাক্স্রীর বাড়ী 
পাঠাইবার উদ্োগ, করিতে লাগিলেন । দেখিতেদেখিতে যতই'বে্া শেষ হইতে 
লাগিল ততই পণ্ডিত মহাশয় ব্যাকুল হইতে লাগিপেন, নেত্রদ্ ঈষৎ রুক্তবর্ণ ও 
ছল ছল ভাবে অশ্রুপুর্ণ হইতে লাগিল এই ভাবে হুশীলার হাত ধরিয়া প্র প্রবোর্ধের 
নিকট "আনিয়া প্রবোধকে বলিলেন বাবা প্রবোধ আমার একমাত্র সন্তান 
৪৯ 
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সাদরে পালিত! স্বেহের সুশীলাকে তোমার করে অর্পণ করিরাছি, দেখ যেন 
সুশীল! আমার সুখে থাকিতে পায়, সুশীলা আমার শান্ত স্বভাবা, সুশীল! বুদ্ধিমতী, 
সুশীলা লোভ ও ভোগশক্তি রহিতা বলিলেও বনিতে পর! যায়, তবে 
জুশীল] জন্মাবধি আদরে প্রতি পালিতা, সুশীলা নিজের স্বভাবের গুণে একদিনও 
আমাদের নিকট কোন রূপ কট্‌ৰুথ। শুনে নাই বলিয়াই কোনরূপ কষ্ট ও কটু 
বাক্য সহা করিতে পারে না তুমি ইহাকে নুশিক্ষিতা করিতে যত্ব করিও ইহার শত 
শত অপরাধ ক্ষমা করিও এবং ইহার তুমিই একমাত্র লক বলিয়াই ইহাকে 
সন্গেছে প্রতিপালন করিও, আমি সংশিক্ষার পক্ষপাতী তুমি যে গত রাত্রে কর্তব্য 
বোধে বিবাহের উদ্দেশ্য ও মন্ধ্ার্থ হুশীলাকে শুনাইয়াছ তাহাতে আমি অতিশয় 
সুখী হইয়াছি, আমি তোমার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তোমার হস্তে সুশীলাকে 
অর্পণ করিব বলিয়৷ পরমেখরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, বিশ্বনিয়স্তা- আমার 
আশা! পূর্ণ করিয়াছেন, আজ হইতে আমি সুশীলার জন্য নিশ্চত্ত, এক্ষণে তোমরা 
দুইজনে সুখে সংমার করত? নিজেরাও সুর্খী হও ও গুরুজনকে সুখী কর 
ইহাই আমার আস্তরীক আশীন্দাদ, তুমি সুবোধ, শাস্জ্ঞ ও ধায়িক তুমি জান যে 
ধৰ্ম্মপত্বীকে কি প্রকারে পালন করিতে হয় সে বিষয় আমার কিছুই বলির নাই, 
সুশীলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন মা তুশীলা আজ তুমি স্ব'শ্বীর গৃহে গমন 
করিবে এই ভাবিয়া আমি কেমন অধীর হইয়াছি যে সোমার মুখপানে চাহিয়। 
নথ] বলিতে পারিতেছি ন', হুশীলার মুখে হাত দিয়! বলিলেন সুশীল! তুই আমার 
একমাত্ৰ সন্তান জন্মাবধি একদিনও আমাদের ছাড়িয় কোথাও যাই নাই, আজ 
আমাদের ছাড়িয়া অন্য সংসারে প্রবেশ করিবি তাই তোর মুখপানে চাহিয়া 
চক্ষের অ-ম্সন্গরণ বরিতে পারিতেছি না, আমি আশার অনুরূপ গুণে ও রূপে 
অতি হুপারে তোকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম এখন বিধাতা সকল রকমে 
তোকে খে রাখুন ইহাই প্রার্থনীয়, হুশীল। এতদিন ধেম- পিতামাতার কাছে ছিলি 
আজ হহতে ঈর্মখাত আর এক পিতামাতার সংসারে যাইতেছিদ্‌। মা সুশালা 
“পতি দেব ভব” ( পতিই আরাধ্য দের এই ভাবাপন্ন হও ) পতির পিতামাতাকে 
আপন পিত! মাতা জ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিও তুমি যদ মেখানে তাহাদের 
প্রিয় হইতে পার তাহারা তোমায় গুণে আকৃষ্ট হইয়া তোমাকে সন্তানের মৃত 
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ভাল বাসেন, লকলে তোমার যশ করে' তবেই আমার মুখ উজ্জল ও প্রাণ 
আনন্দিত হইবে, আর তুমি যদি তোমার ব্যবহারের দোষে তোমার শ্বশুর শাশুড়ীর 
অবাধ্য হইয়া নিন্দনীয়চ হও তবে তে'মাকে দেখিয়া, তোমাকে বাড়ীতে আনিয়া 
দিবারাত্র আদর যত্ব করিয়াও আমি হুখী হইব না, যদি শুনি তুমি সেখানে 
সুখে আছ, যদি শুনি সকলে তোমায় ভাল বলে ও ভালবাসে, আর যদি শুনি 
তুমি পতির ও পতির গুরুজনের সেবা শুশীষায় তাহাদের প্রিয়পাত্রী হইয়াছ, 
তবেই আমার সুখ এঞ্সং যখনই সময় পাইব তখনই তোমায় দেখিতে যাইব । 
এই ব্লিতে বলিতে পণ্ডিতের চক্ষে জল আসিল, দৃই হাতে চক্ষুর জল মুছিতে 
মুছিতে আবার বলিলেন, সুশীল! আজ তোমাকে স্বাধীগহে পাঠাইয়া কেমন 
করিয়া যে ঘরে থাকব তাহাই ভাবিতেছি, একট পরিশ্রম করিয়া ঘরে আসিলে 
তুমি বাবা বাবা বলিয়া আমার নিকটে আসিয়া আমার শ্রম দূর করিবার জঙ্ 
যেরূপ অন্দর যত্ব করিতে; মূ; আজ হইতে আমি সেই চুখে বঞ্চিত রহিব, 
সংসারে আর একটা পুত্র কন্যা নাই যে, তাহাকে দেখিয়া তোমার মুখ ভুলিব, 
যাহাই হউক তোমাকে যখন সংপাত্রে অর্শণ করিয়াছি তখন তুমি সুখে আছ 
ইহা শুনিলে সকল দুঃখ দূর হইবে। অুশীলা একদিন গল্প করিতে করিতে 
শকুম্তলার কথা ঝুলিতে নিয়া বলিয়াছিলাম বোধ করি তোমার মনে আছে, কম্বমুনি 
সন্যাসী হইয়াও শকুজ্ঞলাকে বিদায় দিবার সময় বলিয়াছিপেন__ 


যাঙ্যত্তদ্য শতুত্তলেতি হৃদয়ং অংস্প ষ্ট 
মুংকণ্যয়! অস্তৰ্বা'গতরোপরোধি গদিতৎ চিন্ত! জড়ং দৰ্শনমৃ। 


বৈরুব্যৎ মম তাবদীদৃশঙ্পি স্বেহাদরণ্যৌকসঃ 
পীড্যস্তে গৃহীণঃ কথং ন ভনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবেঃ ॥ 


কহ্বমুনি বলিয়াছিলেন*আজ শকুণ্ডল! *পৃতিগৃহে যাইবে ভাবিয়া আম্টুগ্গ হৃদয় 
অতিশয় উংকষ্টিত *হইয়াছে, কথ! বলিতে কষ্ট হয়, হৃদয়গত শোকৈ যেন বাক্য 
অবরুদ্ধ হইতেছে, নয়নদ্বয় যেন চিন্তায় জড়ীডুত হইতেছে, আমি বনবাসী আমারই 
যখন এইরূপ হইল “তখন জামিন। যাহারা গৃহী নূতন কন্তার বিরহে চাট়াদের' 
প্রাণ কিরূপ হয়! 


৩২৪ ভক্তি । [৮৭ বর্ব--১১শ সংখ্যা । 


কথ! অতি সত্য, আজ ,আমারও প্রাণ উৎকপ্ঠিত হইতেছে, কন্তা বিবাহ 
দিয়াছি সুখের দিন তথাপি যেন কি দুঃখ । কি অব্যক্ত অভাব, আলিয়া যে 
হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে তাহ! বলিবার ভাষা পাই না। মহামুনিকন্ব যেমন, 
শকুর্তলাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন আমিও মা তোমাকে সেই ধষি বাক্য 
প্রয়োগ করত আশীর্বাদ করিতেছি। 
শুশ্রীধন্স গুণ, কুরুপ্রিয় সতী বৃত্তিৎ পুরস্তীজনে । 
ভতু্ণর্বপ্রকুতাপি রোষণতয়া মান্বপ্রতীপৎ গঃ॥ 
ভূয়িষ্ংতব দক্ষিণ| পরিজনে ভোগেঘন্ুৎসৈকিনী। 
যাস্ম্যেবং গৃহিলীপদৎ্ যুবত্যয়া বামাঃ কুলম্তাধয়ঃ ॥ 
অর্থাৎ পতিগৃহে গমন করিয়া! গুরুজনদিগকে শুশ্রধাকর, পুরস্থিত অন্তান্ত 
স্ত্রীগণের প্রতি সখ্যভাবে ব্যবহার কর, স্বামীর যাহাতে আনন্দ হয় সেইরূপ 
ব্যবহার করিয়া স্বামী সুখে সুখিনী হও। পতিক্রদ্ধ হইয়া অন্যায় রকমে 
কটু বলিলেও পতির প্রতি বিরক্ত ভাব প্রকাশ না করিক্না পতিকে শান্তনা করিবে। 
ভোগেতে আশক্তি না রাখিয়া লোভ. ও ক্রোধ শুন্য হইয়া পতি কুলের বাব্ধবগণকে 
আপন জন মনে কঁরুত সেবা করিবে । এইরূপে পতিকুলে যাহাতে সকলের 
নিকট যশক্ষিনী হইতে পার ইহাই আমাদের প্রার্থনা ও উপদেশ ;. তাহার' 
পর তোমার ভাগ্যে যেমন থাকিবে হইবে । সে বিষয় আর আমাদের বলিবার 
বা ভাবিবার অনিকার নাই। 
পণ্ডিত এইরূপ বলিতেছেন আবু, মাঝে মাঝে চক্ষের জল বন্ধাঞ্চলে দ্বারা 
পুছিতেছেন এই সময় পণ্ডিতের স্ত্রী (সুশীলার মা) একেবারে পাগলিনীর 
মতন আতস্ম অ'সিয়| বলিতে লাগিলেন, মা সুশীলা তোকে শ্বশুর বাড়ী 
পাঠাইঘ! আমি কি করিয়া গৃহে থাকিব) আয় মা আমার বুকে মাথা দিয়া 
আমার প্রাণ শীতল কর মা। এই বলিয়া স্থশীলাকে বকে জড়াইয়া বারবার 
ুশীলার * মুখ দেখিয়া কান্দিতে লাগিলেন তখন সুশীলাও মায়ের সহিত অবিরল 
ধারে অশ্রপাত করিতে করিতে কান্দিতে ল্লাগিল, মধ্যে মধ্যে মা মা বলিয়া 
মুর অঙ্গ জড়াইয়া আরও মায়ের কানা বাড়াইতে লাগিল্ল, তখনকার মেই 
বাংসল্য' রণের উচ্ছ্বাস ও হুশীলার ভাব গদগদ কণ্ঠের মা মা ধ্বনি ও মপ্রেম 
লিরীক্ষণ দিত! মাতাকে একেবারে মায়ায় বিভোর করিতে লাগিল। 
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সেই সুখ দুঃখ মিলিত অব্যক্ত ভাব ভাষায় ব্যঞ্ত হয় না, যাহারা দেখেন ও. 
অনুভব করেন তাহারই বুঝিতে পারেন । যথার্য ই সেই সময়টা হ্বশীলার পিতা 
মাতার পক্ষে অতিশয় হৃদয় বিদারক ছুঃমহ কষ্টের সময়, কারণ সুশীলাই তাহাদের 
একমাত্র সন্তান। যাহারা কন্তা বিবাহ দিয়াছেন সেই পাঠক পাঠিকারা 
অনুভব করুন সেই সময়টা সুশীলা ও হুশীপার পিতামাতার পক্ষে কি 
রকম ছুঃখাবহ। 


হুশীলার ও হুশীলার পিতামাতার এইরূপ ব্যবহারে প্রবোধ ব্যথিত অন্তঃকরণে 
ধীর ভাবে বলিতে লাগিলেন, আপনারা দুঃখ করিবেন না যখন আপনাদের 
দেখিবার ইচ্ছা হুইবে তখন সংবাদ দিলেই আমি ইহাকে এখানে পাঠাইয়া দিব, 
এ যদি আমার বুদ্ধ পিতামাতার শুশ্ময! করে ; তাহারা যদি ইহার যে সুখী 
হন, তবেই আমি নুখী হইব, আমি ইহার নিকট সর্প্ম প্রথমে আমার পিতামাতার 
সেবা শু এষাই প্রার্থনা করি, সেই বিষয় সবিশেষ উপদেশ ও আজ্ঞা দিউন, আর 
অগ্যই ইহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়! যাইতে যদি আপনাদের বিশেষ কষ্ট হয় 
বা কোনরূপ স্মাপত্তি থাকে তবে বলুন আমি আজ একাকীই গৃহে গমন করি পরে 
যখন গ্রীপনাদের ইচ্ছা হইবে তখনই লইয়া যাইব, উপস্থিত আপনাদের দুঃখ 
ভাব দর্শ্ে আন্ধার ও গন কেমন করিতেছে । 
পণ্ডিত বলিলেনগনা বাবা ইহা! মায়িক সংসারের নিয়ম, যে দিনই কন্তা 
শ্বশুবালয়ে যাইক্চে ফেই দিনই এক্প দুঃখ হইবে, বিশেষতঃ 
অর্থোছিকন্য। পরক্ীীয় এব 
তামন্ সংপ্রেষ্য পরি গ্রহীতুঃ 


জাতোস্মি সন্ভে। বিশদস্তরাত্বা। 
চিরস্ত নিক্ষেপ মিবার্পয়িত্বা | 


মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছিলেন “কষা গচ্ছিত পরধন স্বরূপ, প্জধন যেমন 
যাহার ধন তাহাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হয়া যায় কন্যার পিতাও সেইন্ধপ কন্তাধন 
সংপাত্রে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন, সুপ্ডরাং সেই আদর যত্ধে প্রতি পাঞ্জা 
কণ্ঠাধন তোমার হাতে অর্পণ কির! আমি নিশ্চিস্ত হইয়াছি, তুমি সীনন্দে ধৰণ 


৩২৬ ভক্তি । [ i) বর্ষ- ১২শ সংখ্যা ৷ 





পত্বীর সহিত যথা ধর্্ ব্যবহার করিয়া ধশ্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চুর্ধর্গ সাধন 
কর, অন্ঠই ধর্ম পত্নীর সহিত গৃহে গমন করিয়া পিতা মাতার আনন্দ বর্ধন কর। 


বিবাহের পরদিন কণ্ঠার স্বামী গৃহে যা ওয়াই আমাদের. দেশ প্রথা, বিশেষতঃ 
তোমার পিতামাতা নব বিবাহিতা বধূর সহিত পুত্র দর্শন লালসায় উত্ক্ঠিত 
হইয়া আছেন, আমরা আর কান্দিব না। এই বলিয়া প্রবোধের মনে ব্যথা 
হইবে মুশানাও অস্থির] হইবে আর কন্দিওনা শীঘ্রই সুশীলাকে আনিব এই সব 
কথা বুঝাইয়া বলিয়া বলিয়া পণ্ডিত সুশীলার মাকে শান্ত "করিলেন। দীনের , 
দ্রব্যার্দি কতিপয় লোকের দ্বারা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন কন্তাও জামাতাকে 
এক পাক্ষিতেই উঠাইয়া আশীৰ্ব্বাদ সুচক শ্লোক পাঠ করত গমন করিতে 
আদেশ করিলেন, সুশীলা! বার বার পিতা মাতার চরণ ধূলি গ্রহণ করিয়া সঙ্গেহ 
নয়নে মার মুখপানে চাহিতে চাহিতে পাল্কিতে উঠিল প্রবোধ ও সুশীলাকে 
বহন করিয়া পাল্কি বাহকেরা চলিতে লাগিল দেশের লোক দেখিবার জন্য 
স্থানে স্থানে মিলিত হইল, অ ত্বীয় স্বজন চক্ষুর অন্তরাল না হওয়া পধ্যস্থ পান্থির 
দিকে চাহিয়া রহিল, পরে যাহার যেমন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল, পণ্ডিতও 
পণ্ডিতের স্ীও কিছুক্ষণ হৃশীল!র স্গেহের কথ। বলিয়া রোদন করত আবার ফর্তব্য 
বোধে সমাগত নর নারীর আহারাদি প্রদানে নিযুক্ত হইলেন ।, সঞ্ধণত নর 
নারীরা সকলেই নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন । 

আজ সকলের মুখেই প্রবোধের উপদেশের কথা। বিবাহু অনেকের হয় 
কিন্তু প্রবোধ ও সুশীলার বিবাহ যেন দেশের লোকের প্রাণে এক নৃতন দৃশ্য, নূতন 
শিক্ষা ও নতন ভাব জাগাইয়া দিয়াছে । এই বিবাহ হইতে দেশবাগি নর নারীর 
মধ্যে অনেকেই প্রাণে পুরাতন আধ্য ঝষির ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। 

এদিকে স্ুশীলা মস্তক অবনত করিয়া পান্ধীর একপাশে পিতামাতার 
স্নেহ স্মরধ করিয়া বিসম বদনে বসিয়া ।একটুক একটু রোদন কাঁরতেছেন, 
প্রবোধও সংসারের মায়িক ব্যাপারের বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া নিজে নিজে 
বলিতে লাগিলেন, ওহে! ! সংসারের কি. মোহ {'নুখের কিছুই নাই শ্বশুর পাত্রের 
জনঃ’কত ঘুর ঘুরিঝা ভাবিয়া ভাবিয়া কত কষ্ট ছুঃখ করিয়া পাত্র স্থির করিয়া 
বিবাহ দিলেন আবার কম্যাটিকে পাব্রস্থ করিয়। কান্দিয়া আকুল! কৈ সমুখ কোথায়? 


শ্রাবণ, ১৩১৭। ] ভক্তি । ৩২৭ 





পরিজনকে ভাল বানিলেও দুঃখ তাল না বানিলেও হুঃখ এ সংসার অতি 
ভয়ানক স্থান। 


হে মঙ্গলময় ! ধ্াশীর্বাদ কর, শক্তি দিও যেন হাসিমুখে না কান্দিয়া না 
ভাবিয়া তোমার ভাবে জীবন কাল সুখে অতিব,হিত করিতে পারি। হে বিশ্ব- 
বিধাতা! তোমারই অখণ্ড নিয়মে যদি দার পরিগ্রহ করিয়াছি দেখ. দয়াময় শত 
শত অপরাধ মার্জনা করিও, যাহাতে তোমার ভাবে তোমার গীত্রি উদ্দেশে 
নিরাসক্ত ভাবে সংসার করিয়া পরিজন ও আত্মীয় স্বজনগণের আনন্দ বর্গন 
করিতে পারি, তাহা করিও দেব আমি নিজে অযোগা আবার আর একটি 
অনভিচ্ঞ জীবন্ধের সুখ দুঃখের ভার গ্রহণ করিলাম্‌ তুমি ভিন আর কে রুক্ষ! 
করিবে, রক্ষা কর এই রূপ প্রর্থনা করিধা সুশীলা! কে বলিলেন, সুশীলা তুমি কেন 
রোদন করিতেছে? দৃংখেরতো কোন কারণ নাই, তোমার পিত মাত। যেমন বণিয়া 
দিলেন তাহাই ভাব, গতরার্রে তোমায় অমন করে শাস্মার্থ বুঝাই লাম তবু অশিক্ষিতার 
স্তায় কেন রোদন কর, স্থির হও এই সময় আমার দুই চারিটা কথ: বলিবার আছে 
এখন যদি ব্রা শুন আর না বুঝিনা আমাদের বাড়ী যাইন্তা সেবিষয় ভুল কল্প, 
তবে পরে সেসব সংশোধন হওয়া কঠিন হইবে। পূর্বেই বলিয়াছিযে তোমাকে 
আদর্শ রী কষ্টিয়া আঁমি আত্মীয়গণকে শিক্ষা দিব শুতরাৎ তোমাকে বলিব'র ও 
বুঝাইবার অনেক আঁছে। উপস্থিত আজ সাংসারিক ব্যাপারে ছুই চারিটী কথা 
বলি শুন। তুমি আজ যেখানে যাইতেছ সেই গুহই ধৰ্ম্মত তোমার নিজ বাড়ী 
সেইটাই তেমার যাবং জীবন জাসস্থান, পন ভাগ্যাধীন সুখ দুঃখ যতদিন 
থাকিবে সেখানেই ভুগিতে হইবে? 


দেখ, আমার পিতা বৃদ্ধ মাতা ও প্রাচীনা, সংপারে আমার একটা, বিধবা 
ভগ্নী ও একটা পতিপুত্রব্তী ভগ্নী আছে সে ভগ্নী প্রায়ই শ্বশুর বাড়ী থাকে 
বিধৰা ভগ্মিটা সদাই আমাদের বাড়ী থাকে, এক্ষণে তোমাকে ধর্ী'মার প্র 
বিধবা তমী ও বৃদ্ধ পিতা মাতা লইয়াই সংসার করিতে হইবে আমাদের 
দেশের আধুনিক সমাজ ্ত্রীজাতির প্রতি উদাসীন অর্থাত স্ত্রীজাতিকে কোই 
সং শিক্ষা দেয়না, স্ধবারা পতি পুজ্র লইয়া একভাবে সংসাঞ্জে কথ 

ভোগ? করে, কিন্তু বালবিধবাধের প্রতি কোনই সদয় ব্যবহার নাই।. ৫ 


৩২1৮ ভক্তি | [৮মবর্ষ--১২শ সংখা। 





পতি পৃল্র সখ রহিত; বাল বিধব! নিরন্তরই অশান্তি ভোগ করে এই কারণ 
আমার বিধবা ভগ্নিটী সংসারিক কর্ম করে আর খায় ইহাই সাধারণ নিশ্বম 
বিধবা হওসা অবধি আমার পিত! মাতার সেবাই করিত” তবে সং শিক্ষা না 
পাওয়ায় দিবারাত্র মিয়মাণা ও অসন্তট্টাই থাকিত, আমি শিক্ষা লাভ করিয়া বাড়ী 
আনিয়া তাহার দুঃখের বিষয় আলোচনা করিয়া তাহাকে অনেক উপদেশ ও শিক্ষা 
দিয়াছি পরে তাহাকে দীক্ষাও দিয়েছি সংউপদেশ দিয়া জীবনের প্রত যাহা! 
লক্ষ্য তাহ! অনেকট) ধারণা করিবার যোগ্য! করিয়াছি এবং ভাল ভাল পুস্তক ও 
সাধুদিগের জীবন চরিত কিনিয়া দিয়াছি এই জন্য এখন আর পূর্বের হ্যায় অশান্তি 
ভাব নাই এখন বেশ শান্ত ভাবে পিতৃ মাত সেবা করিতেছে এবং মামার আদেশমত 
যথা! সময়ে আহক পুজা ও শান্ত।দি পাঠ করিয়া বেশ শান্তিতে আছে। 
তাহাকে ভাল বাসিবে তাহার মনে ব্যথা দিবেনা । তাহার সহিত সং ব্যবহার 
ও তাহার কর্তব্য কর্মে উংসাহ ও সহানুড়তি দেখাইলে তোমার প্রতি তাহার 
ভাল বাসা পড়িবে, সংসারিক ক'ধো তোমাকে যথেষ্ট সাহাধ্য করিবে, আব 
আধ্যাত্মিক কাধ্যে ও উভয়ের দ্বারা উভয়ে সং সঙ্গের ফল লাভ করিয়া শাস্তি 
পাইবে। আমার ওঁ বিধব! ভগ্রীীর প্রতি সহোদরা ভগ্ীর ন্যায় ব্যবহার করিবে। 
পরে যেমন যেমন আবশ্যক হইবে আমি বলিয়া দিব। 


এইরূপ হইলে তোমার ও খ্যাতি ও শাস্তি আমারও মনে আহ্লাদ হইবে। 


আর আমার পিতা মাতাকে পিতা মাতা জ্ঞানে সেবা করিবৈ, নিজে বুৰিয়া 
করিতে পারিলৈও তাহাদের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া কাধ্য করিবে ॥ 
তাহারা শু ,বলিলেও তাহাদের কথায় উত্নুর করিবেন, নিজে দোষী না হইলেও 
তাহাদের নিকট হাত জোর করিয়! ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, এইরূপ হুনিয়ষে 
প্রথম প্রথম চলিয়া যি তাহাদের ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পার, তবে 
তুমিও সুখ থাকিবে, তাহারাও তোমায় সুখে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করিবেন । 

ক্রমশঃ 
দীনবন্ধু শব্মা ৷ 


গ্রীগ্জীচৈতন্ত চন্দ্রায় নমঃ 
ি্ীঞ্ুব ও প্রহ্ছমাদ চরিতামূত। 





মঙগলাচরণমূ। 


“পঞ্চ তত্বাতকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্‌ । 
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত শক্তিকম্‌ ॥ 


শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত চক্ৰ ॥ 
জয় জয় গৌড়দেশ (১) বাসী ভক্তবন্দ ॥ 
জয়রূপ সতাতন ভটরঘুনাথ। 

শ্রীজীব গোপল ভট্ট দাস রখুনাথ ॥ 


চাদাধর গঙ্গাদাস ঠাকুর হরিদাস! 
শ্রীবল্লভাচার্ধ্য সনাতন শ্রীনিবাস ॥ 





০ 





০ 


(১), হিমালয় পর্বত হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ন ভূমিখগ্কে 
টি 
"গৌড়দেশ’’ বলে । গৌড়দেশ পচভাগে নিভক্ত যথা" 
সারস্বতাঃ কান্তকুজাঃ গৌড় মৈথিল চোহকল,, 
পঞ্চ গৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধস্কোত্তর বাসিভিঃ ॥ 
শব্দুঘক্রম | 
গৌড়দেশের আধুনিক নভম বাঙ্গালাদেশ। শ্রীক্রীগৌরাঙ্গ *মহাপ্রতুর সময় 
হইতেই বৈষণ্ছ শাস্ত্রে উহা “গ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি” নামে বিখ্যাত। খ্ঞরাঃ-* 
“ভ্রীগৌড় মণ্ডল ভুমি, যেবা জামে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজ ভূমে বা ৮ 





জীজীঞব ও প্রহ্বাদ চরিতামৃত। 





চণ্ীদাস বিঘ্যাপতি সেন শিষানম্প । 
সার্বভৌম নরহরি শ্বরূপ রামানন্দ ॥ 
বৃন্দাবন কৃষ্ণদাস্‌ শ্রী পুরুষোত্তম । 
বনমালী শ্রীধর লোচন নরোত্তম ॥ 
সকল ভক্তের করি চল্পণ বন্দন! 
গ্রচ্ারভে কর মোর বিদ্র বিনাশন। 


গ্রন্থকারের নিবেদন । 


পা ও ০ $ 
নিবেদন অবধান কর ভক্তগণ । 
ভক্তি স্কৃতি হীন আমি অতি অভাজন ॥ 
একান্ত বাসনা মোর হইল মনেতে। 
ভ্ীপ্তব ও প্রহ্থনাদের চরিত্র বণিতে ॥ 
অন্ধের নয়ন যিনি দুর্বালের বল। 
নিধনের ধন যিনি ভক্তের সম্বল ॥ 
অজ্ঞানের জ্বানদাতা বিদ্যাহীনের বিদ্যা । 
যিনি ব্যাপ্ত সর্বময় সকলের আগ্যা ॥ 
যাহার কৃপায় পঙ্গ, গিরিলভিব খায়। 
ধাহার কৃপায় মুক সুখে কথাকয় ॥ 
তরসা করিয়া সেই হরি কৃপাময় । 
শ্রীপ্তরু বৈষ্চব পদ ভাবিয়া হৃদয় ॥ 
শ্রীক্চব ও প্রহ্নাদের চরিত্র বর্ণন। 
করিতে লেখনী করে করিচ্চ ধারণ ॥ 
বামনের বাহু! যেন ইন্দু ধরিবারে। 
অজের বাসনা যেন গজ বধিবারে ॥ 


জীব চরিতামৃত। 
টিটি 
ভেকে যেন ইচ্ছা! করে অহি খাই ধরে । 
চোরে যেন ইচ্ছ। করে সাধু হইবারে ॥ 
ভেলা ধরে চাহে যেন পদ্মা পারিদিতে। 
রাজ্য হীনে চাহে যেন ভূত্বামী হইতে ॥ 
দর্রিদের ইচ্ছা যেন বছধন পাঁয়। 
সেইরূপ এ বাসন! আমার হৃদয় ॥ 
হয় কিনা হয় মোর বাসনা পুরণ । 
দিবানিশি, ভাবি বসি, বিধন্ত বদন ॥ 
মনেতে চিন্তিয়া মার করিয়াছি আমি । 
নিজগুণে কপাকর ওহে অন্তধ্যামি ॥ 
যঞ্ঠুপি না কর মোর বাসনা পুরণ । 
পৃতিত পবন নাম ধর কি কারণ ॥ 
বানা পুর্ণ না করিলে কলম্ক রটিবে। 
ভক্তাধীন হরি তুমি কেহ না বলিবে॥ 
কৃপা দৃষ্টি কর, মোরে হইয়া সদয়। 
তবে মমাতীষ্ সিদ্ধি হইবে নিশ্চয় ॥ 
বুধগণ সমিধানে কহিিঅতঃগর । 
রচনার দো সবে ক্ষমিবে আমার ॥ 
যাহা লিখাবেন*হরি করি শক্তি দান । 
তাহাই লিখিব নাহি ভাল মন্দ জ্ঞান ॥ 
যশ অপরাধ (৯) হীন যেই মহাজন । 
“তৃণাদপি শ্লোক ” ( ২) ধার কঠের-ভুষণ॥ 


Ld 
০ 








ঞ্চ i A 

6) দশ বিধ মাষাপয়াখের লক্ষণ পৃথক পৃথক রূপে দশ প্রকার নামাপন্ধাধ বিচা১ 

(২) “তৃণাদপি* গ্সোকের বিজ ত বিবয়ণ মৎ সংগৃহীত “উ৪)হ্িনামা মূর্ত গ্রন্থে অব্য 
ঞস্থাহুলয বেছিধ এলে আলোচিজ হুইল দা। 


ভীহীধব ও প্র্লাদ চরিতামৃত। | 





আশাকরি তিনি হঁহা! যতনে পড়িবে। (১) 
বালক বলিয়া মোরে আশীর্বাদ দিবে ॥ 
চাকা বিভাগেতে পুর্ববঙ্গে বরিশাল । 
অতি মনোহর স্থান ব্যক্ত ভুমণ্ডল ॥ 
তার অন্তর্গত থানা গৌর নদীনামে | 
কোদদালধোয়া গ্রাম শোভে তাহার পশ্চিমে ॥ 
সেই গ্রামবাসী ধন কৃষ্ণ ( ২.) মাশয়। 
ঈশ্বর কৃপায় তার ছুইটী তনয় ॥ 
তার সর্ধজেষ্ট যিনি কালাচাদ নাম। 
তস্তাত্মক্জ রত্ব কৃষ্ণ অভিগুণ ধাম ॥ 
রত কৃষ্ণের ভুত নয়ান নামেতে। 
নয়ানের তিন পুত্র বিখ্যাত জগতে ॥ 
জ্যেষ্ঠ রাম গতি গুণবান অতিশয় । 
নয় পুত্র দিল তারে হরি দয়াময় ॥ 
নয় পুজ্র মধ্যে নবক্ুষ্ণ হালদার । 
জ্ঞানে গুণে তিনি হন শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ 
তন্ত হত মম পিতৃ শ্রীগঙ্গাচরণ । 
তারিণী চরণ আমি তাহাস নন্দন | 

(১) কবজ *।।:াধতার ধগোরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বীয় গরু ঈখয় পুরীকে বলিয়া ছিলেন 
“প্রভূবলে” ভক্ত বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন। 
ইহাতে যে দেখে দো সেই পাপীজন 
ভক্তের বর্ণনা যে-তে মতে কেনে নয়। 
সর্কদা কৃষ্ণের শীত তাহাতে নিশ্চয় ॥ 


জরীচৈতন্য ভাগবত আদি খণ্ড খম লাঃ। 
(২) “নবকৃষ্ণ চরিত্র” দেখুন । 





জীজীধৰ চরিতাঘৃত। ৫ 





পল্ঠ ছন্দে এই গ্রন্থ করিব রচন। 
'ঞক্তিতে করহ ভকৃ শ্রবণ পঠন ॥ 
ভক্তের চরিত্র পাঠে ভক্তির উদয় । 
ভাগবত বাণী ইথে নাহিক সংশয় ॥ 
জীচৈতম্যান্দ চারিশত একাদশে । 
*কৃষ্যা শুক্লা ঘষ্টি ষড় বিংশ দ্রিবসে ॥ 
প্রীচূর্গ! বোধন দিন অতি সুতক্ষণ। 
হরিপদ ভাবি কৈমু গ্রন্থ আরস্তন ॥ 


গ্রন্থ সুচনা | 


2০১ 


(উর্ভীনপা,ক্্রাজীর জন্ম, সুনীতি ও সুরুচির পরিণয় ও ভুরুতিয় 
বাক্যে হুনীতিকে নির্বাসন করণ। ) 
ভক্তি ভাবে, শুন সবে, যত ভক্তগণ। 

্রীপ্রব চরিঞ্চামূত মধুর চন ॥ 

হরি হরি বল ভাষ নাম কর সার । 
হবি বিনে, ত্রিভুবনে, বন্ধু নাহি আর ॥ 

তর্রিতে তরণী সেই দীন বন্ধু হরি । 
ডাক তারে ভব নাঁ দিবে যদি পারি ॥ 
দিবানিশি, ভ্$ববসি, হৃদয় মাঝার। 
জনম মরণ ভয় রহিবেনা আর ॥ 

দ্বারা সুত ভাই বন্ধু কেহ নহে কার। 

অসময় হরি বিনে বন্ধু নাহি আযু ॥ 


৬ শী জীব ও প্রহণাদ চরিতামৃত । 








দেখিতে সুন্দর এই 'পঞ্চ ভূত দেহ। 
ক্রমে একদিনেতে মিশিবে পঞ্চ সহ ॥ 
‘কায় প্রাণে ন সম্বন্ধ” হইবে তোমার । 
দীন গেল দীনবন্ধু নাম কর সার ॥ 
ভ্রমে পড়ি নাহি চিন হরি দয়াময় । 
তন্বকথা ভূলিয়াছ মজিয়া মায়ায় ॥ 

হরি হরি বল ভাই দিন বে যায়। 
ভেবে দেখ নাহি আর সাধন সময় ॥ 
পঝুম বর্ষের শিশু গ্রীপ্রব আছিল ॥ 
যেরূপেতে ভগৰান ভারে কৃপা কৈল ॥ 


নারদ পুরাণ বিষ্ণু স্বন্ধ পুরাণেতে । 
“হবি ভক্তি সুধোদয়” শরীঘত্তাগবতে ॥ 
ধ্রুব প্রঞ্ধমাদের কথ! বিস্তর বর্ণন। 
সংক্ষেপেতে কি কিছু শুন ভক্তগণ | 


ফ্ষীরোদ শায়ি ভগবান বেদে ধারে ধরে । 
ব্ৰক্মার উৎপত্তি তার নাভিশতদলে ॥ 


‘ 


সে ব্রহ্মার মরে সষ্টি বাসনা হইন । 
পত্নীসহ সায়ভুব মমুকে'হুজিল ॥ (১) 
শতরূপা সে মনু পত্বার নাম ছিল। 
ক্রমে সকার গর্ভে দুই পুত্র জনমিল ॥ 
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(১) ক্ষত্রিয়ামাং বীজরপো মায়। সায়ডূবে! মহু:। 
যন্ত্রীযা শত রূপাচ ধাপোঢা। কমল! কলা ॥ 
নম্্ীকশ্চ মনুত্তহ্থোঁ বাত্ান্যা পরিপাঙ্গকঃ। 
স্বয়ং বিধাতা পুজাংশ্ত তাহ্‌ বাচ প্রহবিতাঃ ॥ 
ব্ৰহ্মৰৈবৰ্ধ পুরাণ ব্ৰহ্ম ধঞ ৮ম €ঘধ্যায়। 





জীজীঞ্রথ চরিডামৃত। 


প্রিসব্রত রাজ। ও উত্তান পাদরায়। 

১ বিষ্ণুর কলাংশে জন্ম তাগবতে কয় ॥ 
উত্তানপাদ রাজার রমনী ছুইজন | 
সুনীতি হুরুচি নামে ব্যক্ত ত্রিভুবন ॥ 
কনিষ্ঠ! সুরুচি রাণী পরমা ছুন্দরী । 

(তীর রূপ বর্ণিবারে কিবা শক্তি ধার ॥ 


কামের রষণী রতি হেরিলে ভাহায়। 
লজ্জায় অমনি ধনি বিবরে লুকায় ॥ 
তিলোতমা, রপ্ত, তারা কোন ছার। 
কিঞ্চিৎ উপমা মাত্র তড়িত তাছার ॥ 


একদা রাজাকে রানী কহিল গোপনে ৷ 
আমার ফিনতি সুনীতিহে ছাও বরে 


ভাধ্যার প্রণয়ে মজি মনুর নন্দন । 
বিনা দোষে ক্গনীতিকে পাঠাইল বন? 


বিরস বদনে রাণী কাদিতে কাঁদিতে ৷ 
উপনীত হৈল কোন মুনির পুরেতে ॥ 
স্কাণীর রোদন শুমি মুনি পত়ীগণ ৷ 
সত্বর আসিঞ্* সবে রাণীর সদন ॥ 


নারী হেরি নারীর,মমতা বৃদ্ধি হয়। 
শুনীত্তিকে দেখি যত মুনি পত্নী কয়।। 
কি জন্য রোদন কর কহ ওলো ধনি। 
অমুভাবে বুঝি তুষষি ৰাজার রমণী ॥ 
*হুনীতি বলেন শুন মুনি পত্মীগধ। 
উত্তানপাদ রাজা আমার স্বামী হন || 
আমার সতিনী অতি সুন্দরী রমণী । 
ভাহার প্রেমেতে পতি মিয়েএখনি ॥ 


সি ENEUNEIOIOTINIIUE 


্রজী্ব ও শ্রহ্থযাদ চরিতামৃত। 





বিন! দোষে মোরে বনে নির্ববাসিতা কৈল। 
এই বাণী, বলি রাণী, রোদন যুড়িল ॥। 
ফ্লাণীকে বুঝায় যত মুনি পদ্নীগণ। 
“সেই ভাল যেরূপে রাখেন জনার্দন" ॥ 
এত বলি যতেক ব্রাহ্মণ পড়ীগণ । 
কহিল রাদীর কথা স্বামীর সদন ॥ 
শুমি ফৃত মুনিগণ আনন্দিত মনে। 
রাণীকে কুটীর করি দিল সেই বনে ৷ 
যিনি রহিতেন অস্তঃপুরের তিতর। 
ভাগ্য দোষে র'ন এবে অরণ্য মাঝার | 
কমল শয্যায় ধার নিদ্রা না আসিত। 
বৃক্ষ পত্রোপরে তিনি হয়েন নিদ্রিত ॥ 
নিদাখে করিত দাসী চাষর বাজন। 
এখন মিদা জালা নাশে প্রভঞ্জন ॥ 
হুরভিত তৈল যিনি মাথিতেন শিরে। 
তৈল বিনে এবে তার শিরে ধূলি উড়ে ॥ 
পরিধান ছিল ধার বিচিত্র অঙ্গর ৷ 

বৃক্ষ ছাল পরে সেই বিপিন মাঝার ॥ 
ক্ষীর, স্বর, নবনী:ত করিত আহার । 
বৃক্ষফল খান তিনি কানন ভিতর ॥ 
বিধির লিখন কর্ম্ম খণ্ডিতে কে পাবে। 
বহু কষ্টে'রহে রাণী অরণ্য ভিতরে ॥ 
তারিণী কহিছে ভাঁজ নীতি বিধাতার । 
হুখ অস্তে হহধ ভোগ হয় সবাকার « 


দিশা 





শ্ৰী শ্ৰী ৭ চরিতাসুত । 


x a = কণ সপ কমল মল চা হাল 


উত্তানপাদ রাজার মৃগয়! বিবরণ । 


> 


কতদিন পরে বাজ। উত্তানপাদ বায় । 
ভাসে লয়ে বহ সেগ্য চলে মগয়ায় ॥ 
হয়, হপ্তী, রথ, রথী, হাজার হাজার | 
কতেক মনুষ্য চলে সংখ্য! ন হি তার।। 
বহ সৈন্য সঙ্গে রাজ! কাননে পশিল । 
হেন কালে ওন সবে বিবি থাহা কেণ ॥ 
মেঘগণে দশদিক কত্রিপ আন্ধার ৷ 
উনপঞ্চাশ বায়ু বহে দ্বিগুণ আকার ॥ 
একেবারে মহ ঝড় বুট আরভিল। 
রি সৈন্যগণ চতুদিকে পলাইল ॥ 
যুখের গঞ্জন ধ্বনি শুনে উড়ে প্রাণ । 
শীল গুলি পড়ে যেন তাল পরিমাণ ॥ 
হস্তী ঘোড়। ম্যাদি কু শত মৈল। 
বিধির কুপায় রা জু! উত্তান বাচিণ ॥ 
অন্ত অন্য মনুষ্যাদি &্রচে ছিল যারা। 
হাত ৭1, ভাঙ্গিল কার কেহ অদ্মর্ | 
হেনঞ্জাতে বিপিনেত্রে রছে সৈম্ভগণ॥ 
পরে রাজা মহাতেজা পরি চিন্তন ৷ 
এক অশ্ব আরোহণ কর্লিল গমন । 
শুন শুন ভক্তগণ অপুবব কখন ॥ 
যাইতে যাইতে রাজা দেখিবাবে পায়। 
অরণ্য মাঝারে এক কুটীর আছয় (৪ 


১ আজ ধুব ও প্রন্ধযাদ চরিতামৃত ৷ 
ERENCE SEE রি RES: HC TONE TE SEN STEEN 

কুটীবু মধ্যেতে হেরি নারী একজন । 
ভজিড্কাসা করেন রাজা পুলকিত মন ॥ 
কে তুমি কাহার নানী কহ বিবর্ণ । 
একাকিনী হে কামিনী বনে কি কারণ।। 
শুনি রাণী কুটারের বাহিরে,আঁসিন। 
চিনির আপন স্বামী কহিতে লাগিল ॥ 
তারিণী কহিছে ভাল বিধির লিখন ! 
রাজ! রাণী উভয়ের হইবে মিলন ।' 





স্বনীর্তির সহিত উত্ভানপাদ রাজার মিলন । 


লঘু ত্রিপদী ৷ 


কহেন সুনীস্তি, গুহে নৃপতি, 
আমি দাসী তব নারী। 

এবে নাহি মনে, হুক্ুচি বচনে, 
মোরে কৈলে বন্চারী | 

গুন প্রাণে হর, কহি অতঃপর, 

বিধির লিখন কন্ম। 

বিধি যাহা করে, কে ধণ্ডিতে পাত্রে, 
কহিলাম সার মর্শ্ম ॥ 

বাণী নর বরে, অতি সমাদরে, 
বলিতে দিল আমন। 

লঙঞ্জমিত হৃদয়, মনুর তনয়, 
কুটীরে বাসে তখন ॥ | 





রানী অতঃপরে, মুগ থরে, 
হইলেন উপনীত । 
মুর যচনে, মুনি পত্নী গণে, 
করিতেছে নিবেদিত ॥ 
শুন নিবেদন, মুনি ভাধ্যাগণ, 
কহিগে হম ভারতী ৷ 
*মামার ভবন্‌ এসেছে এখন, 
উত্তানপা মোর পতি ॥ 
অতএব মোরে দেও কৃপা করে, 
বস্তু আদি অলঙ্কার | 
পিবে যাহা যাহা, ফিরে দিব তাহা, 
বুঝে লৈও পুনর্জার | 
কি করিব হায়, না দেখি উপার, 
খাত দ্রব্য নাহি খরে। 
পেয়ে বড় ক্লেশ, এগেছে নকল, 
কি দিয়া তুষিব তীরে ॥ 





শুনিয়া সুনীতি রাণীর এরূপ বচন । 

হরষ অস্তরে যত মুনি পত্বীগণ ॥ 

চৈব্য, ষ্টোধ্য, লেখ পেয় আদি জব্য যত। 
আনিয়া! রাণীকে সবে দিলেন ত্বরবিত ॥ 
সুনীতি পাইয়া অতি আনন্দ অস্তুপে : 
উপনীত হা'ল দ্রুত আপন কুটীরে ॥ 
রাজাকে দিলেনপ্রাণী*করিতে ভোজন । 
ভোজনাস্তে কৈল বলায় মুখ প্রক্ষালন ॥ 
হরষিত মনুহৃত আসনে বসিল । 

তানুল ভক্ষণ করি শয়ন করিল ॥ 


শ্ীত্রীঞ্কব ও প্রহ্থাদ চরিতায়ূত ।' 
WEEE টিটি তীর বটি ররর টির 

মান] মুতে রাণীকে পুঝাল নৃপমণি। 
রৃতিরগ রঙ্গে হ'ল প্রভাত যামিনী ॥ 
হরি স্যরি শয্যা হৈতে উঠিয়া রাজন , 
লষ্ট মনে নিকেতনে করিল গমন ॥ 
পাত মিতগণ যত অরণ্যেতে ছিল। 
লজনী প্রভাতে বে দেশে প্রবেশিল ॥ 
নিজ পুরে প্রবেশিয়! উত্তান রাজন। ' 
রাজ্য রক্ষা করে লয়ে পাত্র মিত্রগণ ॥ 
সুরুচির প্রেষে মজি মনুর কুমার! 
সুনীতিকে বিস্মৃত হইল অতঃপর ॥ 
তাঁৱিণী কহিছে শুন যত ভক্তগণ । 
হরি ভক্ত শ্রীধবের জন্ম বিবরণ ॥ 





ধ্ৰুবের জনক্ক ও উত্তানপাঁদ রাজার সভায় উপস্থিত | , 
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হেন মতে রহে রাজা আনন্দে মগন। 
বন মাঝে হুনীতির গর্ভের উৎপন্ন ॥ 
এক দুই করি ক্রমে দশ মাস ছ'ল। 
দশ মাস দশ দিনে পুত্র প্রসবিল॥ 
পর্ম সুন্দর পুত্র অতি সুলক্ষণ । 
হেরিয়া সুনীতি হ’ল আনন্দে মগন ॥. 
বহু মুনি পত্ঠীগণ্‌ আঠ নয়া তখন ৷ 

পুত্র হেরি আশীর্বাদ কৈল সর্বজন ॥ 
মনে মনে চিন্বা করি যত মুনিগণ। 
ধার বলে ন'ম ভার রাখিল তখন ॥ 


ত্রীত্রী কব চরিতামৃত। ১৩ 
টিনার নর নি SESE TERENCE SEES 
বিষ্ণু অংশে অধতীর্ণ ধ্রুব মহাঁপয়। 
জন্ম মাত্রে হরি ভক্তি তাহার হৃদয় ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে শিশু শশাঙ্ক মতন। 
ক্রমে ক্রমে হৈল পঞ্চ বর্ষের নন্দন ॥ 


এক দিন সেই পরব মুনি হৃত,সঙ্গে। 
খেলে নানাবিধ খেলা অতি মনোরজে ॥ 


এমন সময় মুনি পুত্র একজন । 
প্রবকে বলিল "তুমি কাহার নন্দন” 


এবাক্য শ্রবণে ধ্রুব লজ্জিত হইল! 
অধো মুখে চেয়ে বৈল কিছুনা বলিল ॥ 
পুনর্দমার কহে মেই মুনির কুমার! 
মায়ে জিঙ্ছাসিয়ে কব করহ উত্তর ॥ 
বিনয় করিয়া তোর জননীকে কায়ে। 
তব পরিধান বস্ম আনহ চাহিয়ে ॥ 


'জ্কায় কাতর পরব গিয়ে মা'র কাছে। 
জিজ্ঞাষে পিতার নাম আর বস্তু যাচে ॥ 


সুনীতি বলেন বাছা করহ শ্রবণ । 
উত্তান্পাদঞ্্পতি তোমীর পিতা হ'ন ॥ 
বসন বিহীন রাখী দুঃখিত অন্তরে । 
জীর্ণ এক বপন আনি দিল তনয়েয়ে ॥ 
জন্নীকে প্রণমিয়! ধরব যশোধন। 

বন্ম ল'য়ে শিশু হে দিল দরশন 
প্রবকে লইয়া সঙ্গে মুনি পুত্র যত। 
উত্তানপাদের সভায় হ'ল উপনীত ॥ 
ধররকে হেরিয়! র'জা হইল বিশ্ময়। 
মনে ভাবে এল কোন রাজুর তনয় ॥ 





শ্ীজীপ্রৰ ও প্ৰন্ধ্যাদ চরি্ডামৃন্ত। 


সাদরে নৃপতি ফ্রষে জিজ্ঞাসে তধন। 
কোথায় তোমার ধাম পিতা কোনজন ॥ 
ধ্রুব কন নিবেদন গুন মহাশয় । 

আমার পিতার নাম উত্তানপাদরায় ॥ 
বিনা দোষে মাকে পিতা পাঠাইল বনে। 
মাতা সহ বনে থাকি মুনিগণ সনে ॥ 
শুনি রাজা পুত্র বলে কোলে তুলি নিল। 
গৃহুমধ্যে থাকি তাহ! সুরুচি দেখিল ॥ 
ক্রোধেতে শুরুচি ধরবে বলিল তথন। 
ছঃখিনীর পূত্জ হয়ে চাহ সিংহাসন ॥ 
হরির তপস্ত! করি এ তনু ত্যজিয়া। (১) 
যদি জন্ম লও মোর গর্ভেতে আসিয়া ॥ 
তবে পাবি সিংহাসন ওরে বাছাধন। 
এবে পিত ক্রোড় হৈতে চলি যাও বন ॥ 
বিমাতার শুনি হেন কর্কশ বচন। 

পিতৃ ক্রোড় হৈতে ধ্রুব নাবিল তখন ॥ 
পুত্র স্গেহে মহাঝাজ দুঃখিত অস্তরে | 
কিন্ত কিছু না বলিল সুরুঠির ডরে ॥ 
বিপিনে পশিল করব যথায় জননী । 
অভিমান ছেল মনে কহিছে তাঁরনী ॥ 





(১) 'ভপলারাধা পুরষং তন্যৈবানুগ্রহে দ মে। 
গর্ডে তং সাধয়ান্মানং যদিচছসি মৃপ। সনম্‌ ৷" 
গ্রীমন্তাগবন্ ৪র্ধ স্বন্ধ ৷ 


জীও ফব চরিতামৃত ।* ১৫ 





মনে! দুঃখে ধ্রুব স্থনীতিকে 'বলিতেছেন। 


® হি এরপরের 
সপ ড তি ৬ 


দীর্খ ভ্রিপদী। 


ফরধ মায়ের নিকটে, অবিনয় কর পুটে, 
বলে যাতা ফরহ শ্রবণ, 
আমি মুনি সুত সনে, গিয়ে ছিল পিতৃ স্থানে, 
পিতা জোরে করি দর্শন ; 
বলে শুন বাছাধন, তোর পিতা কোন জন, 
কহ মোরে সত্য পরিচয় । 
আসি কহিলাম নৃপ, পিতা উত্তানপাদ ভূপ, 
শুনি রাজ! আনন্দ ছদয় | 
তখনেই সেহ ভরে, কোলে ভুলি নিল মোরে, 
হেন কালে বিমাতা দেখিয়া ; 
কক্ছে কষ শুন শুন, তপে ত্য্জি এ জীবন, 
মোর গর্তে জনম লিমা; 
রাজা হৈও বাছাধন, এবে ফিরে যাও ৰন, 
হরির তপষ্ভ! ক্লরিবারে। 
ভবে যদি কৃপা করি, কত দীন বন্ধু হরি, 
দেন নহি! এ রাজত্ব ভোরে ॥ 
অতএব কৃপা করি, বৰ মাগো কোথা হৰি, 
আমি ভার তৰ্ব নাহিজানি। | 
ভিনি কোন গুণ ধরে, »কোথা কারে রঞ্চা করে 
বিস্বারিয়ধল গো জননী ॥ 
তারিমী কহিছে বালী, শুন ধৰহ গুণ্মুণিি 
জটাল দ্বিজের বিবরণ । 


১৬ জীব ও প্রহলাণ চরিভামত। 





ভক্তি তাৰে যেই নরে, এ কথা শ্রবণ করে, 
হরি তারে দেন শ্ব-চরণ ॥ 





সুনীতি কর্তৃক গ্রুবের নিকট জটীল ব্রাহ্মণের বৃত্তান্ত কথন । 


পাপ 800 পাপা 


সুনীতি বলেন ধ্রুব করহ শ্রবণ । 

হরির মাহাত্ম্য কিছু করিব বর্ণন ॥ 
নিরাকার নিব্বিকার সারা২সার হরি। 
তাহার মাহাত্ম্য কিবা বণিবাৰে পার ॥ 
ইচ্ছায় সাকার রূপ করিয়া ধারণ! 

যুগে যুগে ভক্তগণে করেন রক্ষণ ॥ 

এই যে জগৎ বাছা কর 'দরশন। 
“দর্ববভৃত ময়োৎ হরিঃ” আছে সব্বক্ষণ॥ 
হুধ হঃখ নাহি তার জন্ম মৃত্যু হীন । 
এক ভাবে ভগবান রন চিরদিন ॥ 
ঠাহার ইচ্ছার হয় স্বজন পাজন। 
তাহার ইচ্ছায় জানের ঘটয় মর্ঞ ॥ 

ধনী মানি ভেদ নাই তাহার গদন। 
সর্ব জীবে সম ভাবে করেন দর্শন ॥ 
ভক্তিতে যে জন তারে ডাকে এক বার। 
তারে না পরশে কড়ু রবি) কুমার ॥ 

'তক্তিতে ভক্তের কাছে বাধা ভগবান । 
এক উপাখ্যান কহি শুন বাছাধন ॥ 
জনক বিহীন এক ব্রাহ্মণ নন্দন। 

জটাল তাহার নাম দরিদ্র সে জন ॥ 


হত ধৰব চরিতামুত। ১৭ 





মাতা খিনে ত্ৰিভুবনে কেঁহ নাচি তার! 
বন ম্ধ্য দিয়া যায় বিত্যা শিখিবার ॥ 


এক দিন সেই শিশু কহে জননীরে। 
পাঠশালে যেতে ভয় বিপিন মাঝারে ॥ 


শুনি তার মাত বলে ওহে বাছাধন। 
ক্ষাননেতে আছে তোর দাদা নারায়ণ ॥ 


যখন ডাকিধি তারে পাৰি দরশন । 
ধুক্ষ! করিবেন তিনি তোরে সন্বক্ষণ । 


মা'র বাক্যে সে জটাল কাননে পশিয়া। 
বলে দাদ! “নারায়ণ” রক্ষহ আসিয়া ॥ 
নির্দয় হইয়া! যদি ন দাও দরশন। 
নিশ্চয় ত্যজিব আমি এ পাপ জীবন ॥ 


,ুক্তাধীন ভগবান আসিয়া তখনে। 
জটালেরে ডাকি বলে মধুর বচনে॥ 


পঃ$শাঙ্জে যেতে ভাই না করিও ভয় । 
সর্বক্ষণ আমি রক্ষা করিব তোমায় ॥ 
এইরপ্ত নিত্য শিশু পাঠশালে যায়। 
ভক্তি বলে বক্ষে দ্বারে হরি দধীময় ॥ 
হেন মতে কত দিন গত হয়ে গেল। 
এক দিন গুরু ছাত্রগণকে কহিল । 
শুন শুন ছাত্রগণ আম্মার বচন । 

মম পিত পরলোকে করেছে গমন ॥ 
ধনবত্ব হীন আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ* 
কেমনে পিতার শ্রাদ্ধ”করিব গ্খন ॥ 
শুনিষ্যত ছাত্তগণে গুরুকে কহিল । 
কেহ মহস্ত কেহ কাষ্ঠ কেহ দিবে চাউল ॥ 


১৮ জ্ীতী ফৰ ও প্ৰহ্লাদ চরিতাণৃত। 





কেহ দ্বৃত কেহ চিনি কেহ নারিকেল । 
জনে জনে যত দ্রব্য স্বীকার কবিল॥ 
গুরু কন গুন গুন জটীল ব্রাদ্দণ। 
কোন দ্রব্য দিবা তুমি কহ বাছাধন ॥ 
“অন্য দ্রব্য আছে মোর" দধি বাকী আছে। 
কোন দ্রব্য দিবা তুমি বল মোর কাছে । 
জটীল বলেন শুন গুরু মহাশয়ু। 

জননী বলিবে যাহা দিবহে তোমায় ॥ 
গুরুকে প্রণমি শিশু নিজালয়ে গেল। 
বিনয়ে মায়ের কাছে কহিতে লাগিল ॥ 
গুরু পিতৃ শ্রাদ্ধে মাগো যত ছাত্রগণ । 
সকলে সকল দ্রব্য কৈল আহরণ ॥ 
আমি কোন দ্রব্য দিব বল গো জননী 
গুনি জটালের মাতা বলিল তখনি ॥ 
আমি কি বলিব তোর দাদা নারায়ণ 
যাহ! কহে তুমি তাহ! দিও বাহাধন ॥ 
মায়ের বচনে শিশু আনন্দ অম্রে। 
উপনীত হ'লাদ্রতবিপিন মাঝারে ॥ 
উচ্ৈঃস্বরে ডাকি বলে কোথা নারায়ণ। 
কৃপা করে দাদা মোরে দাও দরশন ॥ 
ভক্তীধীন্‌ ভগবান আসিয়া সাক্ষাতে ৷ 
জটীলেরে কহিলেন হাসিতে হাসিতে ॥ 
কিকারণ ভাই মোরে করেছ ম্মরণ। 
জটাল বাঁসিল দাদা গুন বিবরণ ॥ 

গুরু পিত্‌ শ্রাদ্ধ দিন উপনীত হইল । 
গুরুদেবে কোন দ্রব্য দিব আমি বল ॥ 


জীতীধৰ চরিতাযৃত। ১৯ 

পাপা 

অন্তর্ধ্যামি অস্তরেতে জানিয়! তথনে। 

“বলিলেন দধি দিব” কৈও গুরু স্থানে ॥ 

বিদায় হইয়া শিশু পাঠশালে গেল। 

আমি দিব দধি গুরুর কাছেতে কহিল ॥ 

জটালের বাণী শুনি অন্য ছাত্রগণ। 

লান্ধ] মতে জটালেরে করিল নিন্দন ॥ 

জটাল বলিল শুন গুরু মহাশয় । 

দধি দিব দিব্য করি কহিনু তোমায় ॥ 

জটালের বাক্যে গুরু বলিল তখন। 

শ্রাদ্ধের দিলেতে দধি দিও বাছাধন ॥ 

শুনিয়া জটীল অতি আনন্দিত মনে। 

উপ্পরীতে তল ক বিজ ন্যিজহোন.& 





গুরুদেব ও জননীর সহিত জটিলের শ্রীহরি দর্শন । 


© 0 
কত আত 
০০০ 


ক্রুমে ক্রমে গুরু পিতৃ শ্রাদ্ধ দিন এল: 
লক্ষ লক্ষ দ্বিজঞ)রু ভবনে লিল ॥ 


আলি গুরু পিতৃ রা জানিয়া জটাল। 
হনে গিয়া নারায়ণে “ডাকিতে লাগিল ॥ 
ক্রমে ক্রেমে শিরোপরি আসিল তপন । 
জটাঙ্গে না দেখি গুরুণ্বিযাদিত মন ॥ 


শিরে করাথাত কুরি করয়ে রোদ । 
বললে হায় কোথা রৈল জ্মীল ব্রাহ্মণ ॥ 
দ্বিপ্রহর বেলাতীত তবুনা আসিল। 
আহত অতিথি গণ ক্ষুধায় মরিজ ॥ 


২০ রী সী ফব ও প্রহলাদ চরিতাধুত। 

নারির 
ক্ষুধায় কাতর হয়ে যতা  দ্বজগণ । 
অভিশাপে মম বংশ করিবে নিন । 
হায় বিধি এই ছিল কপালে লিখন ৷ 
পিতৃ এ্রান্ধে বংশ সহ হইব নিধন ॥ 





এইরূপে গুরুদেব ভাবে মনে মনে : 
অভ্ভধ্যামি নারায়ণ জানিল তখনে ॥ 


বন মাঝে যেখানে শ্রীজটাল আছিল : 
এক ভাণ্ড দধি লয়ে তথা উত্তারিল ॥ 
সেই দধি দিল প্রভু জটালের হাতে। 
দেখিয়া লাগিল শিশু রোদন করিতে ॥ 
বল দাদা এ দধিতে কোন কাধ্য হয় ৷ 
একজনে খেলে তার পেট লা ভরয় 1 


নারায়ণ বলে তুমি বড়ই অজ্ঞান। 

এই দধি লয়ে দ্রুত করহ প্রয়াণ ॥ 
সম্পণ রূপেতে এই পাত্র ন। ঢালতে ৃ 
একেবারে এই দধি কাহাকে না দিবে ॥ 
হেথায় শ্রীপ্রু মনে করিয়া চিন্তন 1? 
ভোজনেতে বসাইল'যত দ্বিজগণ ॥ 
এমন সময় সেই জটাল ব্রা্ষণ। 

দধি লয়ে গুরু স্থানে দিল দরশন ॥ 
ক্ষুদ্র এক ভাণ্ড দধি হেরিয়! তখন। 
গুরুদেব হ’ল ‘মতি বিষাদিত মন | 

অন্ত অন্য ছাত্রগণে হরিষ অগ্ভরে | 
নানা মতে্টালেরে তিরিস্কার করে ॥ 
জটাল বলেন শুন গুরু মহাশয়! 
কোটা জনে খেলে এই দধি না ফুরায় ॥ 


শী শী পরব চরিতামূত । ২১ 


৬০০০০ 


পা 


তখন জটাল মনে চিন্তি নারায়ণে ৷ 
দধি দিতে আবৃত্ত করিল জনে জনে ॥ 


যত চায় তত দেয় তবু নাফুবায়। 
পুনর্ববার শুন্য ভাণ্ড পরিপূর্ণ হয় ॥ 


যৃত দ্বিজগণ সবে ভোজনের পরে । 
হর্যান্তরে জটীলেরে আশিক্পাদ করে ॥ 


কেহ বলে ধন্য তুমি দ্বিজের তনয় । 
সেই ধন্য যে ধরেছে গর্ভেতে তোমায় ॥ 


তোমার সমান ভক্ত নাহি ত্রিসংসারে। 
অন্ুতবে বুঝি হরি দয়া কৈল তোরে ॥ 


এইরপে দ্বিজ গণে আশীর্বাদ কৈল। 
বধ্মীম হনয়? সাথে ৭নজীপাখে 1 ৯ 
পরেতে জটীল গুরু আর ছাত্র । 
ক্রমে ক্রমে সকলেই করিল ভোজন ॥ 
জটীলের প্রতি কহে গুরু মহাশয় । 
কোথা পেলে এই দধি বল হে আমার ॥ 
জন্মিযা এমন দধি না খাই কথন। 
ঞ্লেবা তোরে দধি দিল কহ বাছাধন ॥ 
জটটি বলেন প্রভু দিবে কোন্জন । 
একমাঁর আছে মোর দাদা লারামুণ ॥ 
গুরু বলে কোথা আছে সেই নারায়ণ 
একবারপয়ারে বাছা করাও দর্শন ॥ 
জটাল কহেন তিনি অরণ্য মাঝারে 
যদি”ইচ্ছা হয় প্রভু চল দেখিবারে ॥ 
গুরু বলে চল চল ওরে বাছাধন। 
এপাপ নয়নে তারে করিব দর্শন ॥ 


২২ জীতী ধব ও প্ৰহ্লাদ চরিতামৃত। 





জটাল বলিল শুন গুরু মহাশয় । 
জননী সহিত যেতে উপযুক্ত হয় ॥ 


এত বলি মাত! আর গুরুকে লইয়!। 
উপনীত হ'ল শিশু কাননেতে গিয়া | 
“নারায়ণ” ঝুলে ডাকে অতি উচৈ-স্থয়ে | 
ভক্তাধিন ভগবান জানিয়া! অস্তরে ॥ 
জটালের কাছে গিয়া উপনীত হ'ল। 
নারায়ণে হেরি শিশু প্রণাম করিল | 
জটীলের মাত৷ হেরি প্রভু নারায়ণ। 
একেবারে মহানন্দে হইন মগন ॥ 
জটালেরে গুরু নারায়ণে না দেখিল। 
তখনে জটাল ছিজ গুরুকে কহিল ॥ 
আমাকে পরশ কর গুরু মহাশয়। 
তকঝ্টে তোমাকে দেখা দিবে দয়াময় ॥ 
জটালেরে গুরু যেই পরশ করিল। 
ত্ৰিভঙ্গ মুরতি হরি দেখিতে পাইল ॥ 
জটাল জননী গুরু আর গ্রীজটাল। 
তিন জনে হরিপ্রেম রসেতে ডুবিল ॥ 
জটীল জটীলমাত! গুরু তিন জন ২ 
দিব্য রথে চড় গেল গোলক ভুবন ॥ 
"সুনীতি কহিছে গ্রুব তোমাকে হুধাই। 
হরি বিনে ত্রিভূবনে বন্ধু কেহ নাই ॥ 
ভক্তি ডোরে যেই জন বেক্ধেছে তাহারে ।' 
তার ঝণ ভগবান হুধিতে না পারে ॥ 
তরিতে এ ভবসিন্ধু থাকে যার মন । 
তাঁরিনী কহিছে ভজ হরি চরণ ॥ 





রীস্্ী ধরব চরিঅ্বমৃত। ২৩ 





তপস্থার্থে ধ্রুরের বমে গমন । 


একাবলি ছন্দ । 


পালা 0 5 সপ 


টাল বৃত্তান্ত করিয়া শ্রবন। 
ধ্রুব হ'ল অতি আনন্দিত মন ॥ 


বিনয়ে বলেন জননীর কাছে। 
ধল মাগো সেই হরি কোথা আছে ॥ 


তথা গিয়ে আমি করিব সাধন । 
এ সুখ সম্পদে নাহি প্রয়োজন ॥ 


হুনীতি বলেন শুন বাছাধন। 

বনে রহে পদ্ম পলাস লোচন ॥ 

সিংহ ব্যান আদি তথা অগণন * 
কিরূপে হে শিশু করিবি সাধন 
ধ্রুব কহে মাগো এ পাপ জীবন । 
তপস্তা করিতে হইলে নিধন ॥ 
দীনবন্ধু হরি দিবে শীচরণ। 
অবশ্যই আমি করিব সাধন ॥ 

মিছে মায়া পাশে বন্দি রহিব। 
ইহক্ুঞ্জ পরকাল হারাইব ॥ 

এপাপ জীবন স'পেছি তাঁরে। 

করিব লাধন বন মাঝারে ॥ 

হুনীতি হলেন শুন বাছাধন। 

না দিব তোরে প্রবেশিতে বন 
প্রাণ কি বাচিবে না দেখিয়! তোরে । 
কোথা যাবি বাপ ছুঃখিনী মা ছেরে ॥ ' 


২৪ স্রীতীধব ৩ প্ৰহৃদাদ চরিতাঁমুত । 

উত্স 
হেন মতে মাত! পুত্র দুইজমৎ 
ক্রমে নানা কথা কৈল আলাপন ॥ 
অস্ত গেল ভানু আইল যামিনী । 
আহার কবিযা পুত্র ও জননী ॥ 





কুটীর ভিতরে শয়ন করিল ৷ 
ধ্রবের নয়নে নিদ্রা নাহি এল ॥ 


সদা চিত্তে পদ্ম পলাস লোচন ৷ 
তি-প্রহর নিশি হইল যখন ॥ 


শিশুমতি পরব করি গাত্রোখান। 
ধলে কোথা পদ্য পলাস লোচন ॥ 


জননীর পদে করি পরণাম। 
বনে চলিলেন প্রধ গুণধাম ॥ 
দ্িগুহর নিশি অতি অন্ধকার । 
কাননে পশিয়। উত্তান কুমার ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে বলে হরি দয়াময় ৷ 
একবার দেখ! দাও হে আমায় ॥ 
মায়ের মুখেতে শুনি তব গুণ 
এসেছি হে প্রভু করিতে, মাধন ॥ 
এইরুপে শিশু সদ! হর্ষাস্তরে। 
জ্রীপদ্ম পলাস লোচন স্মরে ॥ 
বনে কোন শব্দ করিলে শ্রবন। 
অ'খি মেলি ধব চাহেন তখন ॥ 
৫ 
মনে ভাবে বুঝি এই এল হর । 
উচ্চৈঃস্বরে সদ! বলে হরি হরি ॥ 
কিছুক্ষণ পরে কোন শব্দ নাই। 
কেন্দে বলে শিশু কোথা হে গোসাঞি 


শ্রীপ্রী ধ্ৰুব চরিতামুত । ২৫ 








আমি অভাজন নাজানি সাধন। 
একবার প্রভু দাও দরশন। 


হেন কালে শুন অপূর্ব কথন। 
ব্যাত্র ব্যাপ্রি দোহে ছিল সেই বন॥ 
ধরব বাক্য শুনি পাপিনী ব্যাত্রিনী ৷ 
বিনয় স্বামীকে বলিল তখনি ॥ 
প্রভু সপ্ত মাসের গরভ আমার । 
ইচ্ছা নরমাংস করিতে আহার ॥ 
স্ত্রীর বাক্য শুনি ব্যাপ্র চলিল। 
প্রবের নিকটে উপনীত হৈল ॥ 
বিকট বদনে খাইবারে যায়। 
সদ্গীধীরী ছাঁর এমন সময় ॥ 

আসি গদাখাতে ব্যাত্রে বিনাশিল। 
মহাভক্ত ধ্রবের জীবন রক্ষিল ॥ 
বিষু হস্তে ব্যাপ্র ত্যাজিয়া জীবন । 
রথে চড়ি গেল গোলক ভুবন ॥ 
তারিনী কহিছে বদন ভরি। 
ভক্তগণ সুবে বল হরি হয়ি। 


৩ 


্রবের নিকট নারদের গমন ও গ্রবকে দীক্ষামন্ত্র গভরন্নাসি। 


০ ০ 
পির ০.0 ৩ nari 


হেথায় নারদ মুনি ধামিনী প্রভাতে । 
বীনাতে স্ীহর্*গুণ গাহিতে গাহিতে ॥ 
হরিনামে মত্ত মুনি হরষ অন্তরে । 
হরি দরশনে যান গোলক নগরে ॥ 

১৪ 


জীত্রী পরব ও প্রবাদ চরিতামৃত ৷ 





হেনকালে বমি প্রব একক্রম মুলে । 
উচ্চৈঃশ্বরে মুখে সদা হরি হরি বলে ॥ 


শুনিয়া নারদ সুনি ভাবে মনে মনে । 

- খোর তুল্য ভক্ত কেবা আছে ঝিভূবনে | 
অমনি নারদ মুনি ধ্যানেতে'বসিল। 
তগেতে এসেছে এব জানিতে পারিনা ॥ 
এরবের নিকটে মুনি করিল গমন । 
মধুবন মাঝে দেখে নানা বৃক্ষণণ ॥ 
নান! চিত্র বিচিত্র উদ্ঠান মনোহর । 
হায় কি সুন্দর বন দেখিতে ছুন্দর ॥ 
মনোহর সরোবরে সুনিদ্মল জল। 
“বিকাশত নাঁদখোতলোগিত উত্শ॥ 
গ্রীফুলিত কুমুদ কহ্লার কোকনদ। 
গুন গুন শব্দে তাহে ভ্রমে ঘটপদ ॥ 
সরোবরে শোভে চক্রবাক চক্রবাকী ! 
ত্রাজহৎস রাজহংসী ডাহুক ডাহকী ॥ 
মৃত্তিমান বসন্ত স’ঙ্গতে ফড়াসন। 

ঠিক যেন!ধরাধামে নন্দন কানন ॥ 
তথায় যতেক মুনি বসি-ষাগাসনে । 
মুদ্রিত নয়নে সদ রত হরি ধ্যানে ॥ 
অতি মনোহর স্থান ঘেই মধুবন! 
মেবন, হেরিলে জরি.প্প্রমে মজে মন ।। 
ক্রবের নিকটে গিয়া ব্রহ্মার নন্দন৷ 
ছলন! করিয়! বলে শুন বাছাধন ।। 
বিমাতার বাক্যে কেম এসেছ কাননে । 
চল মোর মৰে বসাইব সিংহাসনে ॥ 


od 


|) 
শ্রীশ্রীত্রব চরিতামৃত। জং 
EEE ET EEE এরা ০ 
নারদেধ বাক্যে শিশু আনন্দিত মনে । 
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মুনির চরণে |! 


অবোধ বালক বৰ ভাবিল আস্রে । 
কৃপা করি বুঝি হরি দেখা দিল মোরে ॥ 
ধ্রবকহে অন ওহে হবি দঘাময় । 
কিকারণে প্রভু মোরে হয়েছ নির্দয় ৷! 
মার মুখে তব গুণ শুনিয়া শরবনে । 
তপন্তা করিতে আমি এসেছি বিণিনে 11 
নিশিতে আমারে ঘদি ব্যাগে বিন।শিত। 
নিক্ষলঙ্গ ভব নামে কলঙ্ক ছইত । 

নারদ বলেন শুন সুনীতি নন্দন । 

"হরি নই” আমি শ্রীনারদ তপোধন ৷ 
শুনি এব কহে মুনি করি নিবেদন ৯ 
নিজ গুণে যদি মোরে দিলে দরম্ঞ্ |! 
সিংহাসন লাভে মোর প্রয়োজন নাই । 
কিরূপে পাইব হরি ব্লহে গোমাঞি। 
নারদ বলেন শুন উত্তান নন্দন 1 
শ্ীঙ্ুরির ভক্ত জামি ব্যক্ত ত্রিতুবন ॥ 
আমা*হতে পাবি বাছা হরির গন্ধান। 
আজি ঠোরে দীক্ষা মন্ত্র করিব প্রদান ৷ 
শ্থর চিত্তে সেই মন্ত্র জপিলে হদয। 
তোরে তব দেখা দিবে হরি দয়াময় | 
আমার সহিত চপ যণ্খুনার তীরে। 


দান করাইফ" মহামত্র (১) দিব তোরে ॥* 
ভিডি ESO UTES 





(১) দীক্ষা শব্দের অর্থ মহামন: 


২৫ শ্রী দীঞ্ব ও প্রহুলাদ চরিতামূত। 





ঞ্রবেরে লইয়া সঙ্গে বিরিকি 'নন্দল । 
যমুনা পুলিনে গিয়া দিল দর্শন ॥ 
স্বয়ং নারদ মুনি করে অন্বু লইয়া । 
অজ্ঞান শিশুকে দিল স্বান করাইয়া ॥ 
নারদ বলিল ক্রুব শুন মন্ত্র রীতি। 

“ওঁ নৰো ভগবতে বন্ুদেবায়” ইতি ॥ 


এই মহ] মন্ত্র বাছা জপ (১) সব্ধবক্ষণ। 
তবে তোরে দেখাদিবে শ্রীমধুস্দন ৷! 


এত বলি মহা মুনি দয়ার হইয়া ৷ 
মধুবনে দিল ধরবে কুটীর করিয়া ॥ 


হরি প্রেমে মত্ত হইয়! উত্তান নন্দন । 
নারদেরে জিজ্বাসিল ধরিয়া চরণ ॥ 


কেমন শ্রীহরি রূপ আমি নাহি জানি। 
কিরূপে করিব ধ্যান কহ মহা মুনি ৷ 


তারিণী কহিছে শুন যত ভক্তগণ! 
কিঞ্চিত হবি রূপ করিব বর্ণণ ॥ 


ধবের নিকটে নারদের শ্রীশ্রীহরির রূপ বর্ণন। 


০ 


আনন্দে নারদ মুনি বলেন তখন। 
শ্রীহরির রূপ ক্ষহি শুন বাছাধন ॥ 
রাগ 





(১) জপ 7ছাজ্া পন্দন্ধে বিস্তৃত রূপে জানিতে চাহিলে মৎসংগৃহীত “শরীর 
গুরু ভত্বাযৃত" ও “শ্রীশীহরি ন'মামৃত”) পাঠ করন । 


জী শী ক্ৰ চরিতামূত। হ্‌ 
তি স্পা 
৬ [) 

প্রফুল্ল বদন তারণ্টৃষ্টি মুনোহর + 

উন্নত নাসিকা জ যুগল সুন্দর ॥ 

ধিশ[ল কপোল তার বিশ্ব রপাধার। 

সুরগণ যিনিরূপ পরম সুন্দর ॥ 

মনোহর বপু নব যৌবন সম্পন্ন । 

১৩ষ্ঠ অধর শোভে ঈষং রক্ত বর্ণ ॥ 

পুরুষ লক্ষণ যুক্ত শ্রীবৎস লাঞ্ছিত । 

চতুৰ্ভ জ বন মালা গলে বিরাজিত ॥ 


শঙ্খ চক্রে গদা! পদ্ম শ্রীকরে ধারণ। 
রতম কুণ্ডল কণদ্বয় সুশোভন ॥ 
'ব্রিভঙ্গ মুরতি হরি মুখে মূতহাগ । 
কৌস্তভ শোভিত গণ্ড পর! পীতবাস ॥ 


ক্িঞ্কিনী বেষ্টিত কটা অতি সুসোভন । 
স্কবর্ণ নুপুর পদে বাজে ঝুন ঝুন ।। 
জীবের মঙ্গল জন্য সেই ভগবান ৷ 
ঈীর্বদাই সুপ্ৰসন্ন ভাবে তিনি রন” ॥ 
নারদ বলেন্জশুন স্থনীতি কুমার। 
এইরূপ কর ধ্যীন হৃদয় মাঝার ॥ 

তবে হরি কুপা করি দিবে দরশন | 
এত বলি গেল চল্লি ব্রহ্মার নন্দন ॥ 


22০৭ ৮ 


হরির রূপ বর্ণনের প্রথম হুই পংক্তি ৬ শেষ ভাগের হয় পংক্তি বাদে অবশিষ্ট+__ চিহ্নিত 
[ | e li 

অংশ উমভ্তাগবতের ধর স্বন্ধ ৮ম অধ্যায়ের ৪৫-৪৯ শ্লোকের মশ্মীমুমারে পদ্মামুব্থ 

|) 


কর! হইন্ধছে। 





শ্বীস্তীপ্ববৰ ও প্রহ্নাদ চরিতাষৃত1| 





0 & 
বাহু! কল্পতঙ্গ প্ীহরির কৃপাবলে। 
তারিণী রচিল এই গ্রন্থ কুতুহলে।' 





ধবের অদর্শনে স্ুনীতির রোদন। 


bd & 
পিপি 9 (04) "পাপা 


ওথায় হৃনীতি নিশি প্রভাত সময় | 

পুত্র না হেবিয়া হ'ল উন্মাদিস প্তায়।!' 
ছুনয়নে বারি ধার! ঝাড়ে অনিবার ! 

হা ধরব ৷ হাঁক্রব বলি জামিত অন্তর ॥ 
ভূমিতে পড়িয়া রাণী করেন ক্রন্দন । 

বলে বিধি এত দুঃখ ভাগ্যেতে লিখন ॥ 
বিনা দোষে স্বামী মোরে কৈল নির্সাসন। 
বহু দুঃখে দেখিলাম পুত্রের বদন " 

কেন বিধি মোরে আজি নির্দয় হই" 

পুত্র মহাধন কেবা চুরি করে নিল! 
এইরপে বূ'জরানী করেন ত্রন্দন। 

হেন কালে, আসি বে ব্রঙ্গার নন্দন 1 
দুঃখ না ভাবিহ রাণী সম্থর রোদন। 
তপস্যা করয় বনে তোমার নন্দন ॥ 
সাধনোপদেশ আম দিয়াছি তাহ$রে। 
এবে ার্তী জানাইতে আইনু তোমারে । 
মোর বাক্য শুনি দুঃখ ত্যাজ গো সুন্দরী ৷ 
অচিরে তোমার পুত্র লভিবে শীহরি।। 


আরব চরিতামৃত । ৩১ 





শুনি রাণী পুত্র শোক কিছু পাশরিল। 
দ্যুরণ বিদায় হয়ে সত্বর চলিল ॥ 
যথা ধপ্সিয়াছে রাজা]উত্তান পাদ বায়। 
শ্রীনারদ উপনীত হইল তথায় ॥ 
মুনি পদে দণ্ডবং করিয়া রাজন । 
গবসিবারে দিল তারে সুবর্ণ আসন ॥ 
নারদ বলেন রাজা করহ শ্রবন। 
তপস্যা করয় বনে তোমার নন্দন ॥ 
বৈষ্ণবের শিরোমণি করেছি তাহারে। 
সুভ সমাচার দিতে আইনু তোমারে ॥ 
এত বলি মহা মুনি স্বস্থানে চলিল। 
শুনিয়া রাজার মনে আনন্দ বড়িল | 
বন হৈতে হুনীতিকে আনি নিজ্জালয় ৷ 
যঙনেতে, রাখিলেন উত্তানপাদরায় ৷! 
নীতি পুত্রের দুঃখ ক্রমে পাশরিল । 
তাবিনী কহিছে ভাই হরি হরি বল |! 


ন 


ধ বেৰুণ্তপস্তা | 


০7০ 
অপ 0:0 


নারদের উপদেশ করিষ্ম। তুঁবন ৷ 
তপস্কায় রর হইলুধব যশোধন ॥ 
বৃক্ষ ফল পত্র যাহ পেত কাননেতে। 
তাহাই আহ'য় করি রছে কেন,মতে ॥ 


৩২ সরব ও প্ৰহ্লাদ চরিতামৃত। 


f আজ এরর 








ক্রমে নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্ণা দিয়ে বিসৰ্জ্জন । 
অনিল ভক্ষণ ধরব কৈল আরতন ॥ ।' 
গ্রীষ্মকালে চারিভিতে বন্ছি প্রজালিয়া। 
তপন্তা করয় তার মধ্যেতে থাকিয়া ॥ 
শীতকালে বারি মধ্যে থাকি নিরন্তর ৷ 
মহামন্ত্র জপে করব হরষ অস্ত্র ॥ 

প্রবের কঠোর তপ করি দরশন। 

যত দেবগণ হৈল বিষাদে মগন ॥ 

ব্রহ্মা বলে ধরব মোর লইবে ত্রহ্মত্ব ৷ 
ইন্দ বলে লবে মোর স্বর্গের রাজত্‌ ॥ 


ধন্ম কহে ধ্রুব মোর অধিকার লবে | 
এইরূপে হাহাকার করে সুক্প সবে॥ 
পরেতে মন্ত্রনা করি যত দেবগণ। 
করিবারে শ্রীঞ্কবের তগস্ঠ৷ ভঞ্জন ॥ 
বেশ্যাগণ কাছে এক দৃত পাঠাইয়া । 
রূপবতী পঞ্চবেগ্ঠ। আনিল ডাকিয়া ॥ 
দেবরাজ বলেহশুন হে গনিকাগণ | 
মধু বনে তপ করে ধ্রবন্শোধন ॥ 
মহাভাগবত (১) সেহ'বিদিত সংসারে 
সবে মিলে যাও তার তপ ভাঙ্গিবারে ॥ 


ইন্সের বচন গুনি বেশ্যা! পঞ্চজন। 
মধুবন ম:কঝে'গিয়া দিল দরশন ॥ 


পি Sa ET Sal RACER 
(১) “এক ভাগধত হয় ভাগবত সাস্ত্ৰ ।” 
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র ৷ 


গ্রীচৈত্তন্য চরিতাযৃত ; 


শ্রীত্রীঞ্কব চরিতাঁমূত। ৩৩ 





$ 
হবি ধ্যানে ছিল তখ। যত, মুনিগণ । 
বেশ্যাগণে হেরি হৈল কামে অচেতন ॥ 


মধু বন মাঝে। ৷ বেগ্া। পক্জনে, 
হেরি যত মুনিদল । 

পঞ্চ শরাঘাতে, উযুত্ত হইল, 
দূৱে গেল বুদ্ধিবল ॥ 

এলদনের বানে, হানে মতন), 
ঢলিয়! পিল ভূমে ! 

তাজিয়া! জীবন, যেন জীনচম, 


রহে মত মহা ঘুমে ॥ 

ক্রমে বেগ্তাগণ, ধৃব শনলিধানে। 
হইলেন উপনীত । 

পম বসের বালক ছেবি, ॥ 
সবে হৈল চমকিত ॥ 

এ বে উহারে, শুন ওলো সখী) 
পরব অতি শিও মতি ৷ j 

কেমনে আমর, ভলাব ইহারে, 
নাহি হানে ওম্মররশতি ॥ 

সকল শরীক হইয়াছে শীণ, 
দূর্গ তপের কেশে! 

দেখি বেগ্তাগণ, লজ্জিত হইয়া, 
চণিল১ইনের পাশে ॥ 

দেবগণ মাঝে, যথায় বসিয। 
শ্ীছে সুর লোচন । 

পঞ্চবেশ্য। তথা, উপনীত হইয়া, 
করিতেছে নিবেদন ॥ 


৩৪ শ্রীতী ধব ও প্ৰহ্লাদ চরিতাযুত। 

সু 
বেশ্টাগণ বলে শুন ওহে সুব-বাজ। 
প্রবের নিকটে মোরা পাইয়াছি লাজ ॥ 
পঞ্চম বর্ষের শিশু বিহার নাজানে। ' 
বল মোরা তারে ভুলাইব কি সন্ব'নে ॥ 








ইন্দ্র কর্তৃক গ্রবের তপস্যা! ভঞ্জনার্ধে মধুবনে বাক্ষনী প্রেরণ । 
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হবে বিষাদ-ইন্দ হইল ম্গল। 
ডাক দিযা আনিল রাক্ষপী একজন ॥ 
ইন্দ্র কহে শুন ওহে রাক্ষসী আুন্দবী । 
মধবনে এইক্ষণে যাহ তৃরা কবি 
পঞ্চম বধষেব শিশু সুনীতি নন্দন 
‘প্রব তাব নাম তপ কবে মধুবন ॥ 
ধবের জননী রূপে প্রবেশি সে বনে। 
মাযাধ ভুলায়ে তারে আনহ এখানে ॥ 


ইন্নের আজ্ঞা চুষ্টা বাক্ষমী খন । 
সুনীতির বেশ ধরী কবিল এমন ॥ 
ভ্ৰমে দ্রেমে মধুবনে প্রবেশ করিল। 
ধবের নিকটে গিয়ে কহিতে লাগিল । 
শায়াঘ় বাহছে তার হুনয়নে ধাবা । 

বলে বাছ! ফিরে চাহ লয়নের তার।॥ 
তোমার জননী আমি সুনীতি ছুগখিনী। 
তোর মুখ না হেরিয়া হৈসু পাগলিনী॥ 


শীশ্রী কৰ চরিভামুত। ৩৫ 

৯০৯৭০০০০০০০ 

শিশুকালে বাছা তোর তপে কিবা ফল। 

কোলে আর যাছুমণি নিজ দেশে চল॥ 

তোর জন্যে ওরে বাছা এমি বনে বনে। 

অন্ধতুল্য হইয়াছি নাহেরি নয়নে ॥ 

মামা বলে আখি মেলে ফির হুমি চাও ' 

এক বাব স্তন্ত হু পান কলে যাও ॥ 

এইরূপে সে বাঞ্ষগী করল বোদন। 

তবুন। চাহিল ফিরে সুনীতি নন্দন ॥ 

তপেতে হয়েছে তার শান কলেবক্‌। 

হুদ পঞ্ে হার ধ্যান করে নবন্থর ॥ 

নান! মতে সে রাক্ষস মাগা প্রকাশ্ল। 

তপু নাহি বাহন জ্ঞান বের হইল ॥ 

তখনে রাক্ষসী আঁত লাঁজ্চিত। হইযাই 

বাসব নিকটে বাধা জানাইল [গয়ু। | 

পরে ইন্দ দেব সহ মন্নণ! কনিয।। 


গেলোঁকে চলিল আত আসত হইয।॥ 





ত্র তপস্যা! দহন ভাত হইয়া দেবগণের 
গোলোকনাথের নিকট গমন! 
তি 


মঙ্গণা ক্রয়) ইক মাদি দেবগণ, 
গত্যস্ত বিবস মনে, একত্রেতে সন্দজনে, 


গোলোক কবলে শিপ, দিল দৰ্শন ৷ 


a ভ্ৰীবী দ্ধব ও প্রহলাদ চরিতামত। 





= পপ এ 
দেখি লক্ষ্মী জিজ্ঞাসিল যত দেবগণে । 
শুন শুন দেবগণ, ইন্দ চন্দ্র হুড়াশণ, 


গোলোকে আইলা সবে কোন প্রয়োজনে ' 


শুনিয়া বমার বানী বলে সুরগণে ৷ 
শুন গো মা নিবেদন, যে কারণে দেবগণ, 
একত্র হইয়া আইন্কু গোলোক ভুবনে ॥ 
ম্ধুবান তপ কবে প্বযশোধশ। 
উত্তান রাজার হৃত, অতিরূপ গুণ যুত, 
তাহার তপের কথা না যায় বর্ন ॥ 
পবন আহার করে ত্যজি অন্নাহার ৷ 
কালে বহ্নি জেলে, রহে তার মধ্য স্থলে, 
হেরি যত দেবতার লাগে চমতকার ॥ 
পঞ্চম বর্ষের শিশু নাহি বাহ্য জান । 
নয়ন মুদিয়। থাকি, হৃদয়ে কমলআ'খি, 
ভক্তি ভাবে দিব৷ নিশি করিতেছে ধ্যান ॥ 
ভার তপ দেখি মোর। হইছি ভীত। | 
বুঝি তাঁর তপ হেরি, "রুমা পতি কৃপা রে, 
আমাদের অধিকার দিবেন নিশ্চিত ॥ 
অতএব মাত! কোথা আছে হরি । 
শুনহ মম বচন, লগ্নী বলে দেবগণ, 


চিন্ত। নাহি যাহ সবে নিজ নিজ পুরী ॥ 


সর্ব উদ্দে করে হরি পুরী নিরমাণ। 


তরী শ্ীীফব চরিতামৃত | ৩৭ 
asec aR tate trae ota mention 


বুঝি প্রভু কুপা করি, সেঁই রত্বময় পুরী, 





*নেবীন তপস্বী ধবে করিবে প্রদান । 


এ 
শুনি যত দেবগণ আনন্দে মোহিল। 
'লক্্মীকে প্রণাম করি, গেল নিজ নিজ পুরী, 
তারিণী কহিছে ভাই হরি হরি বল॥ 





ধ্রবলোক নিম্মাণ। 


টি 
সত 0 (090 পল 


এদিকে শ্রীভগবান আনন্দিত হইয়া। 
হুর-শিলিকার বিশকম্মাকে লইয়া ॥ 
নবগ্রহ চন্দ্র সুধা সপ্তাষ উপর। 
অব লোক নিম্মাইল পরম সুন্দর ॥ 

' পদুবাগ, নীলকান্ত, আদি মণি যত। 
লেখা জৌথা নাহি তার নাম লব কত ॥ 
নানা রত দিয়া নিশ্মাইঙ্ল কবাগার। 
স্থলে স্থলে নি জলে হরে অন্ধকার 1 
এইরূপে এবলোক নিশ্মাণ করিয়া ৷ 
$&পনীত হৈল ষ্করি গোলোকেতে গিয়'॥ 
শ্রীহরি লক্মীকে গরি,ঘতি ক্রোধ যুক্ত । 
জিজ্ঞাস! কক্দিল প্রভু হয়ে শশব্যন্ত ॥ 
কহ প্রিয়ে কি কারণে এত ক্রোধ মন । 
লক্ষ্মী বলে ভগবান করছ শ্রবণ ॥ 


৩৮ গীতৰ ধৰ ও প্ৰহ্ননাদ চবিতামূত। 
পা ০ পা 
পঞ্চম বর্ষের দিশু ধ্রুব যশোধন । 
কঠোর তপস্তা করে বসি মধুবন ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্যজি করে পবন আহার। 
তপেতে হয়েছে শীর্ণ তাহার কলেবর ॥ 
ফ্রবের দুম্কর তপ করি দরশন। 
ব্ৰহ্ম ইজ শুধ্য চন্দ্ৰ কুব্ের পবন ॥ 
যত দেবণণ অতি ভ্রীসিত অস্তরে। 
জানাইতে এসেছিল গোলোক নগরে 1 


তোমাকে না হেরি তারা ওহে চক্রুপাণি । 
মোরে জানাইল সবে দুঃখের কাহিনী ॥ 


ব্রহ্মা বলিলেন মাগে! কৰুহ্‌ অৰণ $ 
মধুবনে তপ্‌ করে উত্তান নন্দন ॥ 

বুঝি তার তপে হরি সদ্য হইবে৷ 
কুপা করি তারে মোর অধিকার দিবে।॥ 
এইরপে একে একে যত দেবগণ। 
জানাইল সবে মোবে ছুংখের কারণ ॥ 
লক্ষ্মী বলে প্রভু তুমি পাষা4 সমান। 
দয়! নাহি তোমার শরীরে ভগবান ॥ 
ঘোর তপে যায় যদি রবের জীবন। 
ভক্তাধীন নাম তবে ধর কি কারণ ॥ ' 
আজ্ঞা কর যাই আম প্রবের সদন। 
কোলেতে বসায়ে তারে পিঁয়াইৰ স্তন ॥ 
তারিনী কহিছে মাগো কবি নিবেদন । 
চরম সম্য মোরে দিও দর্শন ॥ 


্রীত্রীফব চরিতামূত। ৩৯ 
পাটা টাকা শী পেশা শী শী শী 
ক্রোধ করে যদি দুরন্ত সমন । 
ঘুর বলে ক্রোড়ে তুলে মুখে দিও স্তন ॥ 





ধ্রুবের শ্রীহরি দর্শন ও বরপ্রাপ্ডি । 


0 
minimum Banca 
9০ ০ 


লক্ষ্মীর বচন শুনি প্রভু নারায়ণ । 
রমা সহ গরুড়ে করিল আরোহ৭ ॥ 
অনিল গমনে পক্ষী গমন করিল।। 
মধু বনে ধরব স্থানে উপনীত হ’ল ॥ 
ভগবান বলে শুন বিনতা নন্দন ৷ 
ডাকহ প্রবকে বর দিব এইক্ষণ ॥ 
হরির আজ্ঞায় পক্ষী ডাকিতে লাগিল । 
৯ বুত্ত করব কিছু নাহি উত্তর করিল ॥ 
বাহাজ্ঞান নাহি শিশু একান্তিক মনে। 
মন প্রান সপিয়াছে আ্রীহরি চরণে ॥ 
হরি পদে মন তার ডুবিয়া আছিল। 
ঈএকারণ এব কোণ্বাক্য ন! বলিল ॥ 
তখনে বিনতা সত ভাবে মনে মন। 
মরিগ্মাছে বুঝি প্রব ফ্মাহিক চেতন ॥ 
হরির চবুণে পক্ষী কৈল স্িবেগন। 
নিশ্চয় ঘটেছে প্রভু খরন্ধর মরণ ॥ 
'ভগবান বলে শুন বিনত। নন্দন । 
আমার চরণে ধ্রুব স'পিয়াছে মম ॥ 





(১) ঝ।চং বিচিন্বন্নাপ দিব্য বতুমূ স্থামিন্‌ কৃতার্ধেশ্শি বরং ন যাঁচে 


শ্রীত্রী কব ও প্ৰহ্লাদ চরিতামূত । 


হরি পদে ধার মন, মগ হ'য়ে র্য়। 
জনম মরণে তার নাহি কোন ভয় - 
এত বলি রম! সহ প্রভু নারায়ণ । 
প্রবের নিকটে গিয়। দিল দর্শন ॥ 


অন্তরে যেরপে ধ্রুব হবি চিত্ত করে। 
হরি সেইরূপে দেখ! দিলেন বাহিরে « 


অন্তরে না হেরি হরি কাঁদিতে লাগিল । 
অমনি শ্রীলক্ষ্মী পরবে কোলে তুলে নিল ॥ 
ক্রুমেতে সুনীতি হৃত লভিল চেতন ৷ 
আনন্দ অন্তরে লক্ষ্মী পিয়াইল স্তন ॥ 


বপু হইয়াছে শীর্ণ তপস্যা কারণ । 

এজন্য ধবের মুখে নাক্ষ,রে বচন ॥ 

ধ্রুব মনে ভাবে হরি সদয় হইল। 
নারদের বাক্যে বুঝি মোরে দেখ। দিল ॥ 
ভক্তাধীন ভগবান জানিয়া অন্তরে ' 
পাঞ্চ জন্য শঙ্খ স্পর্শ করাল ধবেরে ॥ 
সুনীতি নন্দন তাহে বলবান হৈল। 
দেখি হরি নিজ ক্রোড়ে তুলিয়। লইল ॥ 
তখনে বালক ধ্রুব হরিকে হেরিল। 
প্রেম অশ্রুনীরে তার শরীর ভামিল ॥ 
ভগবান্‌ বলে শুন টিত্তান নন্দন। , 
কোন্‌ বর চাহ তৃমি বল বাছাধন। 

ধরব কহে বরে মোর নহি প্র-য়াজন। 
রত্ব লভিলাম করি কাচ অন্বেষণ ॥ ১) 


শহবি ভর্তি অধো দিয় ৪ 





শ্রীশ্রী ফব চরিতানুত। ৪১ 

wo সিসির নিট ০০০০ 

ভক্তি ভবতি নাহি জানি আমি অভাভন । 

দাস বলে কৃপাদৃষ্টি রেখ মন্দক্ষণ ॥ 

বৃ! মুখ সম্পদে নাহিক প্রয়োজন । 

ভরমা কেখল তোমার যুগল চরণ ॥ 

বের বচন শুনি বলে সাবোদ্ধারু । 

নাজঙ করছ বর্ষ ছনিশ হাজার ॥ 

চরমে শীধবলোকে করিভ গমন । 

এখন বাজ? কপ হনীতি নন্দন ॥ 

এব বলে ওহে প্রভু করি নিবেদন । 

শরণ করিব যবে দিও দর্শন ॥ 

“তথা” বলিয়া হরি গমন করিল । 

োকোক ভুবনে বিছ, উপনীত হিল ॥ 

তাঁরিণী কহিছে পুব চল নিজ পুণে ৷ 

একবার দেখ! দাও ছু খিনী মায়েরে ॥ 





তপস্থান্তে প্রবের নিজালয়ে গমন | 


ধকাধ্য স'ধন করি সুনীতি নশ্দন। 
হধান্তরে নিজ্ঞ;রে করিল গমন ॥ 

হরি প্রেযানন্দেজ্ডার পুলক শরীর । 
মধুবন ক্ষেতে ক্রয্পে হইল বাহির॥ 
উচ্চেঃম্বরে হবি গুণ গাহিতে গাহিতে । 
প্রবেশ করিল এব আপন বাঁজেততে ॥ 


$২ 


শ্রীএরীফব ও প্ৰহ্লাদ চৱিতামৃত 
PVE POU নন U 0 যা সি পছ 
উত্তান সংবাদ পেয়ে আনন্দিত হৈল। 
প্রবকে অ'নিতে রথ হস্যী পাঠাইল ॥ 


অগ্রে চলে অগণন পদাতিক ঢালী : 
মনোহর অগ পৃষ্ঠে যত মহাবলী ॥ 


প্রবেব নিকটে নিয়া দিল দর্শন ॥ 
কর যোড় করি সবে করে নিবেদন ॥ 


রথ লয়ে মোসবারে রাজ! পাঠাইল। 
রথে চড়ি ওহে গ্রুব নিজদুরে চল ॥ 


এবাক্য শ্রবণে প্রুব রথারূট হৈল। 
পিতার নিকটে গিয়। দরশন দিল ॥ 
পিতাকে প্রণমি শিশু বলেন তখন । 
শুন শুন গুহে পিতি কবি নিবেদন & 
(মার (খোর তপে হরি দর্শন দিরা। 
বর দান কৈল মোরে কোলেতে লইয়া ॥ 
শুনিয়! রাজার মানে আনন্দ বাড়িল। 
অস্তঃপুবে গিয়া দ্রুত রাণীকে কহিল ॥ 
তপ করি হরিপদ করি দর্শন 
নিজাণয়ে আসিসাছে তোমার নন্দন | 
দেখিতে বাসনা যদি কর থইক্ষণে । 
আমার সহিত চল এসে সদনে ॥ 
শুনি রাণী রাজা সহ আনন্দিত মনে। 
উপনীত হৈল দ্রুত প্র সনিধ।নে ॥ 
জননী দেখিয়! ধরব 1গুবহ কৈল। 
বিনয়ে মায়ের কাছে বলিটে লাগিল ॥ 
কঠোর তপগ্য। কৈনু গিয়া মধুখন ৷ 
কৃপা করি মোরে হরি দিল দরশন ॥ 


জী শী কষ চরিতামৃত। ৪০ 





শুনিয়া নুনীতি অন্ডি আনন্দিত হৈল। 
কোলেতে লইয়! প্লুবে জ্িক্জাসা কৰিল ॥ 
ভ্তামার বচন শুন ওরে বাছাধন। 
দেখাইতে পার মোরে আীমধুশদূন ॥ 
মার বাক্য শুনি প্নুব বলিল ঢখন ৷ 
দেখাব শ্রীহরি মানে চল মধুবন ॥ 
শুনি সনীতির মনে আনন্দ বাড়িল। 
পুত্র সহ মধু বনে উপনীত টহল ॥ 
ধরব বলে কোথারা'লে দীনবন্ধু হরি । 
একবার দাছে দেখা দ'ও কপা করি ॥ 
ভক্তাধীন্‌ "ক্র মান রক্ষার কারণ । 
ডং ডক জী ফি পট সি ই ) 
উনবিংশ চিত (১) যুক্ত প্র চপ । 
মাতা পু দুইজনে করি দর্শন ॥ 
হরি প্রেমানন্দে দোহে উন্রণ্ হইল । 
হদিপূদে শত শত প্রণাম করিল ॥ 
গনী বলেন অন ডি নারায়ণ । 
পুত্রের গু পেতে হেরি তোমার চর্বণ ॥ 
ভগবান বল*৫ব হুন মন দিয়।| 
ছত্রিশ গাজার বধ রাজহ় করি 
চত সালে দহ মোহে ক্ব্হ্‌ যত । 
এত বলি গোল্দকেতে গেল নারায়ণ ॥ , 
সুনীতি সর্দহত ধুৰ নিজপুরে গেল । 
শুন শুন ভক্তগণ, পরে যাহ। । হৈল ॥ 


টি রি 22527 Lm gt 


(১) হরি ন'মানৃতের টাকায় । পবা । 





পিপিপি 


ah আব ও প্ৰহ্লাদ চরিতাহৃত। 





উত্তান রাজার যিঃন্‌ সুঝকচি রমণী ! 
প্রবের পের কথ। শুনিলেন তিনি | 
এক পর ছিল তার উত্তম নামেতে € 
তপগা! করিতে বারে পাঠাল বনেছে ॥ 
ভাষণ বিপিনে গিয়! তপ আরগ্রিল। 
কিছু দিনাভতরে তার যক্ষে বিন!শিল ॥ 


. ৬ 
ke SSE সি EE EE ক 
5 {দল এত হল ডল না হল 
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4. a La রো নালা 
বিপিনে পদ্য! কি দীপন "জিল! 


হরির সুপার কাজা নৰলোক সেল ॥ 
“বি বিনে ইবনে অন্য গতি নাই! 
॥ দি 
তারিন! কহিতে re হকি বল জাই | 


12 
নি 


দিনে দিনে নাড়ে 87 মতন ' 


পুত্র তুলা শ্রজাগণে করেন পালন 


4 


লাক্গণ দাবিদে আদা কারে প্রন দান । 


পের সমন কেহ নাহি পুণানাল। 


এৰী শী ধৰ চরিতানূত। ৪৫ 
১ _—_—__—__—_——_—_ৈ_—ষ_—_—_—_—_X—_—_—ৱ—_—_—_—_—_—ে_—_—____র__—_____—_ পর ররর_ুরনপ পল লন ত 
শিব হিংসম! নাঁহি তার অম্থরে কখন। 
সপ্ন জীবে সমভাবে করে দর্শন ॥ 
স্ক মিত্র তার কাছে সকলি সমান! 
অভিমান শুন্য দেয় পরকে সম্মান ॥ 
'ধবের প!লনে প্রজা আনন্দে ম্গন। 
অনবাজো হবি ভক্ত হৈল সপ্দজন ॥ 
রোগ, শোক, নাহি তথ! অক! ল যর” । 
ন'না মত শখ মদা কৃ ৬ গজাগণ Il 
শিশুমার নামে বাজ! ক্রমি ক%1 তার। 
বিবাহ করিল শানে লৰ জনাপাবু ॥ 
কমি গাভে জানে ছুই পন শিরপম | 
কস ও বসার নামে গুণে পৰ মম ॥ 
পবের ছোট রমনী বাৰ কৃমারী | 
ইলাব্তী নাষে সতীহপা বি বৰি 
“এর এক পু হৈল ঈংকল ন'মেতে ৷ 
এই তিন পুত শবের বিখ্যাত জগতে ॥ 
রগণে করি কব স্বরাজ্য প্রদান 
দত মারে সদা চিন্তে ভগবান ॥ 
পবের বাজাঞ্িঞচাণ পুণ হযে এল। 


তারিনী কহিছে ধল ববলোকে চা! 


৪৩ এও কব ও প্রহ্ণাদ চরিতামূত। 


প্র সস সাপ 
শ্রীফবের ঝ্রবলোকপ্রাপ্তি। 


৩.৪ 
পাম 
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ক্রমে ছত্রিশ হাজার বর্ষ পুর্ণ হৈল। 
স্বণ রথ লয়ে ছুই বিষ্ণু দূত এল ॥ 
সুনন্দ ও নন্দ নামে অতি রূপবান ৷ 
চতুড়ু জ এৃত্তি দোছে বিষ্ণর সমান ॥ 
প্রণমী ক্রুবের পদে নিবেদন কেল। 
স্বরণ রথে চড়ি রাজা প্রুব লোকে চল ॥ 
আজ্ঞা করেছেন হরি মো সবার প্রতি। 
ধরবে লয়ে ব লোকে এস শীড্রগতি ॥ 
তের বচনো এত্বর আনন্দ কঠিন 
স্ত্রী দ্বয় ও জননী লয়ে রথাকচ হৈল ॥ 
মনে মনে চিন্তে ধ্রুব শীহরি চরণ। 
হিরনয় রূপ পরে করিল ধারণ ॥ 
স্থবর্ণের রখ খানি ঝল মল করে। 
ধরব লোকে উড়িয়া চলিল বুভনে ॥ 
শুন্য মার্গে থাকিয়া যতেক ঢেব্গণ। 
ধ্ববের উপরে করে রন্থন! বর্ষণ | 
নও্ঁকে গাহিছে গীত বাঁজায়ে মৃদঙ্গ ৷ 
যক্ষ বক্ষ সবে পুলকিত অঙ্গ ॥ 
ধবের যতেক গুণ করিয়া স্বারণ। 
হা প্র! হা কৰ বলে কান্দ প্ৰজাগণ ॥ 
হরি প্রেমানন্দে ক্রব মত্ত সর্বক্ষণ । 
ক্রমে ক্রমে ধুব লোকে দিল দরশন ॥ 


জী শ্রী ধ্ধব চরিতামৃত । 9৭ 
পাশ স্্্শ্ম্পপ্পপাাপপপপ mmm Hanne os 
প্রবকে হেবিষখ হরি আনন্দ 'অন্ত্রবে। 
সিংহাসনে বসাইল ডানি হস্ত ধরে ॥ 

ভগবান্‌ বলে শুন, সুনীতি নন্দন। 
তোমার সমান ভক্ত নাহি কোন জন॥ 


তোর ভক্তি ভোরে আমি বাধ! সন্বক্ষণ। 
যখন ডাকিবি মোর পাবি দর্শন ॥ 


মহা সুখে ধ্রবলোকে রহ বাছাধন । 
জন্ম মৃত্যু তয় তোর নাহিক কখন ॥ 


এত বলি ভগবান গমন করিল । 
গোলোক ভুবনে গিয়া উপনীত হেল ॥ 
পরব লোকে রহে হখে আধ রাজন । 
তথায় যতেক সুখ নযা বণন ॥ 

বার মাস সেখানে বসন্ত যুতিমান । 
দিব! নিশি করে সবে হবি গুণ গান ॥ 
জন্ম মৃত্যু ভয় তথ| নাহিক কখন। 
সদ) নিত্যানন্দময় যত জাবগণ ॥ 
ধবের চরিত্র যেই ব্রান্মণ মতাষ। 

গায় মুপ্রুভাতে স্বায়ং১ কালে পুর্ণিমায়। 
দ্বাদশী ও »মমাবশ্য। আবণ। নক্ষত্রে । 
ত্র্যহস্পর্শ বতিগাত আর সংক্রান্তিতে ॥ 
কিন্সা রবিবারে শুদ্ধ চিত্তে যেই জন । 
৯ তীখৰ চরির "কুরে শ্রবণ পঠন ॥ 

তার প্রতি ভগবন্নি 'স্ধবদ) সস্তষ্ট । 
ক্ৰমে নাশ’হয় তার সংসারের কষ্ট ॥ 
হরি পদে হয় শুদ্ধ ভক্তির উদয় ! 
চরম সময় তার দিক লাত হয় ॥ 


৪৮ শ্ীত্রীঞ্ব ও গ্রহ্জাদ চরিতামুত। 
PEO: HET SIRES SE ETO SO SES REET TAME EE TESTE TNT 
ভাগবত বাক্য ইথে নীহিক সংশয় । 
চতুর্থ স্বন্ধেতে দেখ দাদশ অধ্যায় ॥ 
হরি হরি বল ভাই নামকর সার? 
হরি বিনে ত্ৰিভুবনে বন্ধু নাহি আর ॥ 
' তরিতে এ ভব মিন্ধু খাকে বার মন! 
তারিণী কহিছে ভজ শ্রীহরি চরণ ॥ 
শীশ্রীপ্রব চরিতানূত সম্পূর্ণ । 


শ্রীশ্রী প্রহ্নাদ চরিতাম্বত। 
(জয় বিজয়ের অহ্ররূপে জন্ম গ্রভণ ৷) 

শীজয় বিজয় নামে ভাই ছুইজন। 
শ্রীবিধুং থারি ছিল বৈষু? ভুবন ॥ 
একদিন ভৃগু মুনি আনন্দিত মনে । 
বিষ্ণু দরশনে গেল বৈকুঠ ভুবনে ॥ 
হরি প্রেমে মত্ত মুনি হবধঅভ্তবে। 
জয় বিজয়েরে বলে দাও দ্বার ছেড়ে ॥ 
শুনি জয় বিজয় মুনিকে রাখি দ্বারে । 
অনুমতি জন্যে গেল বিষ্ণুর গোচরে ॥ 
একা রণ, কিছুক্ষণ দ্িলম্থ হইল। 
মনে মনে ভৃগু মুনি ক্রোদেতে জলিল । 
নির্দয় হইয়া মুনি দিল অভিশাপ । 
মহীতে জনিয়া দোহে ভুঞ্জ গিয়া পাপ। 


শ্রীত্রীধকর চৰিতামৃত ৷ 3৯ 
সি টিনার রোযার রাকা রা নাত 
গুনি ভয়ে দ্বারি ছয় কান্দিতে কাদিতে। 
বির নিকটে গিয়া লাগিল কহিতে ॥ 
পুরেঞ্্রবেশিতে চাহে ভৃগু মুনিবর। 
তব আচ্ছা বিনে প্রভু না ছ'ডিনন দর! ॥ 
একারণ ভৃগু মুনি ক্রোধিত অহুবে। 
আপ দিল দোহে জন্ম সহ মা বে । 
শুনি বিষ্ণু বলে জয় বিজয় ছু ভাই । 
দ্বিজ বাক্য লক্ষিবারে মোর সাধ্য নাই ॥ 
ভৃগু শাপে জন্ম হবে মরত ভুবনে । 
কারণ মিছে দুঃখ ন! ভাবিহ মতন ॥ 
মিত্র ভাবে যদি দোছে ভজ হ আমায় । 
তবে সপ্ত জন্ম পরে আবে হেথায়॥ 
কিন্তু শত্রভাবে মোরে ভাবিলে অন্তরে ॥ 
বৈকুঠে আসিবে ঢোহে তিন জন্ম পনে। (১) 
তুখনে প্রণাম করি বিষ্ণুর চরণে । 
কান্দিয়া চলিল ঢোহে মবত ভুবনে ॥ 
ধশ্যপ মুনির পত্রী দিতির উদরে। 
হিরণাকশিপুই হিবণ্যা ক্ষ নম ধরে ॥ 
জনমিল ছুই ই ভাই [পের কারণে। 
‘কত্ত পুর্বব জন্ম কথ! সদ! ছিল মনে ॥ 
এক$রণে দুই জলে আনন্দ অস্থুরে। 


দেব দ্বিজ শীবিফুর ছিষ্সঠ করি দির! 
১ 
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(১)জগ্র বিজয় ভগবানের লহিভ শক্রর্বণ করির! তিন তলেই উদ্ধার হইয়' 
ছিলেন যথাঃ-- (ক) হিরণাকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, (ধ) রাবণ, দৃদ্ক্ণ (গ)_ শিল্ুপারটিও 
ও দন্তবক্রণ 


i শা শশী িশিশ ভি 








“গ্রীস ধ্রুব ও প্ৰহ্লাদ চরিতামূত?, 
৮ 
বরাহ মুরতি 'ধরি শ্রভু ভগবান। 

বিনাশ করিল হিরণ্যাক্ষের পরাণ ॥ 

তাহাতে কশিপু দৈত্য ক্রোধিত্ব হইল ৷ 

লভিতে অমর বর ঘোর তপ কৈল॥ 

কশিপুর তপে তুষ্ট হ'য়ে দেব অজ। 

বলে বাছা বর লও ঘোর তপ ত্যজ ॥ 

দৈতা বলে “মুত্যু যেন না হয় আমার 

জলে স্থলে ব্বারাত্রে ঘষ্টিতে তোমার ॥ 


শুনি ব্রহ্মা সেই বর দিল হর্যাস্তরে । 
তবু কশিপুর তাহে সন্দেহ অস্তষ়ে ॥ 


মহা বৈষ্ণব প্রহ্লাদের জন্ম ও তাঁহার হরি ভক্তি-প্রকাশ। 


ওপার © 0 3০০ 


অমর হইতে 'দৈত্য করি দৃঢ় পণ। 
পুনর্্বার, কৈল ঘোর, তপ আরম্তণ-) 
সেই কালে তার ভার্ধ্য! ধায়াধু হন্দরী ৷ 
সুর রাজ হরি তারে নিল সুর পুরী ॥ 
পঞ্চ মাসের গর্ভবতী আছিল তখন । 
ইচ্ছিলেন ইন্দ্র তার নাশিতে জীবন ॥ 
হেনকালে শুন সবে অপূর্ধব কথন । 
উপনীত হৈল তথা ত্ৰহ্মার নর্মান ॥ 
নারদ বলেন শুন কশ্যপ তনয়। 

রমনী বিনাশ করা উপযুক্ত নয় ॥ 


শীত্রীধৰ চরিতামূত। ৫১ 





| 
পঞ্চমাসের গর্ভবর্তী কয়ধিং ুন্দরী | 

ন বধিয়া ইহাকে পাঠাও নিজপুরী ॥ 
বিশেষ বৃত্তান্ত কহি শুন সাব হিতে। 
হরি ভক্ত পুত্র আছে ইহার গর্ভেতে ॥ 
বৈষ্ণবের চুড়! মণি জন্ম বিষ্ণু অংশে 
গনররূপে অবতীর্ণ হবে দৈতা বংশে ॥ 


শুনি দেবরাজ অতি বিষাদ অন্তরে । 

কুয়াধূরে পাঠাইয়! দিল নিজ পুরে ॥ 

ক্রমে কযাধূর দশমাস পুণ হৈল। 

শুভক্ষণে দৈত্য পত্ী পুত্র প্রবল ॥ 

প্রথমে জন্মিল পুত্র মনেতে আর্জাদ । 
অতএব তার লাম রাখিল প্রহ্লাদ ॥ 

জন্ম মাত্রেচিন্ছে শিশু রা অন্তরে ॥, 

তার চুদে সদ! হরি বাধা ভক্তি ডোরে ॥ 

কমে কয়াধূর আর তিন পুত্র নহল | 

সংহলাদ, অনুহ্লাদ, হলাদ নাম রাখিল ॥ 
জ্যখনে শ্রীপ্রহ্দাদের পর? বর্ষ হৈল । 

বিদ্যা শিখাষ্টতে দৈত্য ধীনেতে ভাবিল। 
শুক্রাচাধ্য সুঙঁ ষণ্ডা মার্ক ছুই ভাই ॥ 
ঈপ্রহ্লাদেরে বিগ্ীভাসে দিল তার ঠাই ॥ 

সুভ বারে শিশু কবে ষণ্ড দিল খড়ি। 
কিন্দন প্রহনাপ জা “কা” (১) বরণ হেরি ॥ 
৬ (১) বৌধ হয় জজ প্ৰহ্লাদ যা ময় ভগবানকে দর্শন করিয়াই হরি প্রেতষ 
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«৫২ শ্রীতীপ্রৰ ও প্রহ্কাদ চরিতামৃত। 








প্রহলাদেরে বলে ষণ্ডামার্ক দুই ভাই। 
কি জন্তে রোপন কর কহ বাছ! তাই 
কর যোড়ে শ্রীপ্রহনাদ বলেন তখন । 

“ক” অক্ষর প্রভুর যে আগ্যাক্ষর হ'ন॥ 


শুনি ষণ্ডামার্ক দোহে শিরে দেয় হাত। 
বলে বিধি '্ঘটাইল কেমন উৎপাত ॥ ॥ 


যে নাম বলিতে রাজা নিষেধ করেছে। 
সেই নাম বলি শিশু বোদন যুড়িছেএ 
পরে যণ্ামার্ক দৌহে সদ! সাবহিতে ৷ 
প্রহ্নাদে পড়ায় তার] অতি যতনেতে ॥ 
ক্রমে বেদ পুরাণাদি সকল শিখিল। 
উউস্ফকে হলে অন হকি হি বনু $ 
গুরু যদি কোন স্থানে করেন গমন । 
অন্থান্ত ছাত্রকে কহে প্রহ্নাদ তখন ॥ 
কি কর হে ভাতৃগণ ! মিছে দিন গে, ! 
আস্তমে তরিবে যদি হরি হবি বল॥ * 
হরি বিনে-ত্রিভূবনে বন্ধু কেহ নাই। 
অন্য চিন্তা পরি হরি হরি বল ভাই ॥ 
কৃতান্ত কিন্কর যবে করিবে বন্ধন | 
হরি বিনে কে রক্ষিধে' বলহে তখন ॥ 
অতএব লও সবে হরি পদাশ্রয়। 
কভু না রহিবে আর ভন্ম মৃত্যু ভয় ॥ 
নিত্য নিত্য ভীতেহলাদ সঙ্গিগণ সঙ্গে। 
.এইক্রপে হরি কণা কহে খুনে! রঙ্গে || 
পরে এক দিন ষণ্ডামার্ক নাহি ঘরে। 
অন্য অন্ত ছাত্রগণে কহে প্রহ্নাদেকর ॥ 


শ্ীশ্রীঞ্রৰ চরিতামূত '* ৪৩ 


১ বা 


না শুন গুরুর বাণী পিতাকে না মান। 
রসনায় ধৃথ! হরি নাম বল কেন ॥ 


গালী কিন্বা শিব দুর্গ! ধারে ইচ্ছা হয় । 
ছাড়িয়া হরির নাম ভজহ তাহায় ॥ 
প্রহ্লাদ বলেন আমি না তজিৰ আন । 
জীবন মরণে মোর প্রভু ভগবান ॥ 


শিব শিবা আদি যত দেব দেবীগণ। 
একমাত্র হরি হৈতে সকলে উত্পন ॥ 


ভ্রীহরির উপাসনা করিলে অদ্ধায়। 
তাহাতেই সর্ধদেবের উপাসনা হয় ॥ 


অতএব ভগবান সকলের আদি । 

তাঁর পাদপদ্ব আমি ভজি নিরবধি ॥ (১) 
হরি হরি বল ভাই কুতর্ক ছাড়ির। । 

ধন্য হরি নাম জীব নিস্তার লাগিয়া | 
“সব্ব ভূত ময়ো হরিঃ” এই ভূম গুলে ॥ 
নানারপ ধরে মাত্র লীলা খেল! ছলে ॥ 
অসার সংসারে কেহ কার বন্ধু নয়। 
জীবন্যন্ত হৈলে হন্ত সনন্ধ বিলয় ॥ 
দিবসেঙে জীব্গণে ভাবে মনে মন 
মোর, ভার্ঘা মোর পুত্র এ ধন কাঞ্চন ॥ 
নিদ্রার সময় যেন তাহা ভুলি যাহ । 
সেইরূপ এমনুংসার জানিবে নিশ্চয় ॥ 
ত্ীহরির গুণ ভাঁইজ্জ্ঞ্টনের অতীত । ৪ 
যথা সং্য কহ্ছিলীম মাহাত্ম্য কিকিত ॥ 


শপ শিট - LI তি হে 2 
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গ্রন্থে দেখুন। 


জ্রীজীঞষ ও প্রহলাদ চয়িভামূত। 
সাপটা শি শিপ স্পা 


প্রহ্াদের মুখে "শুনি মধুর বচন। 
হরিবলে বাহুতুলে নাচে ছাত্রগণ ॥ 


স্বর্গ মত্ত্য পাঁডালে পশিল হরি ধ্বনি । * 
এক দিন চিত্তিলেন দৈত্য নৃপমণি ॥ 


“কেমনে শিখায় বিদ্যা মোর প্রহ্লাদেরে ।” 
এক দূত পাঠাইল বার্ড জানিবারে ॥ 


প্রহ্নাদের কাছে দূত উপনীত হৈল। 
হবি বলে নাচে শিশু দেখিতে পাইল ॥ 


দত আসি দৈত্যরাজে বার্তা জানাইল। 
ক্রোধে রাজ! প্রহ্লাদেরে ডাকিয়া আনিল ? 
কশিপু বলেন পুত্র শুনহ বচন৷ | 
আমার পরম অরি শরীমধুন্দদন ॥ 

*নরস্তর হুমি কেন গাও তার গুণ। 
মংগামার্ক মুনি বাকা কেন নাহি শুন ॥ 


এপস গিট 


পিতার প্রতি প্রহল।দের উপদেশ। 


সপে 0 ০ সপ 


পিতার বচন, করিয়া! শ্রবণ, 
প্রহুলাদ যুড়িয়া করন ৷ 
শ্রীহরি চরণ, চিএগ্ত মনে মন, 
বলে শুন নৃপবর ॥ 


মায়ায় মোহিত, হইয়াছ পিত, 
সদ! মস্ত তমোগুণে । 


al 


গ্রীগ্রীধব চিতা 





পাপ কব রত," আছহ সতত, 
নাহি চিত্ত ভগৱানে ॥ 

শুনে হুঃখে মরি, সে তোমার অরি, 
যিনি সকলের বন্ধু ৷ 


কঞ্চ গুণ তাঁর, জীবে বুঝা ভার, 
অপার করুণ! সিন্ধু ॥ 
তরে না চিন্তিযা, রষেছ মিয়া, 
ধন মদে হয়ে মত্ত । 
| নাহি তগ্ড জ্ঞান, অঙ্জান সমান) - 
ভুলিয়াপ্র দার তত ॥ 
যে দিম জীবন, হইবে পতন, 
এ ধন কি সঙ্গে যাবে। 
পুত্র পরিবার, কেহ নহেঞ্গকার, 
সকল পড়িয! ববে ॥ 
এ দেহ ফেলিষা, যাইবে চলিষ।, 
দেহের মালিক যিনি । 
পৃঞ্চ ভুত লহ, * লম্‌ হবে দেহ, 
ববেন। ক্ষিচু তখনি ॥ 
অতএব পিত) ভজ সেই ত্ৰাতা, 
পাবে মুক্তি মহাধন । 
জনম মরণ, হবে না কখন, 
চিত্ত হর স্বীচরণ ॥ 
eo ও 
শুনি মঙ্থীরাজ?, * হয়ে মহাতেজা,» 
করি দত্ত করমড়। 





(ড/94ব ও প্রহলাদচরিতামত। 


বলে কু সম্তান, . *শুনহ বচন, 
ভজ কালী কিন্বা হর ॥ 
শুনি শিশুকয়ু, যিনি বিশ্বময়, 
হরি সব্ব দেবেশবর ! 
ব্ৰহ্ম শিবা শিবে, গার পদ সোধে, 
ধ্যান যোগে নিরন্তর ॥ 
তাহার চরণ, করিব ভজন, 
জনম জন্মাস্তরে | 
দিব। বিভাবৱী, তীর নাম স্যরি, 
ভাসি প্রেমানন্দনীরে ॥ 
শুনি হরিধ্বনি, মনে শঙ্ধাগণি, 
শসন গিলে মার, । 
গ্রীহরি স্বরণে, কি ভয় মরণে, 
জন্ম মৃত্যু সম ভবে ॥ 
করিব সাধন, যায় যদি প্রাণ, 
তবু না তুলিব তাঁরে। 
ভব পারাবার, হরি বিনে আর, 
কে বন্দ উদ্ধার করে ।॥ 
শুনি ক্রোধ মনে, কশিপু তখনে, 
আজ্ঞ' দিল দূতগণে ৷. 
অস্ত্রের প্রহার, করিয়: স্তর, 
প্রহ্লাদেরে ব্ধ প্রাণে 
কহিছে তারিনী, গুন্‌, মৃপমণি, 
হরি ভক্ত যেই সা'দ । 
কর সাধ্য তারে, বিনাশি- পারে, 
ধীর ভয়ে ভীত শমন ॥ 





